স্মলীক্া-্যাতিহিলী। 


সর্দি শব্ধ সংরঙ্গিত | 


পেপসি টিটি 


নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিকথা, বিস্তাচর্চচা, 
ধর্দীলোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী, 
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সন্বস্থীয় বিবিধ 
ব্রাতব্য তথ্যপূর্ণ এতিহামিক চিত্র. । 


জীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
মুখবদ্ধ সংবলিত । 


পপি 


শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রশীত। 


রাণাঘাট 
সন ১৩৯৭ বঙ্গা। 





প্রকাশক 
গ্রন্থকার 
সাহিত্য-সভা। । 
১০৬৯ খ্র.ছ্ীট__কলিকাত। ॥ 


বুত্িত 
গুলিম্পিয়ান প্রেস 
৫৬, বেছু চাটুঞ্জির সীট, কলিকাতা। 
আর, আর, সিংহ সবার মুদ্রিত। 


সুল্য ২৮৯ আন 


জামার প্রিয় ছুহদ্‌ জশেষ গুণাজৃত হজ-সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রাজ! 
বিনয়কৃষ দেব বাহাছুরের জন্বরিক যন্কে সাহিত্য-সভ1! আজ ভাতের সর্ব 
হপরিচিত। আমার নদীয়া-কাহিনী সাহিতা-সভার নামে প্রকাশিত হওয়া 
জামি নিজেকে গৌয়বান্ধিত দনে করিতেছি। জমি শ্রীযুক্ত রায় রাজন চর 
শস্ী বাহাছর এম, এ খহোন পরসুধ' সাহিত্য সভার সখী সভাগণের নিকট 
এজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম । 
গ্রন্থকার । 


মঙ্জলাচরণ 


১। কেছিদ্িষুং যমাহু স্্িভূবন শরণং পূর্ণতাং যন্তমন্তা 
কেচিচ্চাংশাবতীরং বিবিধগুননিধিং নিত্যমান্; প্রগল্ভীঃ। 
কেচিতভক্তৎ বস্তি প্রতিহতমতয়োভাৰ গাস্তীয্য পূর্ণং 
স্্রীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং ॥ 


২। নদীয়াভৃষণং বন্দে বিষুঃং গৌরাঙ্গ রূপিগং | 
পিত্রোশ্চচরণদ্ধন্থং সর্ববকামপ্রদং ছিজান্‌॥ 
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সাহিত্যসভা-প্রন্থাবলী--সংখ্যা ২। 


-.. নিবেদন।, 


ছই বংলর পূর্বে বংশবাটীয় কৃতবিপ্ত বিজ্ঞোৎগাহী কুমারগণের থে 
পরিচালিত পুিষা নাযী মাদিক পত্িকায় বঙগীর পাহিতা-যতারখী প্রথিত-নাম! 
বশস্বীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্ত্র সরকার যনথাশয়ের তত্বাবধানে “নবীন! কাহিনী”? 
নামে করেকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার বিখিত সেই লকণ প্রবন্ধ পাঠ, 
. করিয়া অনেকে নদীরাদন্বদ্ধে জায়ও অধিক কথ! জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় 
জামি নদীগনার সমাজ, বিভ্তা, ধর্ম ও রাজনীতি সন্ব্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে বন্ববান 
* হই ও বহু পরিশ্রষে এতদিনে যাহা লংগ্রহ করিতে পারিরাছি, তাহাই লশ্রতি 
পুপ্তকাকারে “নদবীয়!-কাহিনী" নামে প্রকাশ করিলাষ। 


নধীয়া-ফাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় ন1। তবে যে নকল 
উপাঙগানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে লরিষেশিতত 
হইপ়াছে। আমাদের দেশে অঙ্ান্ত বিষয়ের বতই কেন উন্নতি হউক না, 
ইতিহাসের উচ্চ যে কখনও বহল পরিমাণে হইযাছে,বলির! অনুধিত হয় না। 
যাহা কিছু ইন্তিহাম বলি! দাধারণত: প্রচলিত আছে, তাহা! এতই অভ ও 
অলৌকিক কাহিনীতে মমাচ্ছন যে, তাহার হধ্য হইতে খাটি বতাটুকু বাহির! 
লওয়া নুকঠিন। আর তাহা বাছির! লইতে গেলেও ইত্তিহাদের অঙ্গে অনেক 
ক্ষত হইয়া পড়ে। তাই এই পুপ্তক রচনার বহু কৌড্হলোনীপক কাধিনীর 
অবতারপ। করিতে হইয়াছে, আর সেই জন্তই ইহার নাহ নম্ীরার ইতিহান আ। 
দিনা “নদীরা-কাহিনী" হি্বাছি। নদীন্া'কাহিনী ফেব্রধাকর নবন্ধীপের 
কাহিনীতে পূর্ণ নে, ইহাতে প্রাচীন ও জাধুনিক সমগ্র নদীয়। বেলার জাতব্য 
যাবতীর বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। 
খ 


[04 ] 


লাধারণতঃ ইতিছাপ বলিলে মনে যে একট। স্থবন-বিশেছের রাজনীতি, 

পঙারনীতি, যদ্ধ-িগ্রহ ইত্যাদির চির মনে আলে, নদীর়ার ঠিক্‌ সেরূপ বিবিধ 
খ্বটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, . শেষ বন্ধের 
লক্ষণ সেনের পর়, মহাপ্রতূর আবির্ভাব-কাঁধ পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের 
বাবধান। এই গ্ুদীর্ঘকাল নদী হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়ার 
ঘারাবাহিক ইতিহাস পাওরা যায় না। এইকপ আরও অনেক সময়ের তথ্য 

গ্রহ করিবার উপার নাই। শুততরাং নদীয়ার ইতিছাস বর্ণন করিতে যাইবা 
মামাকে অনেক সময় বঙ্গের লাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইপাছে। বিশে- 
যতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংশ্্রব কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র 
বিপ্লবে নদীয়া প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিস্কট করিবার জন্ গ্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিপ়্াছি। পরে, 
' পরবর্তী করেক অবারে খাঁটি নদীর়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীর ইতিহাস পৃকৃভাবে বিস্তীর্ণ 
রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইরাছি। একদিকে যেমন নদীয়ারাজবংশের ইতিহাল 
বিশদভাবে বর্ণন! করিয়াছি, তেমনি আবার বন্তর প্রাচীন বংশের ইতিহাস 
স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্িবিষ্ট করিয়াছি | 


মুখ্যতঃ বিষ্তাচচ্1 লইয়াই নদীয়ার বশঃ পৃথিবী-ব্যাপ্ত! ভাই, 
ায়দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিয, তত্র, বঙ্গভাষ! ও পারস্ত ও ইংরার্ধী প্রভৃতি ভাষার 
চচ্চ, নদীয়ায় কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে 
হইক়্াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্‌ পৃথক ভাবে লিখিরাছি। এ সকল 
বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক 
একখানি সুবৃহত গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্ত 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহ!দের ফেবল স্থণ ঘটনা- 


গুলি মাত্র এবং বিখাত পণ্ডিতমগ্ডুলীর কয়েকঙ্গনের জীবনী মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে। 


[ 0৬/৯৮] 


ধ্পচর্চচাই নদীয়ার বশঃ উজ্দবল হইতে উদ্দলতর করিয়াছে; আর: 
নবন্ধীচজ্জ মহাপ্রভু শচৈতন্ভদেবই নদীয়ায় প্রচলিত ধর্শ সকলের প্রাণ-্বরূপ ). 
তাই, তাহার পৃতচরিত নদীরার ধর্মচর্চচ। অধ্যারে পৃথকৃনপে সন্গিবিষ্ট করিবাছি 
এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্ত চরিভামৃত, প্চৈতন্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই'ভীহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বিভিন্ন ধর্্-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদুর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদাক্িক আপত্তির. 
কারণ না হইতে পারে, ততদুরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টায় ধর্ম ও. 
অন্ান্ত ধর্ম স্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্ত স্থুতরাৎ 
তাহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাক! 
সম্ভব। যদি কোনও সহৃপয় পাঠক কৃপা করিয়! ধর, সকল ভ্রম, বা অন্ত কোন 
ভ্রম বাঁ ক্রুটা প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, 
থাকিব ও ভবিষ্ুৎ সংস্করণে & সকল ক্রুটা সংশোধন করিয়া! লইব | সাশ্পরদার্িক- 
মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখি] বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট: হুইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি। 


সমগ্র বঙ্গের দামাঙ্িক,ইতিহা যাহা,নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই ।, 
তবে, বিশেষভাবে নদীরার সামাঞ্ধিক পরিবর্তন কিরপে সাধিত হইয়াছে 
তাছাই দেখাইবার জন্ত নদীয়ার গ্রস্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি ।- 


নদীয়ার ষে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূছের বিবরণ প্রকাশিত তই- 
যাছে,তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী- 
নাদি দৃষ্টে লিখিত । তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হুইতে যতদূর সহাম্ভৃতির 
আশ! করিয়াছিলম,তাহ প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত. 
স্থানগুলির ইতিহান দিতে পারি নাই। ভবিধ্যতে সাধারণের সহান্ুতৃতি 
পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পুর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছ। থাকিল। নবীয়। সম্বন্ধে 
বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়” বলির! যে অধ্যায়টী লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীর! 
সন্ধে জাতব্য যাবতীয় বিষয়ের 5115:0০31 ৪০০০০ যথাযখতাবে দেখাল 
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হইয়াছে, যথা__েলার ক্রষবিশ্বৃতি ও তাহার হস, নদীয়ার নদী, রাজবন্ 
খদমনুমারী, নদীয়ার রৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি। 


পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পার নাই, তাহাই পরিশিষ্টে 
॥সনলিবিষ্ট হইয়াছে। নদীয়া-কাহিনী মুদরান্ণণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম 
|যে,নদীযা সম্বন্ধে ্াতবা মকল কথাই একরপ মংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্া্তণ 
সমাপ্ত হইলে দেখিলাম বে, অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, 
সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা! রহিল। 


এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার 
বিভিন্ন স্থানে 2/:০০012৩ পাঠাইয়! সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি 
আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-নু্বদ্‌ যুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার 
প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্ামান্য ব্জিগণের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তীহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরখপী 
রছিলাম। 


এই পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় শ্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের 
নিকটেই নানারূপে উতৎ্পাহ লাভ করিয়াছি, সেন তাহাদের দকলের নিকট 
আমি চিরকুতজ্ঞ রহিলাম। তবে ধাহাদের সহান্গুকৃতি ও উৎদাহ না! পাইলে 
আমি এই ছুরহ কার্য সম্প্ করিতে পারিভাম না, তাহাদের মধ্যে প্রবীণ 
সাচিতাগুর পরমারাঁধা প্রীযুক অক্ষরচন্্র সরকার মহাপয়।ধিনি আমাকে পুত্রতুলা 
প্রেহ করেন এবং কূপ করিয়া আমার প্রার সমগ্র পুপ্তক সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখির| নিরাতরণ| নদীয়া-কাহিনীকে 
সালঙ্কার করিয়। সাধারণের সন্দুথে প্রকাশযোগা করিয়! দিয়াছেন এবং পৃজনীন 
প্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায পঙ্িত শ্রীরাজকৃষণ তর্কপঞ্চানন। হহামহোপাধ্যায় 
্ধছুনাধ সার্বতৌম, কবিভূষণ প্রীঘজিতনাথ ভায়রত্ব প্রীহরিস্চন্ ভর্বরতব, 
শ্রীঅহিতৃষণ কাব্যতীর্ঘ গ্রমুখ নবন্বীপন্থ পঙ্ডিতমণ্ডলী, হাসহোপাধ্যায় প্ীহর- 
প্রমান শাঙ্্ী, মহামহোপাধ্যার পঙ্িত শ্ীমতীশ্চত আচার্য্য বিভা তৃষণ,শনকরা চার্ঘয- 
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চরিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ-রচয়িতা পণ্ডিত প্রীশরচক্ শাস্ত্রী, প্রীরামরত্র বেদান্ত 
রত, উচিব্যার় চিত্ত প্রভৃতি প্রণেতা প্রীবতীশ্রমোহন পিং, নবস্বীপাধিপতি শবর্গ- 
গত মহারাজ! ক্ষিতীশচন্্র রায়,শোভাবাঞ্জারের সাছিত্যানুরানী রাজ শ্রীবিনয়কক 
দেব বাহাছুর, স্থুকবি উগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, তরী প্রভাষচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
্ীপুচন্্ দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কল্স বংশবাটীর স্বনামধ্যাত 
উদার-চরিত সাঠিত্যপেবী স্ষুখী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি 
তাহাদের কৃত উপকারের জক্ক চিরখনী রহিলাম। 


আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নান! ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, 
ইহাতে আমার যত্রের ক্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টা যেকপ দুরূহ এবং দেশের 
লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিবয়ে যেরূপ ওঁদাসীন্ত, তাহাতে 
প্রস্থ সঙ্কলনে ও তথাপংগ্রহ্ে সাধারণের নিকট আশাম্ুরূপ সহানুভূতি না পাওয়া 
ইহাতে বহু ত্রম ও অসম্পূর্ণত! রছিয়! গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে 
করস্ত করিয়! জবধি আমি দারুণ বাঁতরোগে শধ্যাপায়ী হুইর়া পড়ায় এবং 
বহুদিন রোগভোগ করার, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রদ্ক সংশোধনে বখোচিত 
মনোধোগী হইতে না পারার, মুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাপুদ্ধি রহিয্বা 
গিগ়্াছে ; ভবিষ্যতে সে ক্রটি সংশোধনে যথোচিত যত্ব করিব । 


পরিশেষে বঞ্ধবা এই যে, এই পুস্তক রচনার আমি কোঁনও বিষয়ের 
মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বসে ম্পর্জাও রাখিনা | আমি নদীর সম্বন্ধে 
যেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাণ্ড হইয়|ছি,তাহাই ষধাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। 
পরস্ত কোনও বিষয়ে মতাস্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নিজের কোন 
মতামত প্রকাশ ন! করিয়! তাহার লকল গুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলত$ 
বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার স্তায় কমনীয় ফলফুলে হুসজ্জিত কাননের যেখানে 
যে ভাল ফুলটী পাইয়াছি,তাহাই চয়ন করিস! নদীয়া-কাছিনী রূপ মাল! গাখিতে 
প্যান পাইরাছি। এই মাল। বদি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, তবে 
সেদোষ পুপ্পের নয়-_সে দোষ মালাঁকরের। এই ক্ষীণ-শক্তি যালাকরের 
বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বোগ্যত। কিছুই নাই, তবে নুয়তি কুহ্ছমের 
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প্রাণোন্মাদী গন্ধে যু হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিকা জার দখজন?বন্ধ 
বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতন শিল্পী, 
এমন হুরভিকুস্থমের অযোগ্য হস্তে এরূপ লাঙন। দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং 
এই সকল পুষ্পে সুন্দরমালা গ্রস্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও 
অর্থবায় সার্থক হইবে । সেদিন কি হুইবেন1? 


রাণাক্াট, নদীয়া । ) 
১৪ই ভাদ্র সন ১৩১৭। 


শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক। 


মুখবন্ধ | 


আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ' 
তাবিতে যদি আমর অভ্যাস করি, তাঁছ! হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল 
হয়। এমনই একট ধারণা হইপাছে যে, যে বত আপনার ঘরের কথা ন1 
জানে, তাহার তত 'কুপমত্কত্ব' অপবাদ থুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে 
ঘুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া। না বুঝিয়! 
বিলাতে। বা অন্য কোন বিদেশে জাপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান/সেখানকার 
সমাক্জ-শৈবালের খোভা মাথার পূরিয়। ঘরে ফিরিয়া আসেন--একটি কিন্তুত- 
কিমাকার জীব। দেশে আলিয়! হন--সমাজ-সংস্কারক। এই বিষমবিভদ্বনা 
হইতে শীঘ্র বঙগীয় যুধকগণকে রক্ষা! করিতে ন1 পারিলে, আমর! তথা কথিত 
কুপমত্ুকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব--কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘৃঘু--সেই 
ঘুদুগুলি মামাদের কোটা'ভিটার প্রবেশলা করিয়া, আমাদের নর্বনাশ নাধণ 
করিবে। 


বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথা গুঁধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে 
হইৰে। প্রীমুক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রার, কালীপ্রসন্ন বন্দ 
পাধ্যান্ প্রতৃতি নুধিগণ বাঁঙ্গালিকে বাঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রপর হইয়া 
আপনারা! ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনামা 
কার্থিকেয়চন্ত্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাঁজাদিগের কৃতিত্বের 
বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পধ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গথে 
আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাগাধাটের প্রমান্‌ কুমুদনাথ মল্লিক অগ্রসর 
হইয়া, এই যে নদীয়া-কাছিনী প্রচারিত করিলেন, ইছাতে মাধারণতঃ বন্ধবামীর, 
বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাধীদের বিশেষ উপকার হইবে। 


প্রাচীন যুনানী মণুলে যেমন আধিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাগনী, 
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বঙ্গে তেমনই নবন্্বীপ, ভারভীর রাঞ্জধানী -ক্ষিতির প্রদীপ। নবন্ীপ, 
সরস্বতীর সিংহাসন-এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো হয়। স্থৃতি, তত্র, 
সার, জ্যোতিষ _এইখানেই ফুটিয়া উঠিগ়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ 
উরচৈতন্দেব এই খানেই অবভীর্খ ছইয়!, অপূর্ব হয়িনাম প্রচায়ে কলি- 
ছলুষিত জীবের সাগতিসাধন করিয়াছেন। এই নন্দীয়ার এবং সঙগ্র 
নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্নৈতিক ও সামাজিক ইতিহান আমাদের 
লিধিবার সামগ্রী। আবার নদীয়। জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের * 
ভাগ্যপরিবর্তন ঘটরাছে, স্থভরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের 
অন্থশীলনের উপযোগী । 

নদ্বীয়া-কাছিনীতে এপকল বিধয়ের বিস্তারিত বিবরখ আছে, আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নবীরা-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ 
বন্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল । 


আমার ধাত্রীষাতা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন--সেই বিডৃদ্বনায় 
আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন। আমি নদীয়া-কাছিনীর 
হুতিকা হইতে পরিচর্যা! করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণ্যে শক্তিহীনঃ 
ৃ্টি্ষীণ হইয়| পড়িয্লাছি__নু তরাং নদীম্া-কাহিনীর যে অঙ্গ-বৈলক্ষপ্য থাকিবে, 
তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই--তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্তিপী 
হুগ্রপবা হইলেন, নবীন মুবক যে একপ নুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, 
ভাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি । 

- নবপ্রহ্তকে হুতিকার সকলেই সোণারাদ দেখে-_জামাদের এই 
লোপার টাদকে, তোমান্ধের কোলে দিলাম, তোমরা! বুকে করি, আশীর্বাদ 
করিয়া ঘরে তোলো।--ইগাই আমাদের আকাঙ্ষ। । ছেলে তাল মন্ -তোমরা 
ঘেষন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে । জামর! তার কি জানি? 


কদমতলা, চু'চুড়া ] 


৫€ই আবাড়,১৩১৭। জীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার 


বিষয়, 


মজলাচরণ 


নিষেদন- 
মুখবন্ধ 


নদীয়া নামোৎপত্তি 





তি 
2৯7৮ 
০৮ 


সুচিপত্র। 


নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস 

(ক) নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব 

€খ) নদীর়ায় যঘনাধিকার 

(গ) নদীয়ায় ইংরাজধিকার, 
নদীয়ায় বিস্তাচর্চা 

(ক) ন্যায়দশন 

(খ) শ্থৃতি 

(গ) জেোোতিষ 

(খ) তন্ত্র 

(৪) বঙ্গতাষা ও শিক্ষা 


নদীয়ায় ধর্মচর্চচা 


(ফ) পীপ্ীকফটৈতন্য 

(খ) বিতি্ ধর্সমপ্ দায় 

(গ) বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সেল! 
নদীয়ার লামাজিক বিবরণ 


২৯৩২ ৬৬ 


১৯৭ 
২২১ 
৭ 
২৬১২০ ৬, 


[ ১৭০ ] 


নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও মাধুনিক স্থান *.. রা ২৮৭ ৩৭৮ 
(ক) কৃফনগর ও কৃষ্ণনগর রাজবংশ রে রর ২৮ 
(খ) হরধাস 4 ৪ ৩১৭ 
(গ) শাস্তিগুর রর 8 ৩১২ 
(ঘি) হরিনদী, বাগজ'চড়া, ব্রক্ষশাপন রি 2 ৩২৯ 
(ড) উলা (বীরনগর ) রঃ 2. ৩২২ 
(চ) রাণাঘাট রঃ ন্ ৩৩১ 
(ছ) চাকদহ 5 নয ৩৪৫ 
(জ) কাচড়াপাড়া 8১ কর ৩৫৯ 
(ব) বাগের শ্রাম রঃ এ ৩৫১ 
(ঞ) হৃখসাগর নি রর ৬৪ 
(ট) চুয়াডাঙ্গা রা 2 ৩৫৬ 
(ঠ) মেহেরপুর 5 2 ৩৬৪ 
(ড) নবদ্বীপ ঢা ৩৬৮ 
(ড) মায়াপুর; মছেপগঞ্জ, হ্বরপগঞ্জ, বিশবপুষ্রিণী, হ রঃ ঙ্৭৪ 
(৭) কুষ্টিয়া কম ৩৭৫ 
(ড) কুমারখালি, আমলামদরপুর, ছে'উড়িয়া *+" ৮৪ ৩৭৭ 

নদীয়া! স্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় নর ১৮৩৭৯-৩৯৬ 
(ফ) পরিমাণ ফল ও তৌগোলিক সংস্থান 8 উ ৩৭৯ 
(খ) নদীয়ার নদী নয র্‌ ৩৮৮ 
(গ) নদীয়ার রাজপথ নি রি ৬৮৫ 
(খ) আদমস্মারী . রর 5 তক 
(৪) নদীয়ার কৃষি * 4 ৩৯৩ 
(চ) নদীয়ার বাবস] বাণিজ্য 2 ৬৯৫ 

পরিশিষ্ট ন্ পা ৩৯৭-৪০৪ 
(ক) নরহরিদাসের নব্বীপ পরিক্রম1 8 5 ৩৯৭ 
(খ )নদীয়াগত বিখ্যাত সাহেবগণ' 5 রি ৩৯৭ 
(গ) নদীয়া জধিদায় 5 5 ৩৯৯ 
€ঘ) পরিদমাপ্তি 3 5 ৪০০ 


চিত্রাবলী । 


নপীয়ার মানচিত্র | 

নবাব মুরশীদকুলী খঁ।। 

নবাব আলিববদর্শ খন। 

নবাব পিরাজ-উ-দ্দীলা। 

নবাব মীরজাফর ও মীরণ। 

ইংরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাণ্ডি। 
লর্ড ক্লাইব। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌। 

বঙ্গেশ্বর শিটারগ্রাণ্ট। 

ডক্লিউ, এস্‌, সিউন্কর । 

রেভাঃ জেমস্‌ লঙ.। 

দীনবন্ধু মিত্র । 

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া? । 

সার উইলিক্পম জোন্স,। 

লর্ড কর্ণওয়ালিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

নবন্বীপস্থ বর্তমার্ন পণ্ডিতমগ্ডলী। 
সপরিষদ শ্রীকষ্চচৈতন্তের ভাগবত শ্রবণ । 
শত্ীঅগল্পাথদেবের শ্রীমন্দির। 
লক্ষপসেনদেৰের তাজশাসন। 


৭516৭ 


মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের নুমত্যনূসারে 
নদীয়া ঢালাই কামান। 

নবন্বীপাধিপতি ৬ক্ষিতীশ্চন্দর রায় বাহাছুর। 

নবীন নবন্বীপাধিপতি ক্ষৌনীষ চত্দ্র রাক্স বাছাছুক? 
শিবনিবাপের শ্ীরামচন্দ্রের মন্দির । 

শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির । 

শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির । 

স্কষ্চনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্র চকু 

কবি কৃত্তিবাসের ফুলিয়ার দোগমঞ্চের ধ্বংশাবশেব । 
রাণাঘাটের জমীদার ৬ শুগোপাল পাল চৌধুরী। 
রাণাঘাটের জমিদার ৬রামলাল দে চৌধুরী। 
শান্তিপুর শ্তামচাদের শুমন্দির । 

রাগ কৃষ্ণচন্ত্র স্থাপিত উলার দীিকা। 

হাগের মসজিদের ভগ্রাবশেব। 

মহামহিমান্থিত রাজরাজেশ্বর সপ্তম এভোয়াড। 
মহামহিসান্থিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্ঞ। 





জামার প্রিয় ছুহদ্‌ জশেষ গুণাজৃত হজ-সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত রাজ! 
বিনয়কৃষ দেব বাহাছুরের জন্বরিক যন্কে সাহিত্য-সভ1! আজ ভাতের সর্ব 
হপরিচিত। আমার নদীয়া-কাহিনী সাহিতা-সভার নামে প্রকাশিত হওয়া 
জামি নিজেকে গৌয়বান্ধিত দনে করিতেছি। জমি শ্রীযুক্ত রায় রাজন চর 
শস্ী বাহাছর এম, এ খহোন পরসুধ' সাহিত্য সভার সখী সভাগণের নিকট 
এজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম । 
গ্রন্থকার । 


মঙ্জলাচরণ 


১। কেছিদ্িষুং যমাহু স্্িভূবন শরণং পূর্ণতাং যন্তমন্তা 
কেচিচ্চাংশাবতীরং বিবিধগুননিধিং নিত্যমান্; প্রগল্ভীঃ। 
কেচিতভক্তৎ বস্তি প্রতিহতমতয়োভাৰ গাস্তীয্য পূর্ণং 
স্্রীকং তং নদীয়াজনচিতিতমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং ॥ 


২। নদীয়াভৃষণং বন্দে বিষুঃং গৌরাঙ্গ রূপিগং | 
পিত্রোশ্চচরণদ্ধন্থং সর্ববকামপ্রদং ছিজান্‌॥ 


৪86 


সাহিত্যসভা-প্রন্থাবলী--সংখ্যা ২। 


-.. নিবেদন।, 


ছই বংলর পূর্বে বংশবাটীয় কৃতবিপ্ত বিজ্ঞোৎগাহী কুমারগণের থে 
পরিচালিত পুিষা নাযী মাদিক পত্িকায় বঙগীর পাহিতা-যতারখী প্রথিত-নাম! 
বশস্বীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষযচন্ত্র সরকার যনথাশয়ের তত্বাবধানে “নবীন! কাহিনী”? 
নামে করেকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার বিখিত সেই লকণ প্রবন্ধ পাঠ, 
. করিয়া অনেকে নদীরাদন্বদ্ধে জায়ও অধিক কথ! জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় 
জামি নদীগনার সমাজ, বিভ্তা, ধর্ম ও রাজনীতি সন্ব্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে বন্ববান 
* হই ও বহু পরিশ্রষে এতদিনে যাহা লংগ্রহ করিতে পারিরাছি, তাহাই লশ্রতি 
পুপ্তকাকারে “নদবীয়!-কাহিনী" নামে প্রকাশ করিলাষ। 


নধীয়া-ফাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় ন1। তবে যে নকল 
উপাঙগানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে লরিষেশিতত 
হইপ়াছে। আমাদের দেশে অঙ্ান্ত বিষয়ের বতই কেন উন্নতি হউক না, 
ইতিহাসের উচ্চ যে কখনও বহল পরিমাণে হইযাছে,বলির! অনুধিত হয় না। 
যাহা কিছু ইন্তিহাম বলি! দাধারণত: প্রচলিত আছে, তাহা! এতই অভ ও 
অলৌকিক কাহিনীতে মমাচ্ছন যে, তাহার হধ্য হইতে খাটি বতাটুকু বাহির! 
লওয়া নুকঠিন। আর তাহা বাছির! লইতে গেলেও ইত্তিহাদের অঙ্গে অনেক 
ক্ষত হইয়া পড়ে। তাই এই পুপ্তক রচনার বহু কৌড্হলোনীপক কাধিনীর 
অবতারপ। করিতে হইয়াছে, আর সেই জন্তই ইহার নাহ নম্ীরার ইতিহান আ। 
দিনা “নদীরা-কাহিনী" হি্বাছি। নদীন্া'কাহিনী ফেব্রধাকর নবন্ধীপের 
কাহিনীতে পূর্ণ নে, ইহাতে প্রাচীন ও জাধুনিক সমগ্র নদীয়। বেলার জাতব্য 
যাবতীর বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। 
খ 


[04 ] 


লাধারণতঃ ইতিছাপ বলিলে মনে যে একট। স্থবন-বিশেছের রাজনীতি, 

পঙারনীতি, যদ্ধ-িগ্রহ ইত্যাদির চির মনে আলে, নদীর়ার ঠিক্‌ সেরূপ বিবিধ 
খ্বটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, . শেষ বন্ধের 
লক্ষণ সেনের পর়, মহাপ্রতূর আবির্ভাব-কাঁধ পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসরের 
বাবধান। এই গ্ুদীর্ঘকাল নদী হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়ার 
ঘারাবাহিক ইতিহাস পাওরা যায় না। এইকপ আরও অনেক সময়ের তথ্য 

গ্রহ করিবার উপার নাই। শুততরাং নদীয়ার ইতিছাস বর্ণন করিতে যাইবা 
মামাকে অনেক সময় বঙ্গের লাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইপাছে। বিশে- 
যতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংশ্্রব কতটুকু এবং বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র 
বিপ্লবে নদীয়া প্রভাব কতখানি, এইগুলি পরিস্কট করিবার জন্ গ্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিপ়্াছি। পরে, 
' পরবর্তী করেক অবারে খাঁটি নদীর়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীর ইতিহাস পৃকৃভাবে বিস্তীর্ণ 
রূপে লিখিতে প্রয়াস পাইরাছি। একদিকে যেমন নদীয়ারাজবংশের ইতিহাল 
বিশদভাবে বর্ণন! করিয়াছি, তেমনি আবার বন্তর প্রাচীন বংশের ইতিহাস 
স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্িবিষ্ট করিয়াছি | 


মুখ্যতঃ বিষ্তাচচ্1 লইয়াই নদীয়ার বশঃ পৃথিবী-ব্যাপ্ত! ভাই, 
ায়দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিয, তত্র, বঙ্গভাষ! ও পারস্ত ও ইংরার্ধী প্রভৃতি ভাষার 
চচ্চ, নদীয়ায় কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রম-বিকাশ কিরূপে 
হইক়্াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্‌ পৃথক ভাবে লিখিরাছি। এ সকল 
বিষয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক 
একখানি সুবৃহত গ্রন্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্ত 
প্রত্যেকের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহ!দের ফেবল স্থণ ঘটনা- 


গুলি মাত্র এবং বিখাত পণ্ডিতমগ্ডুলীর কয়েকঙ্গনের জীবনী মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে। 
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ধ্পচর্চচাই নদীয়ার বশঃ উজ্দবল হইতে উদ্দলতর করিয়াছে; আর: 
নবন্ধীচজ্জ মহাপ্রভু শচৈতন্ভদেবই নদীয়ায় প্রচলিত ধর্শ সকলের প্রাণ-্বরূপ ). 
তাই, তাহার পৃতচরিত নদীরার ধর্মচর্চচ। অধ্যারে পৃথকৃনপে সন্গিবিষ্ট করিবাছি 
এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীচৈতন্ত চরিভামৃত, প্চৈতন্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল 
প্রভৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই'ভীহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বিভিন্ন ধর্্-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ যতদুর প্রকাশ করিলে সাম্প্রদাক্িক আপত্তির. 
কারণ না হইতে পারে, ততদুরই প্রকাশ করিয়াছি। মুসলমান ও খৃষ্টায় ধর্ম ও. 
অন্ান্ত ধর্ম স্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি সামান্ত স্থুতরাৎ 
তাহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমি লিখিয়াছি তাহাতে ভুল প্রমাদ থাক! 
সম্ভব। যদি কোনও সহৃপয় পাঠক কৃপা করিয়! ধর, সকল ভ্রম, বা অন্ত কোন 
ভ্রম বাঁ ক্রুটা প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ, 
থাকিব ও ভবিষ্ুৎ সংস্করণে & সকল ক্রুটা সংশোধন করিয়া! লইব | সাশ্পরদার্িক- 
মেলাগুলির বিবরণ স্বচক্ষে দেখি] বা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট: হুইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি। 


সমগ্র বঙ্গের দামাঙ্িক,ইতিহা যাহা,নদীয়ার সামাজিক ইতিহাসও তাহাই ।, 
তবে, বিশেষভাবে নদীরার সামাঞ্ধিক পরিবর্তন কিরপে সাধিত হইয়াছে 
তাছাই দেখাইবার জন্ত নদীয়ার গ্রস্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি ।- 


নদীয়ার ষে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূছের বিবরণ প্রকাশিত তই- 
যাছে,তাহা প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী- 
নাদি দৃষ্টে লিখিত । তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হুইতে যতদূর সহাম্ভৃতির 
আশ! করিয়াছিলম,তাহ প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত. 
স্থানগুলির ইতিহান দিতে পারি নাই। ভবিধ্যতে সাধারণের সহান্ুতৃতি 
পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পুর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছ। থাকিল। নবীয়। সম্বন্ধে 
বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়” বলির! যে অধ্যায়টী লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীর! 
সন্ধে জাতব্য যাবতীয় বিষয়ের 5115:0০31 ৪০০০০ যথাযখতাবে দেখাল 
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হইয়াছে, যথা__েলার ক্রষবিশ্বৃতি ও তাহার হস, নদীয়ার নদী, রাজবন্ 
খদমনুমারী, নদীয়ার রৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি। 


পুস্তকের মূলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পার নাই, তাহাই পরিশিষ্টে 
॥সনলিবিষ্ট হইয়াছে। নদীয়া-কাহিনী মুদরান্ণণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম 
|যে,নদীযা সম্বন্ধে ্াতবা মকল কথাই একরপ মংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু মুদ্া্তণ 
সমাপ্ত হইলে দেখিলাম বে, অনেক কথাই লেখা হয় নাই। ভগবান দিন দিলে, 
সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা! রহিল। 


এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার 
বিভিন্ন স্থানে 2/:০০012৩ পাঠাইয়! সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি 
আমি মাননীয় বিচারপতি সাহিত্য-নু্বদ্‌ যুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং আমার 
প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গণ্ামান্য ব্জিগণের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তীহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরখপী 
রছিলাম। 


এই পুস্তক রচনায় আমি আমার আত্মীয় শ্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের 
নিকটেই নানারূপে উতৎ্পাহ লাভ করিয়াছি, সেন তাহাদের দকলের নিকট 
আমি চিরকুতজ্ঞ রহিলাম। তবে ধাহাদের সহান্গুকৃতি ও উৎদাহ না! পাইলে 
আমি এই ছুরহ কার্য সম্প্ করিতে পারিভাম না, তাহাদের মধ্যে প্রবীণ 
সাচিতাগুর পরমারাঁধা প্রীযুক অক্ষরচন্্র সরকার মহাপয়।ধিনি আমাকে পুত্রতুলা 
প্রেহ করেন এবং কূপ করিয়া আমার প্রার সমগ্র পুপ্তক সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখির| নিরাতরণ| নদীয়া-কাহিনীকে 
সালঙ্কার করিয়। সাধারণের সন্দুথে প্রকাশযোগা করিয়! দিয়াছেন এবং পৃজনীন 
প্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায পঙ্িত শ্রীরাজকৃষণ তর্কপঞ্চানন। হহামহোপাধ্যায় 
্ধছুনাধ সার্বতৌম, কবিভূষণ প্রীঘজিতনাথ ভায়রত্ব প্রীহরিস্চন্ ভর্বরতব, 
শ্রীঅহিতৃষণ কাব্যতীর্ঘ গ্রমুখ নবন্বীপন্থ পঙ্ডিতমণ্ডলী, হাসহোপাধ্যায় প্ীহর- 
প্রমান শাঙ্্ী, মহামহোপাধ্যার পঙ্িত শ্ীমতীশ্চত আচার্য্য বিভা তৃষণ,শনকরা চার্ঘয- 
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চরিত, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রস্থ-রচয়িতা পণ্ডিত প্রীশরচক্ শাস্ত্রী, প্রীরামরত্র বেদান্ত 
রত, উচিব্যার় চিত্ত প্রভৃতি প্রণেতা প্রীবতীশ্রমোহন পিং, নবস্বীপাধিপতি শবর্গ- 
গত মহারাজ! ক্ষিতীশচন্্র রায়,শোভাবাঞ্জারের সাছিত্যানুরানী রাজ শ্রীবিনয়কক 
দেব বাহাছুর, স্থুকবি উগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, তরী প্রভাষচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
্ীপুচন্্ দে চৌধুরী এবং আমার সোদর-কল্স বংশবাটীর স্বনামধ্যাত 
উদার-চরিত সাঠিত্যপেবী স্ষুখী রাজকুমারগণ প্রমুখ অনেকের নিকট আমি 
তাহাদের কৃত উপকারের জক্ক চিরখনী রহিলাম। 


আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নান! ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, 
ইহাতে আমার যত্রের ক্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টা যেকপ দুরূহ এবং দেশের 
লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিবয়ে যেরূপ ওঁদাসীন্ত, তাহাতে 
প্রস্থ সঙ্কলনে ও তথাপংগ্রহ্ে সাধারণের নিকট আশাম্ুরূপ সহানুভূতি না পাওয়া 
ইহাতে বহু ত্রম ও অসম্পূর্ণত! রছিয়! গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিখিতে 
করস্ত করিয়! জবধি আমি দারুণ বাঁতরোগে শধ্যাপায়ী হুইর়া পড়ায় এবং 
বহুদিন রোগভোগ করার, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রদ্ক সংশোধনে বখোচিত 
মনোধোগী হইতে না পারার, মুদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাপুদ্ধি রহিয্বা 
গিগ়্াছে ; ভবিষ্যতে সে ক্রটি সংশোধনে যথোচিত যত্ব করিব । 


পরিশেষে বঞ্ধবা এই যে, এই পুস্তক রচনার আমি কোঁনও বিষয়ের 
মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বসে ম্পর্জাও রাখিনা | আমি নদীর সম্বন্ধে 
যেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাণ্ড হইয়|ছি,তাহাই ষধাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি মাত্র। 
পরস্ত কোনও বিষয়ে মতাস্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নিজের কোন 
মতামত প্রকাশ ন! করিয়! তাহার লকল গুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলত$ 
বিশাল সাহিত্যক্ষেত্রে নদীয়ার স্তায় কমনীয় ফলফুলে হুসজ্জিত কাননের যেখানে 
যে ভাল ফুলটী পাইয়াছি,তাহাই চয়ন করিস! নদীয়া-কাছিনী রূপ মাল! গাখিতে 
প্যান পাইরাছি। এই মাল। বদি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, তবে 
সেদোষ পুপ্পের নয়-_সে দোষ মালাঁকরের। এই ক্ষীণ-শক্তি যালাকরের 
বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বোগ্যত। কিছুই নাই, তবে নুয়তি কুহ্ছমের 
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প্রাণোন্মাদী গন্ধে যু হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিকা জার দখজন?বন্ধ 
বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াস। যদি কোন দক্ষতন শিল্পী, 
এমন হুরভিকুস্থমের অযোগ্য হস্তে এরূপ লাঙন। দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং 
এই সকল পুষ্পে সুন্দরমালা গ্রস্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও 
অর্থবায় সার্থক হইবে । সেদিন কি হুইবেন1? 


রাণাক্াট, নদীয়া । ) 
১৪ই ভাদ্র সন ১৩১৭। 


শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক। 


মুখবন্ধ | 


আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে ' 
তাবিতে যদি আমর অভ্যাস করি, তাঁছ! হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল 
হয়। এমনই একট ধারণা হইপাছে যে, যে বত আপনার ঘরের কথা ন1 
জানে, তাহার তত 'কুপমত্কত্ব' অপবাদ থুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে 
ঘুবকগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই না জানিয়া। না বুঝিয়! 
বিলাতে। বা অন্য কোন বিদেশে জাপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান/সেখানকার 
সমাক্জ-শৈবালের খোভা মাথার পূরিয়। ঘরে ফিরিয়া আসেন--একটি কিন্তুত- 
কিমাকার জীব। দেশে আলিয়! হন--সমাজ-সংস্কারক। এই বিষমবিভদ্বনা 
হইতে শীঘ্র বঙগীয় যুধকগণকে রক্ষা! করিতে ন1 পারিলে, আমর! তথা কথিত 
কুপমত্ুকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব--কেবল কতকগুলি উড়ন্ত ঘৃঘু--সেই 
ঘুদুগুলি মামাদের কোটা'ভিটার প্রবেশলা করিয়া, আমাদের নর্বনাশ নাধণ 
করিবে। 


বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথা গুঁধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে 
হইৰে। প্রীমুক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রার, কালীপ্রসন্ন বন্দ 
পাধ্যান্ প্রতৃতি নুধিগণ বাঁঙ্গালিকে বাঙ্গালার কথা শিখাইতে অগ্রপর হইয়া 
আপনারা! ধন্য হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনামা 
কার্থিকেয়চন্ত্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের রাজবংশের এবং রাঁজাদিগের কৃতিত্বের 
বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, যে পধ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গথে 
আমাদের নবীন যুবক গ্রন্থকার রাগাধাটের প্রমান্‌ কুমুদনাথ মল্লিক অগ্রসর 
হইয়া, এই যে নদীয়া-কাছিনী প্রচারিত করিলেন, ইছাতে মাধারণতঃ বন্ধবামীর, 
বিশেষতঃ নদীয়া জেলার অধিবাধীদের বিশেষ উপকার হইবে। 


প্রাচীন যুনানী মণুলে যেমন আধিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাগনী, 


[ ১২ ] 


বঙ্গে তেমনই নবন্্বীপ, ভারভীর রাঞ্জধানী -ক্ষিতির প্রদীপ। নবন্ীপ, 
সরস্বতীর সিংহাসন-এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো হয়। স্থৃতি, তত্র, 
সার, জ্যোতিষ _এইখানেই ফুটিয়া উঠিগ়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ 
উরচৈতন্দেব এই খানেই অবভীর্খ ছইয়!, অপূর্ব হয়িনাম প্রচায়ে কলি- 
ছলুষিত জীবের সাগতিসাধন করিয়াছেন। এই নন্দীয়ার এবং সঙগ্র 
নদীয়া জেলার বিবরণ, ধর্নৈতিক ও সামাজিক ইতিহান আমাদের 
লিধিবার সামগ্রী। আবার নদীয়। জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের * 
ভাগ্যপরিবর্তন ঘটরাছে, স্থভরাং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের 
অন্থশীলনের উপযোগী । 

নদ্বীয়া-কাছিনীতে এপকল বিধয়ের বিস্তারিত বিবরখ আছে, আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে। ফলকথা, নবীরা-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ 
বন্গেতিহাসের একটি প্রধান অংশ সঙ্কলিত হইল । 


আমার ধাত্রীষাতা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন--সেই বিডৃদ্বনায় 
আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন। আমি নদীয়া-কাছিনীর 
হুতিকা হইতে পরিচর্যা! করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণ্যে শক্তিহীনঃ 
ৃ্টি্ষীণ হইয়| পড়িয্লাছি__নু তরাং নদীম্া-কাহিনীর যে অঙ্গ-বৈলক্ষপ্য থাকিবে, 
তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই--তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্তিপী 
হুগ্রপবা হইলেন, নবীন মুবক যে একপ নুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, 
ভাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি । 

- নবপ্রহ্তকে হুতিকার সকলেই সোণারাদ দেখে-_জামাদের এই 
লোপার টাদকে, তোমান্ধের কোলে দিলাম, তোমরা! বুকে করি, আশীর্বাদ 
করিয়া ঘরে তোলো।--ইগাই আমাদের আকাঙ্ষ। । ছেলে তাল মন্ -তোমরা 
ঘেষন লালনপালন করিবে, তেমনই হইবে । জামর! তার কি জানি? 


কদমতলা, চু'চুড়া ] 


৫€ই আবাড়,১৩১৭। জীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার 


বিষয়, 


মজলাচরণ 


নিষেদন- 
মুখবন্ধ 


নদীয়া নামোৎপত্তি 





তি 
2৯7৮ 
০৮ 


সুচিপত্র। 


নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস 

(ক) নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব 

€খ) নদীর়ায় যঘনাধিকার 

(গ) নদীয়ায় ইংরাজধিকার, 
নদীয়ায় বিস্তাচর্চা 

(ক) ন্যায়দশন 

(খ) শ্থৃতি 

(গ) জেোোতিষ 

(খ) তন্ত্র 

(৪) বঙ্গতাষা ও শিক্ষা 


নদীয়ায় ধর্মচর্চচা 


(ফ) পীপ্ীকফটৈতন্য 

(খ) বিতি্ ধর্সমপ্ দায় 

(গ) বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সেল! 
নদীয়ার লামাজিক বিবরণ 


২৯৩২ ৬৬ 


১৯৭ 
২২১ 
৭ 
২৬১২০ ৬, 
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নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও মাধুনিক স্থান *.. রা ২৮৭ ৩৭৮ 
(ক) কৃফনগর ও কৃষ্ণনগর রাজবংশ রে রর ২৮ 
(খ) হরধাস 4 ৪ ৩১৭ 
(গ) শাস্তিগুর রর 8 ৩১২ 
(ঘি) হরিনদী, বাগজ'চড়া, ব্রক্ষশাপন রি 2 ৩২৯ 
(ড) উলা (বীরনগর ) রঃ 2. ৩২২ 
(চ) রাণাঘাট রঃ ন্ ৩৩১ 
(ছ) চাকদহ 5 নয ৩৪৫ 
(জ) কাচড়াপাড়া 8১ কর ৩৫৯ 
(ব) বাগের শ্রাম রঃ এ ৩৫১ 
(ঞ) হৃখসাগর নি রর ৬৪ 
(ট) চুয়াডাঙ্গা রা 2 ৩৫৬ 
(ঠ) মেহেরপুর 5 2 ৩৬৪ 
(ড) নবদ্বীপ ঢা ৩৬৮ 
(ড) মায়াপুর; মছেপগঞ্জ, হ্বরপগঞ্জ, বিশবপুষ্রিণী, হ রঃ ঙ্৭৪ 
(৭) কুষ্টিয়া কম ৩৭৫ 
(ড) কুমারখালি, আমলামদরপুর, ছে'উড়িয়া *+" ৮৪ ৩৭৭ 

নদীয়া! স্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় নর ১৮৩৭৯-৩৯৬ 
(ফ) পরিমাণ ফল ও তৌগোলিক সংস্থান 8 উ ৩৭৯ 
(খ) নদীয়ার নদী নয র্‌ ৩৮৮ 
(গ) নদীয়ার রাজপথ নি রি ৬৮৫ 
(খ) আদমস্মারী . রর 5 তক 
(৪) নদীয়ার কৃষি * 4 ৩৯৩ 
(চ) নদীয়ার বাবস] বাণিজ্য 2 ৬৯৫ 

পরিশিষ্ট ন্ পা ৩৯৭-৪০৪ 
(ক) নরহরিদাসের নব্বীপ পরিক্রম1 8 5 ৩৯৭ 
(খ )নদীয়াগত বিখ্যাত সাহেবগণ' 5 রি ৩৯৭ 
(গ) নদীয়া জধিদায় 5 5 ৩৯৯ 
€ঘ) পরিদমাপ্তি 3 5 ৪০০ 


চিত্রাবলী । 


নপীয়ার মানচিত্র | 

নবাব মুরশীদকুলী খঁ।। 

নবাব আলিববদর্শ খন। 

নবাব পিরাজ-উ-দ্দীলা। 

নবাব মীরজাফর ও মীরণ। 

ইংরাজের বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাণ্ডি। 
লর্ড ক্লাইব। 

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌। 

বঙ্গেশ্বর শিটারগ্রাণ্ট। 

ডক্লিউ, এস্‌, সিউন্কর । 

রেভাঃ জেমস্‌ লঙ.। 

দীনবন্ধু মিত্র । 

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া? । 

সার উইলিক্পম জোন্স,। 

লর্ড কর্ণওয়ালিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 

নবন্বীপস্থ বর্তমার্ন পণ্ডিতমগ্ডলী। 
সপরিষদ শ্রীকষ্চচৈতন্তের ভাগবত শ্রবণ । 
শত্ীঅগল্পাথদেবের শ্রীমন্দির। 
লক্ষপসেনদেৰের তাজশাসন। 
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মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের নুমত্যনূসারে 
নদীয়া ঢালাই কামান। 

নবন্বীপাধিপতি ৬ক্ষিতীশ্চন্দর রায় বাহাছুর। 

নবীন নবন্বীপাধিপতি ক্ষৌনীষ চত্দ্র রাক্স বাছাছুক? 
শিবনিবাপের শ্ীরামচন্দ্রের মন্দির । 

শিবনিবাসের ১ম শিবমন্দির । 

শিবনিবাসের ২য় শিবমন্দির । 

স্কষ্চনগর রাজপ্রাসাদ সংলগ্র চকু 

কবি কৃত্তিবাসের ফুলিয়ার দোগমঞ্চের ধ্বংশাবশেব । 
রাণাঘাটের জমীদার ৬ শুগোপাল পাল চৌধুরী। 
রাণাঘাটের জমিদার ৬রামলাল দে চৌধুরী। 
শান্তিপুর শ্তামচাদের শুমন্দির । 

রাগ কৃষ্ণচন্ত্র স্থাপিত উলার দীিকা। 

হাগের মসজিদের ভগ্রাবশেব। 

মহামহিমান্থিত রাজরাজেশ্বর সপ্তম এভোয়াড। 
মহামহিসান্থিত রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্ঞ। 
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এই পরিবর্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নছে। আজ যেজনসন্কুল 
বিপুলা নগরী "অগণিত পণা-বিখীকা, অসংখ্য মুরম্য হর্ম্যরাজি, শত শত 
তশ্ব গজাদিতে পরিপুণ, কালে তাহাই বিজন আরণ্যে পরিণত। আত ষে 
স্থানে সমুগ্ত গিরিশ্রেটী সগৌরবে নিদারুণ বঞ্ধাবাত অবহেলা! করিতেছে, 
সমায় হয়ত সেই স্থানেই বাত্যাবিক্ষুন্ধ উত্তাল তরঙ্গ সন্কুপ নীলাম্বুরাশির 
লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে। যে উত্তর কোশল একদিন প্রাঃস্মরণীয়, 
বরেণ্য, সুর্যাবংশীয় রাজগণের সুপ্রতিষ্টিত সাআাজা ছিল, যেল্তানে অন্ত 
কগ। ফি, পূর্ণরঙক্গ উরামচন্ত্র স্বয়ং রঘুপত্তিরূপে অবতীর্ণ ৪ইয়। স্তার ও 
ধর্মানুমোদিত শাসন ও স্বীয় মহতী সুপবিত্র লীলার দ্বারা মানবকে তাহার 
কর্ডনা শিক্ষা দিয়াছলেন, জগতের গে শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কিদশা! 
যে ইন্রপ্রস্ত একদিন মছারাক্সচক্রবন্তা ধর্দ্দরাজ যুধিষির ও তাছার মহা 
প্রন্থাপান্বিত আন্শচরিত্র ভ্রাতিগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, ষেস্থানে শত 
সঃ নরপত্ি গাগুবের শ্রেঠত্ব মানিয়া তাহাদের সেবা নিরবধি রত 
রছিতেন, সুবর্ণধাম সৌন্ধাভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায়! ষে 
মহতী দ্বারকানগরী শ্রীরনারায়ণের মর্ভলীলার উশ্বধ্যবিকাশ, সেই তৃত্বর্গ 
দ্বারাবততী আজ কোণায়! আবার সেদন যে সুগ্রশস্ত দিঈীনগরী 
দোর্দগুপ্রতাপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীরূপে শোভা ও সমৃদ্ধির 
' আধার ছিল, এবং যে বাদশা হছগণ 'দিট্লীশ্বরে। ব। জগদীশ্বরে! বা? বলিয়া খাত 
হতেন, আক্গ সেই দিলী এবং দিনীশ্বরগণের কি দশা! কালে সকলই 
জয় হয়, আবার পুরাতনের স্থানে নৃতনের উত্তৰ হয়। 

যে নবন্থীপ একদিন স্বাধীন বাঞ্গালী সম্রাটেক রাজধানী ছিল, যে স্কনের 
| জানগরিম! লমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পরিজধামে উম? কফচৈতস- য়ং 
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নবধধীপচন্্রূপে অবতীর্ণ তইয়া। সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের সমুজ্জল মছিম! 
আত্মভবিত্রে প্রদর্শন করির়! লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন, ষে স্থানের পণ্ডিত- 
মগুলী সমগ্র দেশের বরেণা, সেই মহিমান্বিত নবন্ধীপ আজ গৌরবের 
শ্বৃতি ও সমাধি মাত্রে পর্যাবসিত। কালের গতি অতি কুটাল ও ছুর্ববোধা। 
যেস্থান একদিন জ্ঞান ও ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্কান 
ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছনন। আশার ক্ষীণ রশ্মি মাত্রেরণ বিকাশ নাই। 

মদীষ্ষার সমগ্র ইতিহাস ধীর়ভাবে পর্যযালোচন1 করিলে, স্বত্তই মনে 
হইবে যে নদীয়্! যুদ্ধবিগ্রকের নিমিত্ত ভাথব! রাজনৈন্তিক সন্কীর্ণ ক্ষেত্রের 
জন্ত উত্ভৃত হয় নাই । উচার প্রশত্ত ক্ষেত্র লিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্দদ। 
্ভঞানচচ্চা ও ধন্দ্ালোৌচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব । জ্ঞান নদীযার রক্ত, 
মাংস, অস্থি ও মজ্জ্বা এবং ধন্দই নদীয়ার প্রাণ। 

নদীরার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধ বিচার করিতে বলসিলে সমস্তই অনুমান ও 
কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারী, 
গণের লিখিত বিবরণে কুত্রাপি নদীপ্লার নাম দৃষ্ট তয় না। প্রাচীন গ্রীক বা 
বোমিয়গণের বৃন্তান্তেও চার কোন উল্লেখ নাই কিন্বা সুপ্রপিক্ধ চীন- 
পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিষ্াসে নবদ্বীগের উল্লেখ 
নাই। আবার যখন খষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্ততম চীন পরিত্তাতক 
হয়েম্তনাং বঙ্গের বস্তা বর্ন করিয়াছিলেন, তপন9 তিনি নবদ্বীপের 
নামোলেখ করেন নাই । অতএব এ সময়ে হয় নবন্ধীপের অস্তিব ছিল না, 
অথব। উহ! সামাগ্ত নগণ্য অবস্থায় থাকার কাতার? দৃষ্টি আকর্ষণ কবে 
লাই । তবে বৈষব গ্রন্থকারগণের সংগৃহীত প্রস্থ সমুদায় অনুসন্ধান করিলে 
দেখা যার যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল। শ্রীমৎ 
পৃণব্র্গ, শ্রীধাম নবন্বীপে, প্রাগৌরাঙ্গরূপে অবন্তীর্ণ হইবেন, এট মঙ্চের 
পোষকে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত কর! হয়, সেই পৌরাশিক প্লোকা- 
বলীই এ বিষয়ের উত্তম গ্রমাণ। 

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বছ গবেষণার স্থির করিয়াছেন যে লমগ্র নদীয়া 
এবং বর্তমান হশোহরের উত্তরাংশ পুপাপলিল! ভানীণীর বহু পুবান্তন 
বিস্তীর্ণ ও সমু্রত চরতুমি এবং তি প্রাচীন কাল হইতে অধুয্বিত। 
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'ফলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিলা ভাগীবরথী, প্রাতঃ্মরনীয় ভগীরথের এঁকান্তিক 
তাক্ত ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার কল্পে স্বর্গ হইতে 
অবতরণ করিয়া বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সম্ভানগণের উদ্দেশ পান 
নাই, তখন কুপাময়া অণনী ভক্তের কারণে উদ্বিগ্ন হইয্লাছিলেন এবং 
এক শরীর হইতে শত সুখী হইয়া সগর সম্তানোদোশে দক্ষিণমুখে গ্রাবা- 
হিতা হন। সেই শত মুখ মধ্যবন্তি জাহ্নবী বিধোত পৃত বাষু সম্পৃক্ত 
ভূখণ্ড বঙ্গনামে অভিহিত। বাগলা যেন মায়ের কমণীয় কণ্ঠে মনোহর 
কণঠভূষণ আর নবন্বীপ_ পুণাধাম নবন্ধীপ_যে স্থানে শ্সমহা প্রভূ স্বয়ং 
অবতীণ হইয়। প্রেমের বন্তায় সমগ্র ভারত প্লাবত করিয়াছলেন, সেই 
ভ্ধাম যেন সেই মনোরম ভূষণের দ্ীমান মধ্যমণি । চৈতন্ত ভাগবত- 
কার প্রণম্য বুন্দাঝন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রকুতই লাখয়াছেন _- 
ঃ « নবদ্বীপ হেন গ্রাম ভরিতুবনে মাই। 
থা অবতীরণ হইল চৈতন্ত গোপাঞ্ি। ” 
নবদ্বীপের অপর নাম নদীয়া । প্রথয়ে কোন্‌ নামটার দ্বারা ইহার 

নামকরণ সমাধা হইয়াছিল তাহা নিণক করা যায় না। এই হুইটা 
নামের আবার বহু লোকে বছাঁবধ অথ করিয়া থাকেন। বাহার! নব- 
দ্বীপকে « নয়টি দ্বীপের সমষ্টি" বলিয়া উঠ্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে সুবি- 
/খ্াযাত বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি একক্ন। ইহার প্রণীত দনবদ্ীপ- 
[পরিক্রমাপদ্ধতি* * নামক গ্রন্থে নবদ্ধীপকে নঙ্পটি দ্বীপের সমষ্টি বালক্স। 
এইন্দপ উল্লেখ করিয়।ছেন-__ 

প্নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়। 

নবদ্বীপে, নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয় ॥* 

পনয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম। 

পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥ 

খৈছে রাজধানী কোন স্তান। 

যদ্যপি অনেক তথ! হয় এক নাম ॥* 


রকাসলথ লট 





* নরছনি দাস বিরচিত “নবন্থীপ পরিজ্রমাপদ্ধতি"_ পািশিষ্টে ইখ্য ॥ 
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তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি দ্বীপের নামোলেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে £ 
পাঁচটি গঙ্গার পূর্ব পারে ও চারিটি পশ্চিম পারে অদ্যাপি বর্তমান আছে 
বথ। £-- 

গঙ্গার পূর্ব পারের ৪টা দ্বীপ £_ 
(১ অত্তর্থীপ____মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্গত। 

এই স্থানে চৈতগ্ভদেবের জম্ম হয়। 

(২) সীমন্তদ্বীপ-_-সরাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অন্তগত। 
(৩) গোক্রমদ্বীপ__গাদ্দগাছ', সপর্ণবিহার আদি ইহার অন্তভূ্কি। । 
(৪) মধাদ্বীপ-___মাজীদা, ভালুকা আদ ইহার অস্তগত। 

গঙ্গার পশ্চিম পারে €টা দ্বীপ 2 
(১) কোল দ্বীপ--কুলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ৭ স্মুদ্রগড় ভার আস্ততুর্তি। 
(২) খতু দ্বীপ 





রাপুব, রাভতপুর ৪ বিদযানগর তার অন্ত) 
(৩) মোদদ্রম দ্বীপ_ মাউগাছি, মামগাছি ৪ মহিপুর হহার অগ্তগত। 
(৪) জ্বী 
€৫) কদ্রত্বীপ 





জ্জাননগর বা জানুনগর। 





রাছুপুব বা কদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পুরবস্থলী আদি 
ইহার ভন্বনু্ত। 

বাচার! নবদ্ীপের নৃদ্তন দ্বাপ অর্থ করেন, তাহারা বলেন যে পৃর্নকালে 
এই স্থান গঙ্গামধাবন্তী চর ভুমি ছিল এবং উত্ার চতুদ্িক বেন করিয়া 
গঙ্গা! ও জালাঙগী প্রবাহিত ছিলেন) কালে নদীর গাঁত পরিলডিত হওয়ার 
রী চরভূমি ক্রমশঃ বিশ্ব হইয়া পড়ে এবং মন্তুষার বাসাপযোগী হহয়। ক 
উঠে। ক্রমশঃ জনস্মাগমে ক্ষুত্র পলী তইতে উঠা একদিন সমগ্র বের 
রাজধানীতে পরিগণিত হয়। দ্বীপের উপর নুহন গ্রাম সংস্থাপিত হয় বলিয়। 
উঠা নব-দ্বীপ নামে খ্যাত হয়। 

নদীয়া নামের ইতিবুন্ব সঞ্ষন্ধে অনেকের মন্ত এট যে পূর্ণকালে 
প্রদীপকে “বীর়াশ বলিত এবং ন অর্থাৎ নটি দীয়া হুটতে নবদীপ লা 
নদীয়! নামের উৎপরি হইয়াছে । এই মতের পোবকে তাহার! বলিয়া 
থাকেন যে, হখন গঙ্গামধাস্থিত ন্বিস্থীর্ণ চরে প্রথম মনুষা সমাগম হইতে * 
থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সযালী গ্রাতি নিশার নয়টা ্বীগ জালি। 


নদীয়া-কাহিনী। ৫ 


কোনও তান্িক সাধনায় রত রহিতেন । লোকে দুর হইতে এ নকটাদীপ 
দেখাইয়া উক্ত চরকে ন-দীয়ার চর বলিয়া অভিষিত করিত। ক্রমে যখন 
উক্ত চরে গ্রাম ঝদিল, তখন উ&1 নদীয়া নামে খ্যাত হয়) পরে কালের 
ক্রিায় যখন এই শ্বুদ্র চর বিশাল বঙ্গভূ'মর এশ্বর্যাশা(লনী রাণধানী বালয়। 
পরিচিত হুইল, তথন তদধান স্ুুপ্রশস্ত রাগ্য সাধারণত নদীয়। নামে 
অভিহিত হয়। 

নদীয়। রাপ্রয বলিতে বল্লাল লেনের সময় সমগ্র বাঙ্গাল! রাজা বুঝাইত। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে 
ধুপিয়াপুর ৪ পশ্চিমে ভাগীরণী এই চতুঃসীমান্তগত স্ুবুচৎ চৌরাশী পরগণ! 
বুঝা এবং ইংরেজ আমলের প্রথম ভাগে বর্তমান প্রেগিডেন্সী খিভাগকে 
বুঝাইত। বর্তমানকালে উত্তরে রালসাচী, পৃর্ে পাবনা ও যশোহর, 
দক্ষণে চবিবশ পরগণ! ও পশ্চিমে বারভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর, 
পশ্চিমে মুবসিদাবাদ এই ০তুঃসীমান্তগত ভূখণ্ডই নদীর! নামে খ্যাভ। * 
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নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ব। 


বর্তমান যুগে নদীয়া বলিয়া! যে নদী বহুল গ্রশন্ত ভূখণ্ড আখ্যাত, 
তাহা পুরাকালে গোড়েশ্বগগণের রাজ্যান্তগঠ ছিল। এই গোড় রাজা 
খুষ্ট জন্মের ৭5৭ বৎসর পৃন্বেও লব্বপ্রতি্ঠ ছিল, এবং গৌড, সারস্মত, 
কান্তকুজ, মিশিলা ও উতৎকল এই পঞ্চভাগে বিভক্ত ছিল । এই, থণ্ড পঞ্চ, 
পাঁচজন পুগক নরপতির শাঁসনাধীন ছিল) এবং তাহাদের মধ্ো প্রধান 
ব্যক্তি পঞ্চ গোঁড়েশ্বর নামে অভিহিত ভইতেন। গোডের অপর নাম 
লক্ষ্ণাবনতী) সম্ভবচঃ টলেমি তাহার বণুনায় “গ্যানজিয়! রিজিয়া” বলয়! 
যে ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন উহা এট গোড় বা লক্মণাবচী*। হিঙ্দু 
কুলচুড়ামণি মহারাজ আধিশূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খু্টাকে বৌগ্াধিকার 
হইতে বঙ্গভূর্মকে উদ্ধার করণান্তর শ্বয়ং গৌড রাঙ্গা অধিকার করিয়া 
হিন্দুধন্মের বিজয় বৈল্য়ন্ত পুনকুড্ডাঘমান করেন 11 কণিত আছে একদন 
বাজা আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রাসাদোপরি পাদচারণঃ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় একটী শকুনী অন্বাভাবিক শক সহকারে তাহার 
প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবতরণ করে। শান্গপ্তানী রা, গ্কান, 
কাল বিবেচনা করিয়। এই শকুনী অবন্তরণকে বিশেষ অস্টভ জ্ঞাপক 
অবধারণ করেন এবং এ সধ্বন্ধে স্বীয় সভান্থ পরুহমওগার মত জিজ্ঞাস 
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হলে, স্টার সন্তাস্থ একজন ব্রাঙ্গণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত 
হইয়। তিনি কান্তকুজাধিপতির প্রাসাদে অবিকল এবন্বিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন এবং দেশীয় পরুতম লী এক মহাগ্ঞানুষ্ঠানের দ্বার। 
এতছিষয়ের দোষশান্তি করিয়াছেন। ধন্মগত প্রাণ নরপতি ব্রাহ্মণের 
এবিধ বাকা শ্রবণ করিয়া কান্তকুক্জাধিপতির ন্যায় নিজেও যজ্ঞ দ্বার! 
এইট অস্ত .ঘটনার স্বস্তায়ন করিতে বামনা করেন। কিন্ত সে সময়ে 
বৌদ্ধ প্রনাবে তাহার রাজ্যমধ্যে তদ্রপ ক্রিয়াশীল বেদজ্ঞ সুত্রাহ্মণের 
অভাঁব থাকায়, কান্তকুকজ্জ হইতে শ্রীতর্ষ, তট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও 
ছান্দভ নামধেয় আঁচারবান পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও 
যদ্ুসহকারে ধন রহ ও গ্রামাদি দান করিয়। তীহার্দের এতদেশে স্থাপন! 
ফরেন * | 'ইভারাই বঙগদেশীয় বর্তমান ব্রাঙ্ষণগণের আদিপুরুষ। মহারাজ 
আদিশুর এইরূপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া! পরলোক 
গমন করেন। তাহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংতাসনে রাজত্ব করিবার পর 


তদ্বংশীক্গণের পরাক্রম খর্ব করিয়। বৌদ্ধধর্্মাবলম্বী পালবংশীয়ের। গৌড়, 


অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপন্থিগণ 
এদেশে রাজা হন এবং হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান 
করেন, বর্তমান নবদ্বীপের ৪ মাইল পুর্বে স্থবর্ণবিহার নামে যে ক্ষুদ্র পত্রী 
বর্তমান, উহ্াই পাল রাজাগণের অদ্ততম বাসস্থান) এবং উক্ত পলীতে 
অদ্যাপি যে বহু প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রাবশ্ষ দৃষ্ট হয়, উহাই তাহার! 
পালরাঞ্জন্কবর্গের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া! নির্দেশ করেন। পরস্ত 
বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম প্বিহার*) এই গ্রামটার নামের সহিত বিহার 
শব্দ যোগ থাকায় উহাদের মতের পোষকত1 করিতেছে। ইহাদের মতে 
নবদ্ধীপ উক্ত রাজাগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। 

মতান্তরে সেমবংশীয় হিন্দু নকপপতিগণের রাজত্বকালে সাঁমস্ত সেম নামে 
& বংগীয এক বুদ্ধ নয়পতি শেষ দশায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা 
কবিয়া গঙ্গ। জালাঙগী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। অই উপ- 


* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌। 
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৮. নর্দীয়া-কাহিনী। 


নিবেশের অনতিদূরে বর্তমান নবর্থীপ অবশ্যিত। এই সামন্ত সেনের 
পৌর বিজয় সেন আপনার বানধলে বহু দেশ জয় করিয়। গ্রাবল প্রতাপশালী 
ছয়েন। সুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই বিজগ্প সেনের পুজ। ইনি পিতার 
স্তাপন হুর্দর্ষ বীর এবং শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানী দিলেন! স্ুবিখাাত গ্রন্থ 
মানসাগর ততকর্তৃক রচিত তর। তিনি পিতৃসিংহাসনে আধিকঢ় কয়া 
সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীর গতি অনুলারে পাচ প্রদেশে বিডক্ত 
ফরেন। যথা-বগ, বাঢ়, বরেআ, বাগন্ধী ও মিথিলা *। এবং উক্ত 
প্রদেশবাসী ব্রাঙ্গণগণকে তত্তৎ নামে অভিছিত করেন, বথা-_রাঁটীর়, 
বাবেজ্দ্র, মৈথিলী উত্তযাদি। এই সময়ে বন্তাল সেন সমাজে কৌ?লন্তমধ্যাপার 
সৃষ্টি দ্বারা জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র বাক্তির সম্মান বাঙাইয়। যান। তিনি গেড়, 
বাক্কিরেকে নবদ্বীপ ও স্ুবর্ণগ্রামে আর ছষইটী রাজধানী স্তাপনা করেন, এবং 
জীবনের অধিকাংশ সমর পুণ্যসলিল! ভারীরঘী ভীরম্ত নবন্তীপে অভিবাতিত 
ক্রেন । এই সময়ে ভাগীরথী ননন্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত ভটক্ষেন, 
এক্ষণে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইঙ্গেছেন 11 বলালের শ্ুবিস্বীর্ণ প্রাসাদের 
ভগ্রস্তপ ও বলাল দীঘি ইত্যাদি এখন৭ নবন্বীপে তাঙ্গার শ্বতি জাগরুক 
ঝাখিরাছে। কিছুদিন পর্বে তাতার প্রাসাদের এই ধ্বংসস্তপের মধা হটতে 
কফতিপর কাঠের বারকোশ ও একটী বল্পীজ্দষ্ট তগ্রসিস্ুক আবিদ্ৃত হয়। 
এট কাষ্ঠসিন্ধুকের মধা হটতে করেজধানি কীটদষ্ট জীর্ণ শাল ও পশমী: 
পোষাকের জীর্ণাতিভীর্ণ ভিন্নাংশ এ কতিপ্ রৌপ্য মুদ্রা বহির্ত হয় 31 


* বঙ্গ-_গঙ্গালজম স্তানের পূর্ব, ধ্ীধানসঃ বর্তমান ঢাক বিভাগ । 
রাচ-ভাগীরণীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার দক্ষিণে, প্রধানতঃ বর্তমান বর্ধমান 
বিভাগ । ববেন্ত্র__পদ্মার উত্তরে এবং বারতোক্পা ও কুণী নদীর মধাবর্তা . 
ভূভাগ, বর্তমান রাজসাহী। বাগনী-_গঙ্জাসাগর সঙ্গমন্তল, বর্তমান প্রেস, 
ডেঙ্সি বিভাগ । মিথিলা মছানলার পশ্চিম গ্রদ্দেশে, বর্তমান বিহ্বারের 
অন্তর্গত। প্রধানতঃ ঘবারবঙ্গ, মজফরপুজ ও পূর্ণির1 | 

+ কথিত আছে ১২০৬ সনে ভাগীরথা এইরূপ গন্তি পরিবর্তন করেন। 
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নন্দীয়া-কাহিনী । নি 


বল্লালের শেষ জীবনে তাহার পুত্র লক্ষণ সেন * পিতৃন্সংহাঁসনে আরোহণ 
করিয়া নবন্ধীপের বিধপুফ্করিণীর দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্বাণ কছেন। 
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* মতান্তরে লক্ষণ দেন দেব ১১০০ খৃষ্টাবে প্রাণত্যাগ করিলে তাছার 
প্রথম পুত্র মাধব এক বৎসরের নিমিত্ত, পরে তীহাঁর মধ্যম কেশব 
১১০৮ খ্ুষ্টান্দে দিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনিও অল্প ব্রসে 
১১১৮ থৃষ্টাকে এক গর্ভবতী পত্বী রাখিয়। মৃত্াসুখে পতিত হুয়েন। তীহায 
মৃত্যুর পর সভাস্ব পর্চিতমণ্লী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ সন্তানফেই 
রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশম মাসে সভাস্থ জ্যোতির্বিদগণ 
গর্ভপ্ক সন্তানের শুভাণ্তভ গণন! করিয়। আসরগ্রপবা রাঁণীকে বলেন, 
“যদি গর্ভস্থ শিশু এখনই জন্ম গ্রহণ করেন তবে ছূর্ভাগ! ও অল্লান্বু হইবেন, 
কিন্তু আর দণ্ড চাবি পরে ভূমিষ্ট হইলে শিশু ভাগ্যবান হুইবেন।* 
গেহশীলা মাত! পুত্রের তাৰী কল্যাণ কামনায় প্রসব বেদন। উপস্থিত 
হুইব1 মাত্র স্বর পরিচারিকাগণকে ও বাজবৈদ্যগণকে আহ্বান করিব! 
কোন উপায় নির্ধারণপুর্ধক প্রসবে বিলম্ব ঘটাইতে বলেন? কিন্ত 
ওষধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপার ন! দেখির। রানী স্বীয় পদছয়ে 
রঞ্চু বন্ধন করিয়! উর্ধ পদে অবস্থান করেন। এই অন্বাভাবিক উপায়ে 
স্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু ব্যতিক্রম হইল এবং পুত্রও কিঞ্চিৎ 
বিলম্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্ত ন্নেহশীলা মাতা পুতরমুখ দর্শনের পুর্ষেই 
প্রাণত্যাগ করিলেন । ট্যালবয় হুইলার সাহেব, ইলিকট সাহেব প্রভৃতির 
মতে এই পিভৃমাতৃহীন হূর্ভাগ্য সন্তানই পছ্গে লক্ষণের নামে অভিহিত্ঠ 
হলেন এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ খৃষ্টাে বকৃতিয়ায় ব্ষদেশ জঞ 
করেন। এ সম্বন্ধে ছুইলার সাহেব এইরূপ লিখিক্াছ্েন ২ - 
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সর্বধ্বংসী কালের হুন্তে ইহাঁও এখন স্ুবিষ্তীর্ণ ধ্বংসপ্তপে পরিণত। বজেশ্বর 
লক্ষণ সেন নবদ্ীপে স্বীয় রাজধানী স্বাপন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার 
প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল । এই অন্ধ বিশ্বাসই তাহার এবং সমগ্র বালালা দেশের 
সর্ধঘনাশের মূল। তাচার রাজত্বকালে রাজোর সমস্ত ভারই ব্রাঙ্মণগণের 
উপর গ্ত্ত ছিল। ন্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলামুধ ও তাহার ভ্রাতা পণ্ডপতি 
মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) বটুদাস নামে একব্যক্কি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন কিন্তু তিনি যে কখনও৪ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এমত 
বোধ হুয় না। মুসলমান বিজয়ের পূর্বেই ত্রিপুরা, কামরূপ, পঞ্চকফোট 
গ্রাতৃতি বাজ্যগুলি গৌড় রাজ্য হইতে বিচ্ছির হইয়াছিল। গৌড় রাজ্য 
হখন এইরূপে ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছিল সেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া 
স্চতুর মুললমান সেনাপতি মহম্মদই-বকৃনিয়ার খিলিলি বেহার জয় 
ফরিরা ধীরে ধীরে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়েন *। বঙ্গেশবর লক্ষ্মণ সেন 
এই সময়ে অশীন্চিপর বুদ্ধ, মুসলমানগণ বরাক্ষধানী আক্রমণ করিতে আসি. 
তেছে শুনির। চিনি কর্তব্যাবধারণের নিমিন্ত সভভান্ত প্িডি্মণ্তলীর মভামত 
জিজ্ঞাসা করেল। শুভাশুভ অবধারণের নিগিত্ত দৈবজ্ঞগণের মত গ্রহণ 
করা হইল। দৈবজ্ঞগণ গণনাছার! স্বির করিলেন যে বাপ্পা লক্ষণ মেন 
বৃদ্ধ বয়সে রাজাচ্যুত হুটবেন ও তাহার রাজ্য ম্নেচ্ছ জাতির হস্তগত 
হইবে। যে ব্যক্তি তাহাকে রাদ্টাতভ করিলে তাহার আকার খর, 
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* বেকার হইতে বে পথে বকৃতিয়ার নবস্থীপ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন 
চেষ্টা ফরিলে তাহা বাহির হইতে পারে। নদীয়া জেলার যেষে স্তান 
দিক তিনি গমন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও পর্যন্ত তাহার মাম বহন 
ফরিতেছে। শান্তিপুর ও বয়রাক মধ্যবর্তী গানে তিনি গজ পার হুইরা- 
ছিলেন এখনও এ স্কানটা বকৃতারের ঘাট নামে খ্যাত। এইনপ অনেক 
স্থানে তাহার নাম গুনিতে পাওয়া যায়। 
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বাহদ্বয় দীর্ঘ ও মুখ মর্কটাকৃতি হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন 
দৈবদ্দগণ ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতগ্ন কর্মচারী মুসলমান সেনাপতি 
বকৃতিয়ার কর্তুক সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়! শ্বীয় প্রভুকে প্রতারণ! পূর্বক নিজ 
মাতৃভূমি বিগাতীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে স্যাসত্য নিদ্ধারণের 
কোনও উপায় নাই, তবে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিজে ইহাই 
সম্ভবপর বলিয়! গ্রহীতি হয়। বকৃল্গিশ্নার নবন্বীপের উপকষ্ঠস্থ বনাত্যন্তরে 
তাহার বিপুলবাছনী লুকান্সিত রাখিয়', মাত্র সপ্ধদশ,অশ্বারোহী সৈনিক 
মমভিব্যাহারে অশ্ব বির্ুয়চ্ছলে দিব। ছ্বিগ্রহরে রাজপ্রালাদে প্রবেশ করেন*। 
সেসমরে প্রাসাদগ্থ রঙ্গীবৃণ্দ মাধ্যান্ছিক পাককাধ্য।দিতে রত.ছিল। বকৃতিার 
পুরী গ্রবেশ পৃন্নক রঙ্গীবৃন ও বর্মচারীগণকে হত্যা করিতে লাগিলেন । 





* বকৃতিয়ারের বঙগবিজয় সম্ন্ধে অধুন! নানানূপ তথ্য 'আবিষারের 
চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে স্ময়ের গাকৃত ইতিহাস বিদ্যমান নাথাকার 
আত্তীতের অন্ধকারময় গর্ডে ।শেষ বগেশ্বর লক্ষণ সেনের কাহিনী কি 
ভাবে সদিবিষ্ট আছে, তাহা ত্বাহার পক্ষে কক্ষের কি গৌরবের সে 
বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে তনুমান ফরেন যে সপ্তধশ 
অশ্বারোহীর নবদ্বীপ আধিকার কাহিনী পত্তবকাৎ-ই-নাসেরী” লেখক 
মিনহাঁজউদীনের কল্পন। গ্রস্থত মাত্র) তাহা তাহার স্বাভাবিক হিন্দু 
বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুষ্ট নছে। মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজয়ের 
করিৎকাল পরেই বকৃতিঝারের পাশ্বচর জনৈক মুলমানের নিকট শুনিয়া 
সপ্বগ্রথম এই কলগ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিল গিয়াছেন, এবং পরব্ন্তা 
্রস্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র। এবস্িধ বছ যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়া তাহারা লক্ষণ মেনের ললাট হইতে তীকত ও কাপুরুষতার 
কলম্ক চিহ্ন মুছিয়া লইতে চাহেন, এবং তৎন্থলে “অশ্বপতি, গজপতি, 
নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি* প্অনিরাজ মদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর প্রীমলক্ণ 
সেল দেব” নামে তাহাকে মহিমাস্িত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধেয় সক্ষযকুমার 
মৈত্রেক মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষধক, $তিনি নবপর্ধ্যার ৩য় বর্ষের 
খছদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন! করিয়াছেন । 


১২” নদীয়া-কাহিনী। 


এই সময় দলে দগ্ে মুসলমান সেন! বনগ্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া! নগর 
আক্রমণ করিল *। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব হইতেই অবশ্থস্তাবী পরাজয় 
স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সহসা এইরূপে আক্রাস্ত হওয়ার 
নবন্ধীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে প্রস্থান করেন এবং বঙ্গেতিহাসের 
অকলস্কিত পৃষ্ঠায় চিরদিনের অন্ত কলঙ্ককালিম! লেপন করেন। 

রাজপুরী হস্তগত করিয়া! বকৃতিয়ার আপন টসস্তদিগকে নদীয়া লুঠন 
করিতে আদেশ দেন। এইরূপে ১১৯৮ খরষ্টাবে নবদ্বীপ জয় 1 করিলেও 
সমগ্র বঙ্গতৃমি অধিকার করিতে মুসলমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়া- 
ছিল। বকৃতিয়ার এইরূপে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী নবন্ধীপ ধ্বংস 
করির! বজের পুয়াতন রাজধানী লক্ণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই দিন নবন্ীপের এবং সমগ্র বাগ্গালার পক্ষে একটা 
শ্বর়ণীর দিন। 
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গময় ৫৯৭ হিজরী বা ১১৯৪ খুষ্টাবে নির্ধারিত আছে। 71000030095 
0০97860000 106 06০878007 2000 17151077 01 86082117. ]. 4.5, 8. 


8136৮ 1 0. 222 মতে ১২০৩ থৃষ্টাবে। 45500 [65581065, ৮০. 1৮. 
চ. 2০$তে উইলসন সাহেবের মতে ১২০৭ থৃষ্টাযে, এবং [1701053 [01021 
0010886 01 860281এ ১২৯৫ খৃষটাবে, উক্ত ঘটন! সংঘটিত হয় বালক! 
উল্লিখিত আছে। নুবিখাত এতিহাসিক বেতারজ সাহেব প্রাগুক্ত 
সমস্ত পুস্তকণুলি বিশেষরূপে অন্বশীলন করিয়! "১১৯৮ খুটাঝো বকৃতিয়ার 
র্তুক বঙ্গবিজর় হইয়াছিল” এই সিদ্ধান্তে উপনীত *ইয়াছেন। মহা 
মছোপাধ্যায় হরগ্রলা? শান্ী মহাশয়েরও এই মত। 


আডপশিডিজিচপীন্গতস 


নদীয়ায় ষবনাধিকার | 





বকৃতিয়ার খিলিজি, অধিকৃত প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং 
গৌড়ের স্ায় দিনাজপুরের সন্নিহিত দেবকোটে আর একটী রাজধানী 
স্থাপন করেন। এই দেবকোটেই বকৃতিয়ার কালগ্রাসে পতিত হুন। 
থুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বঙগদেশ দিলীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গারন্দ্দিন 
বলবন্‌ শাসন সৌকার্ধ্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্র“করিয়! গৌড়নগরীকে 
উত্তর ভাগের, স্ুবর্ণগ্রামকে পূর্ব ভাগের এবং নবনদ্বীপের পরিবর্তে সরন্বতী- 
তীরস্থ সপ্তগ্রামকফে পশ্চিম ভাগের রাজধানী মনোনীত করেন *। 
সপ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদ্রির কেন্দ্রস্থলব্ূপে গণ্য হুয় এবং বহুসংখ্যক 
ধনবান্‌ বণিক এখানে আসিয়। বাসস্থান নিম্মাণ করেন। কালে এই 
সমুদ্ধিশালী সপ্তগ্রাম বি্গন অরণ্যে পরিণত হইর়াছে। ধনীর অভ্রভেদী 
,প্রামাদ ও দরিদ্রের পণকুটার একই দশ' প্রাপ্ত হইয়াছে। যেদিন বিশাল- 
কায়া বেগবতী পুণ্যমলিল! সরশ্বতীর আত মন্দীভৃত হইতে আরম্ত হইয়া- 
ছিল সেই দিন হুইতে, সগুদশ শতাব্দীর গ্রারস্তে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি 
হ্বাস পাইতে আরম্ভ হয়। 

১৩৮৬ খুষ্টাবে সামস্্দিন ইলিয়স্‌ সমগ্র বঙগদেশের একছত্র রাজ! হন 
এবং দিল্লীশ্বরের অধীনত অস্বীকার করেন। সামসুদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ 
করিয়া পাওয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র স্বিখ্যাত, সেরলাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । কিন্তু তিনি 
ডিউটি ০ ভিন কার কাল রিনি 
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১৪ নদীয়া-কাহিনী । 


তাহার কৃতত্র পুত্র গীক্ান্থদ্দিন কর্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িরার জমিদার রান 
গণেশ বা কংসনারায়ণ বাইঞিদ্সাহ নামে একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন, পরে ১৪০৪ থুষ্টাঝে স্বয়ং দিংহাসনে আরোহণ করিয়া! দশ বৎসর 
নির্তিবাদে রাজা ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল ব! যছু জালালুদ্দিন 
নাম ধারণ পূর্বক মুসলমান ধর্্মাবলম্বন করিয়া ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ থৃষ্টাবব 
পর্যন্ত রাত্ব করেন। অনন্তর জালালুদ্দিনের পুত্র আহমদ্পাহ সিংহাসন 
লাভ করেন। কিন্তু তিনি অচিরে তাহার ভূতাবর্গ কর্তৃক নিহত হইলে 
নসিরদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক্‌ 
সাহ নিজ সেনাদলে আট হানার হাব্সী কৃতদাসকে স্থান দান করেন। 
তাহার! ক্রমশঃ প্রভৃত শক্তিশালী হুইপ উঠে এবং অন্তঃপুর রক্ষী খোজা ও 
পাইক সৈম্ভগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতে 
সাহকে হত্যাপুর্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান সাঙজাদ নামে 
বাঙ্গালার সিংহ!সনে প্রতিটিত করিয়াছিল। বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে 
এক নপুংসক সমান্ধঢ় হইল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যতোগ 
করিতে হয় নাই। হাব্নী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়! 
ফিরোজ সাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর নসিরদ্দিন 
মহম্মদসাহ রাজা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক 
ব্যক্তির দ্বার! নিহত হছন। এই সিদ্দিবদর মজাফর সাহ নাম গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তীহার ভ্তার নৃশংস ও ষণেচ্ছাচারী রাজ! অতি 
অলই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে গ্রথমে 
ভ্র্কা জাতীর ওমরাহগণের নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সামস্ত রাজ! ও 
জমিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করেন। এই নির্মম নরপতিক অত্যাচার 
হইতে কাহারও নিম্তার ছিপ না| তিনি ভয়ঙ্কর হিদ্দুবিদ্বেষী ছিলেন। এই 
সময়ে কতকগুলি মুসলমান তাহার নিকট নবন্বীপের ত্রাঙ্গণদিগের নামে 
নানারূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া নবদ্বীপ ধ্বংসের অনুমতি গ্রহণ করিয়[ছিল। 
তাহাতে নবন্বীপের ব্রাহ্গণগণের উপর যৎপরোনান্তি অত্যাচার হয়। তাহা- 
দের অত্যাচার নবন্বীপের সরিহিত পিরল্য। গ্রামেই অতিশয় ভীষণ আকার 
ধায়ণ করে। তাহারা পিরল্যাবাসী ব্রাঙ্ষণগণকে বলপুর্বক তাহাদের উচ্ছিষ্ট 


নদীয়া-কাহুনী । ১৫ 


অভঙ্ষ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করাইয়া! জাতি ধর্ম নাশ করিমাছিল। এইরূপে 
নষ্টধর্দ পিরল্যাবামী ব্রাহ্মণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন *। 





ক «আচন্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। 
ত্রাঙ্গণ ধরিয়! রাজ জাতি প্রাণ লয় ॥ 
কপালে তিলক দেখে ষজ্ঞসুত্র কাধে। 
ঘর দ্বার লোটে তার নাগপাশে বাধে ॥ 
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। 
প্রাণনয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী ॥ 
গঙ্গান্নান বিরোধিল হট ঘাট যত। 
অশ্বথ পনস রুক্ষ কাটে শত শত॥ 
পিরলা। গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাঙ্গণ ॥ 
ব্রাঙ্মণে ঘবনে বাদ যুগে ঘুগে আছে । 
বিষম পিরল্য গ্রাম নবদ্বীপের কাডে ॥ 
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যা বাদ। 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥ 
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজ হবে হেন আছে। 
নিশ্চিন্ত না থাকিও গ্রমাদ হবে পাছে॥ 
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্ঠ ভবে রাক্সা। 
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা ॥ 
এই মিখ্যাকথ রাজার মনেতে থাকিল। 
নদীয়। উচ্ছন্ন কর রাঝা আজ্ঞা দ্রিল*॥ 
পূর্বোক্ত বিবরণটা শ্রট5তন্য দেবের প্রিয় ভক্ত স্থবুদ্ধি মিশরের ভাগ্যবান 
পুত্র ইীচৈতন্ের কৃপা পাত্র জয়ানদ। তাহার চৈতন্তমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন। 
ঞয়ানন্দ এই ঘটনার প্রায় সমসামদ্িক বাক্তি, সুতরাং তিনি যাহ! 
দেখিয়াছেম তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাহার কথায় 
কবশ্বাসের কোনও কারণ নাই। এই উৎপীড়িত পিরল্যাগ্রামবাসীগণের 
শিপিরালী” নামকরণ সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এই পিরপ্যাবাসী 
নি্ধন্মী ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যেমন রাড়ীয় 
[হ্ধণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম ব1 ব্যক্তির নাম হইতে সমাঞ্জ মধ্যে 
বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্য। হইতে প্পিরালী * থাকের উৎপত্তি 
য়। আবার কেহ বলেন, বাগের হাটের গীর আলি সংকেৰ হইতে 
পরালীর উৎপাত্ত, এবং বাগের ছাটে লীরমঁণ সাহেবের বে কবর 
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অনিচ্ছায় বল গ্রয়োগে জাতিচাত হইলে অনেকে যবনীচার গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আবার অনেকে করেন নাই *। 

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ গ্রচলিত আছে । কথিত আছে 
গাচ শত বৎসর পুর্বে 1 খাজাহাঁন আলি বা থাগ্ডেলালি নামে কোন 
এক ধনশালী মুদলমাঁন দিল্লীশ্বরের নিকট হুইতে সুনটরষন আবাদের সনন্দ 
লইয়। যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সু্জলা সুফল উর্নমরা ভূমিতে 
বিশ্বীর্ণভাবে আবাদ করিয়া খাঞ্জেআলি অল্নকালের মধ্যে বিপুল ধনের 
অধিকারী হই উঠেন এবং নবাব খাগ্ডেমালি নামে খ্যাত হন। নবাব 
খাঞ্জেআলির স্ুবিস্তীর্ণ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেটি পরগণার 
জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর অর্পিত ছিল। 
এই ছুই ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন । তাচাদের যত্বে এবং নবাব থাঞ্জে 
আলির অর্থে খুলন! বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশন্ত রাজবর্্ 
প্রস্তুত ও পুফরিণী খনন কর! হয় $1 

এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ 
তাহের নাম গ্রহণ পূর্বক নবাব থাঞ্জে আলির সহুত মিলিত হন। মহল্মন 
তাহের ম্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া একজন গোড়া মুললমাঁন হুইয়। উঠেন 
এবং নবাঁৰ খাণ্ে আলির সাহাযো তৎগ্রদেশগ্ণ হিদ্দুগণকে মুসলমান 
করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত ষাটটা মস্ভিদ্‌ স্থাপন করেন, এ কারণে 


শনি উনি 555 ডি 
অন্যাপি বর্তমান আছে উহাতে পীর-আলর নুহ তারিখ ১৪৩৯ থৃষ্টাবব বলিয়! 
লিখিত আছে, অতএব গীরালীর স্থষ্টি জয়ানন। বিত্ত ঘটনার কিছু দিন 
পূর্বে, সম্ভবতঃ এ নষ্টধর্ী পিরালীগণের মধো বহু লোক আঁসয়া নবছীপের 
পল্লীবিশেষে বাস করায় উহা গীরল্য গ্রাম নীমে অভিষ্িত হয় এবং উক্ত 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া গোড়েশ্বর নবদীপ ধ্বংসের অনুমতি প্রদান 
করেন। 

* ১৮০৯ থু্টা্ের ৪ আইনের ৭ ধার দৃষ্টে জান1 যায় শ্লেচ্ছাচারী 
পিরালীগণের শ্রীক্ষেত্রের জগল্লাথ মঙ্গিরে গ্রাবেশ করিবার অধিকার ছিল না। 
পরে ১৮১০ খৃষ্টাৰে নিষিদ্ধ জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

4 জয়ানন৷ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক। 

$ 5106 [7001978 990501021 40০০98০৫০01 ] 85501৩, 
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তৎগ্রদেশগ্ত মুসলমানগণ তাহাকে “পির আলি, নামে অভিহিত করিয়! 
সম্মানিত করেন। পিরমালি আপনার বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাৰ 
খাঞ্জে ালির অতিশর প্রিয়পাত্র হন এবং পরিশেষে তাঁহার উিরী পদ 
লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উঞ্জিরী পদ প্রাপ্ত হইলেও তাহার হুর 
কাজ্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কামদেব ও জয়দেব 
রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তি সপাধারণ) একে তাহার! স্বয়ং বহু অর্থের 
. আধীখ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জে আলির স্থবিজ্তীর্ণ জমিদারীর শাসন- 
ভার হস্তে থাকায়, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা; সুতরাং 
উপ্রিরী পাইলেও তাহাকে এই ছুই ভ্রাতাকে মাগ্ত করিয়া চলিতে হইবে; 
বিশেষতঃ তাহার! নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ, আর তিনি ব্রাঙ্গণ হইয়াঁও 
 স্বধশ্মীত্যাগী মুসলমান বলিয়! অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সকল কারণে 
| পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃদ্ধয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়! উঠেন এবং কিসে তাহা 
দের অনিষ্ট করিবেন তাহার সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন 
একটা ঘটন! উপলক্ষে পিরআলি তাহাদের সর্বনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
হুন। নবাব খানে আলি মকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন 
লা। এক্ষণে উদ্ধির হওয়ায় পিরআলিই অধিকাংশ সময় দরবারে 
। উপস্থিত থাকিতেন। কামদেব ও অয়দেব রায় চৌধুরীও কার্ধেযা- 
পলক্ষে সময়ে সময়ে দরবারে আসিতেন। এক দিন রোজার উপবাস- 
কালের মধ্যে দরবার হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক কর্দাচারী একটী 
'দ্বতকলম্বা লেবু আনিয়া উজ্জিরকে উপহার দিলেন। পিরআলি লেবুটাক্ন 
: আস্রাণ লইয়া সবিশেষ আনন্। প্রকাশ করিলেম। সেই দরবার গৃছে 
নিষ্ঠাবান ছিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয় উপস্থিত ছিলেন, জ্যে্ঠ কামদেব 
(রায়চৌধুরী উপবাগকাল মধো উজির সাহেবকে লেবুর আস্রাণ ল্টতে 
দেখিয়া বলিলেন_্ছুর করিলেন কি, রোজার দিন লেবুর জাদ্রাণ 
লইলেন 1” । উ্দির দরিজ্ঞাসা করিলেন-__"দোষ কি ?* তাহাতে কামদেব 
উত্তর করিলেন, "আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন ফোন ড্রবোর 
স্রাণ পর্যন্ত লইতে নাই, কারণ স্বাণে অর্জেক ভোজন হয়।” পির.আলি 
একথা শুনিঘা মনে করিলেন তিনি যে পুর্ষে ব্রাঙ্মণ ছিলেন তাহাই লক্ষ্য 
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করিয়। কামদ্দেব তাহাকে এবছিধ বিদ্রপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি 
মনে মনে ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। 

প্রতিছিংসা-পরাপণ উদ্ধির এক দিন গ্রজাসাধারণ ও কর্মচারী, 
বৃন্দের এক দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে 
বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বথাসময়ে সকলে 
দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্বনির্দেশানুপাকে এ দরবার প্রাঙ্গণের 
সন্নিকটে এক শ্ুপ্রশস্ত গৃহে মুসলমান বাবুণ্ঠগণ নানাবিধ সুগন্ধি 
মসলা পলাওু ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রঘ্ধন করিতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে সভাগহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। সভীস্থ হিন্দগণ 
নাসিকার বন্ধ দিয়া বসিলেন) পিরআলি মনে মনে সবিশেষ আাহলাদিত 
হুইয়! মৌখিক সৌলজন্ত সহকারে বলিলেন, «চৌধুরী নহাশয়গণ ওরূপ 
নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া রছিরাছেন কেন? ব্যাপার কি?” কামদেব 
উত্তর করিলেন “মাংসের গন্ধ"। তখন নষ্বুদ্ধি পিরমালি বলিলেন “গ্রে 
গোমাংসের গন্ধ পাইয়। পরে নামিকা আচ্ডাদন করিয়াছেন, ভাহা হইলে 
হিন্দুশান্ত্র মতে আপনাদের সকলেরই প্রাণে অর্ধ ভোজন হয়া গিয়াছে, 
স্থতরাং আপনাদের লকলেরই জাতিচুুতি ঘটিয়াছে, এগ্ণে আর নাসিকা- 
চ্ছাদনে ফল কি?” পিরমালির এবন্বিধ বাক্যে কাঁমদেব প্রমাদ 
গশিলেন। ও দিকে উজিরের আদেশে কয়েকজন সিপা্ঠী আঁপিয়া বল- 
পূর্বক কামদ্দেব ও জয়দেবের মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রামস্থ 
হিন্দুগণ সকলে মিলিয়! রার়চোধূদী বংশীযগণকে ও অন্যান্ত দরবারে 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পতিত সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাহাদের সঠিত আহার 
ব্যবহার রহিত করিলেন। এদিকে কামদেব ও জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় তাহাদের ভ্রাতিবর্গ ও নিকট কুটুম্বগণও 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন সেই ছুই তুর্ভাগা ব্রাহ্মণ সন্তান মুগল- 
মান হওয়া ব্যতিত গত্যন্তর নাই দেখিয়া! নবাব থাঞ্জেমালি খার শরণাপন্ন 
হইলেন ও যথাক্রমে কামালউদ্দীন খ। চৌধুরী ও জামানুদ্দীন খ। চৌধুরী 
নাম লইয়া যশোহরের পাচ ক্রোশ দুরে সিংহিন্না গ্রাম জারণীর প্রাণ্ড 
হুইয়া তথায় বাদ করিলেন) ইহাদের বংশাবরী বৃদ্ধি পাইয়া এখন 


নদীয়া-কাহিনী ১৯ 


সাতক্ষীরা, ছসেনপুর, মাগুরা, বন্থুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বিস্তৃত হুইয়! 
পড়িয়াছে। 

গীরঙাপির দেৌবাস্ম্যে এই সকল ব্যক্তির জাতিচ্যুতি ঘটায় তাহাদের 
পতিত বংশাহগী সাধারণতঃ পিবালী নামে খ্যাত হন। ন্লাক়্ চৌধুরী 
বংনীয়গণ এইঈপে শুঢগ্রানী সাধা শ্রোত্রীয হইতে পিরাদী আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়া! পুত্র কন্তার বিবাত দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন । তাছা- 
দের ধনের অগ্রতুল ছিদ্। না, সুতরাং ধনবলে কুলীন ও শ্রোত্রীক্স পাত্র 
নংগ্রহভ করিয়া বিধাহাদ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল 
কুটুন্বগণগ পন্চিত হইতে গা(গলেন। এইন্ধপে পিগালীগণের সংপা! দিন দিন 
বুদ্ধ পাইতে লাগিল। 

এভদ্বাহীত পিরাপখগণের উৎপন্ভি সঙ্গন্ধে আরও অনেক কিন্বদন্তী 
প্রচলিত আছে । এ সঞল কিন্বদন্তার 5ধ্যে কতটুকু এঁতিহাসিক সত্য 
নিহত মাছে তাহ! নির্ধারণ করা জুক্চঠিন, হৃতরাং অরানন্দের চৈতন্ত" 
মঙ্গল, যাহ! ইতহাপবহুন প্রামা,ণক গ্রহ বলিম্। লাংহত্যে আদৃত তথ। 
কথিত বিবরণী, « সম্বন্ধে উতিগাপিক মত্য বঙ্গিয়া গ্রহণ করিতে হয়। 

নবদ্বাপবাণীগণেব উপর অগ্াচার অপিক 1দন স্থায়ী হয় নাই। 
পিশা5 প্রকৃত মগাফরের প্রধান মন্ত্রা স্রৰ হবেন শাহ মুসলমান ও হিন্দু 
জমিদারগণের মহিত মিলিত হটয়া ১৪৯৬ অরে মঙ্সাফরের কলুষময় 
জীবনের অণমান করত স্বয়ং বল 'সহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহু 
নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল প্রহৃতির পুনঃসংঙ্কারের অনুমতি শরদান 
করেন। এই ছনেন সা পুন্দে স্ববুদ্ধি খা নামক এক জন ধনাঢ্য কাযস্থেন 
বাটা:ত ভৃত্যের কার্ধা করিতেন । কোন সমরে ছুবুদ্ধ খা তাহাকে পুক্ধবিষী 
খনন কাধের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কিন্ত হুলেন তাহার প্রভুর নির্দি্ 
কাধ্যে সবিশেষ মনোষোগী না হওয়ায়, শব্ধ বেত্রাঘাতে তাহাকে জর্জরিত 
করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ করেন এবং পূর্ববৎ প্রভুর কার্ধা 
করিতে থাকেন, এ কারণ স্ুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়পান্র হয়া উঠেন। সুবুদ্ধির 
চেষ্টায় হুসেন রাজসরকারে প্রথমে একটা সামান্য কর্ধে নিযুক্ত হন, 
উত্বঃকালে স্বীয় স্ৃতীক্ষ বুদ্ধি প্রশ্তাবে রাজসিংহাদন পর্যাস্ত গার্ড করেন। 


৯৬ মদীয়া-কাহিনী। 


হুসেন লাছের সময়ে কামবূপ বিজিত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাজিত্ত 
হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব্লীদিগকে নিফর ভূমি দান করিয়া! 
উড়িষার রাঞ্াদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গদেশ রক্ষ। করিবার চেষ্টা করেন। 
সাহার সময়ে প্রজ্গাসাঁধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছ্িল। ধনীগণ শ্বর্ণপাত্র 
ব্যবহার করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি ষত স্ুবর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন 
তিনি তত মর্ধ্যাদ! প্রাপ্ত হইতেন। 

তিনি 'একদ্দিকে যেমন স্ুশাসফ বলিয়। পরিচিত, তেমনি বঙ্গসাহিতোর 
উৎসাহ্দাতা বলিয়াও গুবিখাত। ইহারই আদেশে সুপ্রসিদ্ধ কবীন্তর 
পরমেশ্বর মহাভারত অন্ুবাণ কয়েন, ইহা! পারগলী ভারত বলিয়াও খ্যাত। 
ধঙ্গকবি গুণরাজ খীঁ, ছুটী খাঁ, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল 
ত্র ছিলেন। 

হুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম গ্রাণ্ত হন। সুগ্রসিদ্ধরপ ও 
সনাতন ভ্রাতৃদ্ব় দবীর খাস ও সাকর মল্লিক নামে তাহার সভান্ন প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। হিরণা ও গোবদ্ধন মষ্রগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষিত 
ছিলেন। এই ছুই ভ্রাত! নবদ্ধীগন্থ ব্রাঙ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান 
ফরিয়। বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন *। চৈতন্ত চরিতামুত, চৈতন্ত ভাগবত 
প্রভৃতি বৈষ্ঃব গ্রন্থে ও বহু সমসামরিক সাহিজো দেখ! যার যে সে সমদ্ে 
কয়েকজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া! শাসন করিতেন। চাদখ! 
মামক একজন কাণ্জী নবন্বীপের একাংশে বেলপুখুরিয়ায় বাস করিতেন। 
আর একজন শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে থাকিতেন) তাহার নাম ছিল মুলুক) 
ইহার গোরাই নামে এক জন হিন্দুবিদ্বেধী পরম অত্যাচারী অমাত্য ছিল। 
কান্সীগণ বিদ্বেষ বশতঃ সর্বদাই ছিন্দধর্ের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। ভক- 


টিটি 15757515472 
* ছিরপা ও গোবদ্ধন ছুই সহোদর । 
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ 
মহৈশ্বধ্য যুক্ত পৌছে ব্ধান্ত ব্রাঙ্গণা। 
সাচার সৎকুল ধার্মিক অগ্রগণা ॥ 
নদীয়াবাধী ব্রাক্মণের উপলীবা প্রার। 
অথ, ভূমি গ্রাম দিয়। করেন সহাক॥ চৈতভ্চরিস্ঠামৃত। 


নদীয়া-কাহিনী। ২১ 


শিরোমণি যবন হরিদাস « ইসলাম ধর্টের পরিবর্তে বৈষব ধর্মী গ্রহণ করাক 
শাস্তিপুর নিবাসী কাজীর গ্ররোচনার ও বাদসাছের বিচারে বেত্রাঘাত 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হুন। কথিত আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহা প্রভুর অপার 
কপার পু্জখাবন লাভ করিয়াছিলেন। নবন্বীপস্থ টাদ কাজী মহাপ্রভুর 
বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে তাহার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন। 

হুসেন সাহের পরবর্তীকালে সের সাহ নামক একজন ছুর্ধর্য আফগান 
প্রথমে বঙগদেশ পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনকে পরান কবিয্াা দিলী অধিকার 
করেন । সের সাহু রাজকার্ষ্যে সুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিশ্পৃবিদ্বেষী ছিলেন । 
এমন কি তাহাদের জাতি ধর্ম হানিকর আইনাদ্দ প্রচলন করিয়াছিলেন । 
এই সকল আইনের মধ্যে "হিন্দু প্র নির্দি্ট সময়ের মধ্যে কর দ্বিতে 
অশক্তু হুইলে মুসলমান শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষ্ঠীবন 
নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্দের সমুজ্জল মহিম! প্রকাশ 
করিবার নিমিত্ত হিন্দু প্রজা ঘ্বণা ন! করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য,* 1 





* ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে 
মুদলমান কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের, অন্তর্গত বেনা- 
পোলের বনাভ্যস্তরে নিভৃত কুটারে নাম হজ্জ আরম্ভ করেন। কিন্তু 
স্থানের জমীদার রামচন্দ্র খানের গীড়নে তিনি উক্ত আশ্রম ত্যাগ 
কবি! প্রথমে শাস্তিপুরে, পরে সপ্তগ্রামের সন্নিকটস্থ চাদপুর গ্রামে আসিয়া! 
কিছু দিন বাস করেন, পরে তথা হইতে আসিয়া! শান্তিপুরের সঙ্িকটে 
ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে এক গুহা নির্দাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। 
এই সমদষে তাহার প্রতি শাস্তিপুরের কান্বীর বিদ্বেষ জম্মে। ফুলিক্া গ্রামে 
হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল নাঁ। প্রার ৪* বংলর পুর্বে যশোহর 
জেলার চাচুত্তি পুড়,রী গ্রামের জগদানন্দ গোম্বামী বহু কষ্টে ও অনুসন্ধানে 
হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার করিরাছিলেন ও গুছাটীকে 
কুপাকারে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানকালে আশ্রমের তলে গঙ্গ। না 
থাকিলেও গঙ্গার গভীর খাত বিদ্যমান আছে। ইহার উপর কবি 
স্বত্তিবামের বাস্ততিট। | 
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১২. মদীয়া-কাহিনী ! 


ইত্যাদি আইন প্রচলন দ্বারা লক্ষ লক্ষ দরিব্র হিন্দুর ধর্দ্নাশ করিয়। 
সুললমান কতিয! যান । ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুগলমান সংখ্যা- 
ধিকোর প্রধান কারণ বলিয়া অহ্মিত হয় 1। 

সের সাহের মুত্যু পর তন্থংশীক ফন্মেক জন গড়ে শাসনকর্তা হন। 
রাজনীতিবেত্ত| মোগল-কুল-রবি স্থুচতুর আকবর সাহু সমগ্র হিন্দন্থান 
করতলগত করিয়া সেনাপতি মুনিম থাকে এবং ভোডরমল্লকে বাঙ্গালায়, 
পাঠান শাসনের মূলোচ্ছেদ করিতে গ্রেষণ করেন। এই লমন়ে গৌড়ে 
অত্যন্ত মারিতয় উপস্থিত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির 
দারুণ কবলে কবলিত হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশুন্ত হইয়। পড়ে । 
আকবরের সেনাপতি মুনিম খাও এখানে আলিক্স। মৃত্ামুখে পতিত হন 
এবং আকৃবর সাহ তাহার স্থানে হুসেনকুলী খা নামক একজন দক্ষ সেনা- 
পতিকে ১৫৭৫ ধৃষ্টান্দে তোওরমল্লের সাহা্যার্থ প্রেরণ করেন। নুচতুর 
€তোডরমল্প দিল্লী হইতে সৈশ্ত সাহাষা প্রাপ্ত হইলে তাহার সৈশ্ুসংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশশ্থ অমিদারবর্গের সহিত্ত সথ্াতা স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীরার অন্তর্গত চতুেষ্টিত ছূর্গ- 
স্বামী কারম্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় তোডরমন্ট্রের সহিত মিলিত হন 
এবং যোগলের পক্ষ হইয়! পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন 
ক্ষরেন। এই চতুর্বেষ্টিত দুর্গ এক্ষণে নামমাত্রে পর্ধযবলিত হইয়াছে, এবং 
সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহ বর্তমান বেঙ্গল সেপ্টাঁল রেল- 
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ওয়েব গোঁপালনগর ষ্টেশন হইতে ৭ সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত | * 
চতুবেষ্টিত ছুর্গ যখন প্রাদাদ, পরিথা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্নিহিত 
বনগ্রামও বিশেষ সমুদ্ধিশালী নগরী ছিল। পুর্বে চতুর্বেষ্টিতহর্গ ও রাজপ্রাসাদের 
চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া পুণাসলিলা যমুনা প্রবল বেগে গ্রবাহিতা ছিঘেন ? 
সেই ছুর্গপাদচারিণী বিশালকাদ্া যমুনাও এক্ষণে ক্ষীণ রজত রেখার সকার 
অতি মু গতিতে প্রবাহছিতা। কোথাও আবার সেই সুম্ প্রবাহেরও £ 
অভাব দীড়াইয়াছে। গুণগ্রাহী বাদসাহ আকৃবর সেনাপতি তোডরমল্লের 
নিকট বঙ্গবীর রাজা! কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধাকীশল ও অপূর্ত্ধ বীবস্ধ 
কাহিনী শ্রবণ করিয়। এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহ! প্রতাক্ষ 
করিয়! পাটন! অধিকারের পর প্রকাশ্য দরবারে রাজ! কাশীনাথকে সমর- 
দিংহ এই গৌরব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝাগ্ডা, নাগর, পান্ধী ও অশ্ব 
গজাদি প্রদান পূর্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবঞ্িত 
পরেই যখন কুপী খা ও তোডরমন্তের সম্মিলিত বিপুল মোগলবাহিনী 
পণায়নপর শেষ পাঠান নরপতি দাযুদ খার পশ্চান্ধাবন করিয়াছিল তখনও 
রাজ দমরসিংহ সানন্দচিত্তে সর্ব গ্রাথমে তোডরমল্লের সাহাধ্যার্থ অগ্রলর 
হইয়াছিলেন এবং নিজের ন্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদশন করির়। বাঙ্গাল! 
হইতে পাঠান রাজ্য উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্তাপনের বিশে সহায়ত! 





* পপ্ডিতাগ্রগণ্য স্থুলেখক যুক্ত রমেশচন্জ্র দত্ত, আই, সি, এস্‌, মহোদন 
যখন বনগ্রামের সব ডিভিসনাল অফিলার ছিলেন, তখন বহু অনুসন্ধানে এই 
চতুর্বেষ্টিত ছূর্গস্বামীর বীরত্বকাথিনী সংগ্রন্থ করিয়া তাহাই অবলঙ্ছন পৃবর্বক 
তাহার সুবিখ্যাত উপন্ত!স “বঙ্গবিজে তা” প্রণন্ূন করিয়াছিলেন। 

বর্তমানকালে চৌবেড়িঙাতে পৃরর্ব সমৃদ্ধর কোনব্ধপ চিহ্ছমাত্র বিদ্যমান 
নাই। চতুবেষ্টিত স্থানটার মধ্যে এক্ষণে রাঙ্ার বাগান, ফুলবাড়ী ও 
সেহালাপাড়া নামে তিনটা ম্যালেরিয়। পীড়িত ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান আছে। 
তাছার। তাহাদের নামের সহিত যেন একট। পুব্ব স্মৃতির আভাসমাত্র বন 
করিতেছে। এই চতুরবেষ্টিত দূর্গ এখানে সাধারণতঃ রাণ্তা সতীশের হর্স 
বলিরা খাত। সভীশ ইছাপুকের অমিদার ও সষরলিংহের ষন্্ী ছিলেন। 
তাহার বংশ অদযাপি ইছাপুরে বিদামান। ইছাপুক চৌবেড়িয। হইতে ৫ষাইল 
দুরবর্তী। এই চৌকেডিয়। স্ুপ্রালদ্ধ নীপদর্পণ প্রণেতা ৬ দীনবন্ধু মিত্র 
বাক বাছাহরের অন্মস্থান। 


২৪ নদীয়া-কাহিনী। 


করেন। মহাবীর্ধশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহু। 
বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলীর্৫থার উপর কিক্দ্দিবসের নিমিত্ত 
বঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজা তোডরমলপ সম্রাট আকৃবরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দি্দী গমন করেন। এই ম্থুযোগে সমরমিংহের কতিপয় 
ক্কৃতদ্ব কর্মচারী সমরসিংহের সর্ধনাশ সাধনের জন্ত এক ভীষণ ষড়যন্ত্র 
করে। রাজবিদ্রোহ-অপবাদে তঙ্গানীত্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভূত বিচারে 
সমরসিংছের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্প বঙ্গের 
শাসনবর্ত! নিযুক্ত হইয়! বাঙ্গালাক়্ প্রত্যাগমন করিলে সমরসিংহের মহিষী 
তাহার নিকট বিচারপ্রার্িনী হন। রাজা তোভরমল, চতুর্বেষ্টিত দুর্গে 
বঙ্গবিজয়ের ঘোধণাম্বরূপ এক বিরাট দরবার 'জাহ্বান করেন এবং সমর- 
সিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে 
সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শাসনাধীন বলিয়! ঘোধিভ হয়। এত দিনে 
বাঙ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়! বাঙ্গাল! প্রত্যক্ষভাবে মোগল- 
সাম্রাজ্যতুক্ত হইল। রাজ! তোডরমল্লুই বাঙ্গালার মোগল সআাটের প্রথম 
প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী কলির রালশ্থের সু- 
বন্দোবস্ত করেন ও আশ্লী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টা সরকারে ও ৬৮৯টী 
মহলে বিভক্ত করেন। তোডরমল্লের আশ্লী জমায় ১০,৬৯৩,০৬৭২ 
আকৃবয়সাহী টাকা রাজ্য আদার হইত। পূর্বোক্ত ১৯টী সরকারের মধ্যে 
১৯টা গঙ্গার উত্তর ও পূর্বে ৮টী গঙ্গার পশ্চিম এবং ভাগীরথথীর সঙ্গমন্থানের 
নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রাম ১টা। জেল| নদীয়া! তখন সরকার 
সপ্তগ্রামের অধীন ছিল। এই সপ্তগ্রাম সরকার তখন বছদুর বিশ্বাত ছিল) 
ইহার উত্তর সীম! পলাশী, দক্ষিণ সীমা হাতিক্নাগড় এবং পুর্ব ও পশ্চিম 
কপাতক (কপোতাক্ষ নদী ?) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়] বিস্তৃত 
ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্তগান নদীয়া ও ২৪ পরগণার অন্ততূক্তি 
হইয়াছে। ১৫৮২ থৃষ্টাব্বে এই নুবিষ্তীর্ঘ সরকারের বার্ধিক রাজন্ব ছিল 
৪১৮,১১৮* আকৃবরী টাকা, বদার ও হাটের আয় ছিল ৩*,৩*০২ টাকা, 
১৭১৮ থুষ্টাবে আয় ২৯৭,৭৪১ টাক! বলিয়! উল্লিখিত আছে *। 
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পাঠানগণ বিজিত হইলেও তাহাদিগকে যোগলগণের করতলগত রাখা 
ঃসাধ্য হইল। নুযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভৃদ্বামীগণ দিলীশ্বরের অধীনত! 
অস্বীকার করিতেন। তাহারা নামে দিলীশ্বরের অধীন হইলেও কার্যত 
তাহারাই দেশের প্রকৃত রাজ! ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন ভূহ্বামীগণের 
ংখ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল । তাহাদের মধ্যে -তবাদশ জন প্রধান ছিলেন, 
তাহার! সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন ভূম্বামী- 
গণের মধ্যে যশোহরের রাজ। প্রতাপাদিত্যই সর্ব প্রধান ছিলেন। মোগলগণ 
কতক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাঁজের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী 
বহু পাঠান সর্দারের ও স্বীয় ধন রত্রাদ্দি সহ সুন্দরবনের মধ্যে লুকারিত 
থাকেন; তাহার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশে 
ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়। তদানীন্তন ভূম্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ 
করেন। শুবিখ্যাত পদকর্ত। বসম্ত রায় ইহার খুন্ততাতপুত্র এবং বঙ্গের শেব 
বীর-_বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য ইহার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকৃবরের 
শেষ জীবনে তাহার অতি দুদ্র্ষ ও দুর্দমনীয় শত্রু হুইয়। উঠেন। তিনি 
চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্ত,গী্দিগকে আপনার গোপন্দাজ 
সৈম্ত মধো নিযুক্ত করিক়। পুরী হইতে নোয়াখালি পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধি- 
কার করেন। নদীয়ার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্তমান কীচড়াপার। 
এবং জগন্দল প্রভৃতি স্থানও তাহার অধিকারতুক্ত হইয়্াছিল। এখনও 
জগদ্দলে তাহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্মাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার 
পুকুর নামে পুক্করিণী তাহার সাক্ষ্য গ্রদান করিতেছে । এতদ্বযত্ীত তাৎ- 
কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাহার অধিকারের কথ শুনিতে পাওর। 
যান্ন। কথিত আছে গ্রতাপের রাজ্যলাভের পূর্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত 
লেশ্বর ও ইছাপুরে কাঈীনাথ রার নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাল 
করিতেন। নদীয়া! প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণা ইহার অধিকারতুক্ত ছিল। 
তাহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ও খড়গ দেলের 
সিদ্ধান্তী থাকের রাখব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর অধিকাংশ ভোগ 
করিতেছিলেন। গ্রাতাপ তাহাদের নিকট কর প্রার্থন। করিলে সিদ্ধান্ত" 
বাগীশ দিতে অন্বীকার করাম প্রতাপ তাহাকে শাসন করিবার 
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ানসে সটৈষ্ভে গোবরডাঙ্জার নিকট প্রতাপপুয় নামক স্থানে আসিয়া 
শিবির সন্নিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধাস্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়া 
প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাহ্মণের কাতরোক্কিতে তাহার 
জমিদারী গ্রহণ করিলেন না তবে যে স্কানে তাহার শিবির সগ্রিবেশিত 
হইয়াছিল সেই স্থানটুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাঁপপুর নাম 
রাখিলেন। এই স্ানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুনা যায় যে প্রতাপ নিজ 
অধিকার ব্যতিত অন্তত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামথানি অদ্যাপি 
বিদ্যমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, 
কুমারহট, জগদ্দল গ্রভৃতি স্বান অধিকার করেন। প্রভাপকে দমন করিবার 
জন্য দিলীশ্বর আকৃবর সাহু পুনঃ পুনঃ তাহার বিকৃদ্ধে সৈম্ত প্রেন্ণ করেন, 
কিন্ত বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে পরাস্ত করিক্পা বাঙ্গালীর 
সুখোজ্জল করিরাছিলেন। এই সময় সম্রাট আকৃবর মৃত্মুখে পতিত হইলে 
তাহার পুত্র জাহাজীর দিঈীর সম্রাট হন। জাহাঙীরও প্রন্তাপের বিরুদ্ধে 
তাহার স্থযোগা সেনাপতি অস্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। 
মাননিংহ বছ সৈন্ভ সমভিব্যাহারে বাঙ্গালা আগমন করতঃ নদীয়া! রাজ- 
ংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্ন মজুমদারের সহারভায় এবং প্রশ্তাপের কতিপয় 
কৃত আত্মীয ও কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় বহু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত 
করিরা বন্দী করিয়া লইয়া যান। দিলীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর 
প্রতাপের জীবলীলার অবসান হয়। 

এই সময়ে আন্তাপ্ত যে সমস্ত বঙ্গীর ভৃম্বামী অত্যাচারী মুপলমান শাসন- 
কর্তার বিপক্ষে মন্তকোত্লন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত 
ভূম্বামী দেবগ্রামন্থ কুস্তকার বংশী রাজ! দেবপাল তগ্মধো উদ্লেখযোগা। 
কালের কঠোর নিম্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান তৃস্বামীর 
বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিপুল পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হুইক়| সাধারণতঃ 
পদে গার টীবি" নাষে প্রসিদ্ধি লা করিয়াছে। ইহা এক্ষণে বেঙ্গল 
সেপ্টাল রেলওয়ের মাঝেরগ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত। দেখগ্রামস্থিত এই পর্বতাকতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে সহদয় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়। উঠে। এখনও ইতস্ত৪ঃ 
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বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কারুকারধ্যমর় প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিথা প্রান্তে 
অবস্থিত চারিটা উচ্চ ৃত্তিকাস্তপ (যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পুর্ন 
শক্র সৈস্তের গতিবিধি পর্যযালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিশ্ব! অনুমিত হয়) 
এবং অসংখ্য পুফরিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ স্থৃতি বিজড়িত রাপ্রান্তঃপুর 
সংলগ্ন ন্ৃবিস্তীর্ণ সরোবর ন্বতই প্রাণের অন্তত্ভলে একট! বিষাদের চিত্র 
অস্কিত করে *। 

রাজ! দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কি্বদত্তী প্রচলিত আছে; তাহাদের 
মধ্যে কতটুকু প্রতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ কর! ম্ুকঠিন। 
বহু অসুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারি নাই। স্থুকবি ভারতচন্দ্র তাহার ন্ুপ্রসিদ্ধ অনদামজল গ্রন্থে মান- 
সিংহের আখ্যায়িকার মধ্যে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মন্জুমদারের সহিত 
দেবী অন্নদদার কথপোকথনচ্ছলে নবন্ীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অঙ্কিত 





ক 50015155810 00 02 005 16018 11011920 তি9)9) স)0 01 £0106 
00100 18170 2 7096095 0211190 101) 11002015502 £1৮1001015 [91015 
91961550086 07০১ 51১০010 ৪০ 001 06 16000001005 01260 1605 
৬০0 00৩ 02010) 06 ০০1 150010 103055917 1179 195 1১6 010 10959 
0006 [0185015 স1)056 16100 09010 10010791610 00 22015 06 1955 ০01 
১৪৫09, 20016 0009 1020 2102 168810 007 0) 1)02001, 11765 ০1০ 065003 
(00600591555 ০0 02 08009 00 009 01507 2০৮ 19956 ৮% ৪০০10672€ 
8100 16001709010 1016 ২8195 1021900, 02750001006 [২8015 070%750 
06001501555 900 00610 0595015 101176 51501705800 99100 009 
0919০6,. 1709 918. 10951510750 10005 ৫ ৪1155 (০০196 60 38৮8 019 
7২9015, আ1)060]00 10 095191817১0 0101560 1)115)5516 9150 17 088 হ0, 
শু) 2016 1085 51008 5৫08৮ ৪01 19900 8150 15 ০0%9150 ০0. 00755 51069 
111) 10105 01 07০ 9011010550০: 218 011০019£ 60৪75 3:০০ ৪ 
075 000৮ ০0178650100 ০91906 00:৮ 01001501981, 09006 
(6 0016 215 052 1001235 ০06 565015] 19186 051000165 1)101) 8000৩91 60 ০৪ ০1 
61596 10050630800 01 80209 ৪000010) 3 55106050 07 006 512৩ 0£ 009 
01019, 00069 85009. 0019 016-8451)90060810 20105 3660 0: 15810 01 
10 00510150105” 

11906800900 (10120106005 ০১৮ 
9০)150৩০ ১১ 0006 09+9008090% 01 10088. 


২৮ নদীয়া-কাহিনী। 


করিক্াছেন অর্থাৎ বাজপেয়ী মহারাজ রাজেন্দ্র বাছাতুর কৃষ্ণটঞ্জের সময়ে 
রাজসন্ভায় বসিয়া ভারতচন্ত্র নদীয়। রাজবংশের যে অভীত কাহিনী 
দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীক্গপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব 
গ্রামের রা্বংশ সন্বদ্ধে নিয়লিখিত কতিপর পংক্তি পরিনৃষ্ট হয়। শছত্র 
কযপেকটী হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে দেবপাঁলবংশ ধ্বংস হইলে তাহাদের 
বিশাল সম্পত্বি, কি সুত্রে জানি না, ভবানন্দ মদ্থুমদারের পৌত্র রাজা 
ঝাঘবের অধিকারভূক্ত হয়। বথা-_. 

«গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। 

ব্াঘব হইবে নাম রাঘবলোসর ॥ 

দেগার আছিল রাজ! দেপাল কুমার। 

পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ 

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। 

রাঘবেরে দিব আমি ভার রাজ্যধন ॥* 

ইষ্টারণ বেঙ্গল টেট রেলওয়ের চাঁকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্বোশ পূর্ব 
মুখে বাইলে কামালপুর নামে একথানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এ 
গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য পণ্ডিত 
এখানে বাস করিতেন) সেজন্ত অনেকে এখন ও ইহাকে ভট্টাচার্য কামালপুরও 
বলিক্। থাকেন। স্ুপ্রপিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্ছানে জন্ম. 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুপ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিরা আরও কিয়দদ,র 
অগ্রসর হইলে স্বচ্ছললিল খলসিয্াঁর বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়) এই বিলের 
নিকট সরাবপুর নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের 
মধ্যস্থিত্ত ধবংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রধিত হস্তপরিমিত 
লিঙ্গমৃস্তি দৃষ্ট হয় উহাঁই সাধারণতঃ পোড়! মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্াবশেষ 
মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুম্পাঙ্বস্থিত মৃত্তিকান্ত,পের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উহ! যে পূর্বে ইষ্টকনিশ্দিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চন্থর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশালী 
দেবালক় ছিল তাহা! স্পষ্টই লক্ষিত হয়! লেই ঘ্তংপ সকল এক্ষণে 
জদলাকীর্দণ ও শ্বাপদ সন্থুল হইয়। পড়িয়াছে। 
ফধিত আছে এ স্থানের অবস্থ। হীন হইয়! পড়িলে একস এক লোভী 
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সম্যাসী এই পাষাণময় লিঙগমূর্তির মন্তকদেশে একখানি ম্পর্শমণি লুকায়িত 
আছে পানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়! বাস করিতে থাকে। 
এক দিন ত্র কপটাচারী ভাবিল বদি চতুর্দিকে অগ্নি প্রঙ্জলিত করির়| এঁ 
লিঙ্গমৃত্তি উত্তপ্ত কর! যাঁর, তবে এ মণি মন্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে) 
কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূত্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান 
করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবল্স্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়। ও মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপযুর্ণপরি কয়েক রাত্রি ভীবণ অস্সি 
প্রজলিত করিয়! স্বয়ং এ অগ্রিকুগডমধ্যে উপবেশন পূর্বক “কে কোথাক়্ 
আছ গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাী আমার দগ্ধ করিতেছে” ইত্যাদি 
আর্তনাদ করিতে থাকে। গ্রাষবাসীগণ প্রথম প্রথম করেক রাত্রি 
ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকুষ্ট হইয়া! মন্দিরে আগমন করিয়াছিল) কিস্ত প্রত্যহ 
সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদ গ্রস্ত স্থির 
করিম আর কেন সে বিষয়ে মনোযোগ করিত নাঁ। এক দিন প্র সন্ন্যাসী 
লিঙ্গমুস্তির চতুর্দিকে স্ত.পাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অনি প্রদান করিল। 
কিযৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমৃত্তি হইতে 
ভয়ঙ্কর শব্ধ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রান্বাসীগণ উহু! উন্মাদ গ্রস্ত 
সন্্যাসীরই কার্ধা বিবেচনার সে কথ! কেহ শুনিক়াও শুনিল না, সন্যাসীর 
এই পৈশাচিক কার্ধ্য বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে 
দেখিতে সেই উজ্জলমণি পাষাণ মৃত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুরে নিপতিত 
হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনক্কাম না! পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির 
মধ্যে লুক্কাপ্িত রাখিয়া! রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্গ্যাসী. তথা হইতে প্রস্থান 
করিয়া দেবগ্রামষে উপস্থিত হইল। তখন দেব্গ্রামে বহু কুস্তকারের বাস 
ছিল। সন্যাসী গ্রামে উপস্থিত হুইয়! দেবপাল নামক একজন কুস্তকারের 
গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী এ কুস্তকারের কুটার গ্রাস্তে ঝুলাইয়। রাখিব! 
স্বানার্থ গমন করিল। তখন বর্ধাকাল-__হঠাৎ এক পশল। বৃষ্টি হওয়া 
কুম্তকারের জীর্ণ চাল হইতে অল পড়িরা ত্র ঝুলিটা সিক্ত হইতে লাগিল এবং 
স্পর্শমণি সংস্পর্শে উ জলধারা! অপূর্ব গুণ প্রাপ্ত হুইয়! গৃহ্স্থিত যে কোন 
ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই সুবর্ণতব প্রা হুইল। এই 
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অত্যডুত ব্যাপার সন্দর্শন করির! কুস্তকার যত্পরোনান্তি বিশ্রিষ্ত হইল এবং 
সাগ্রহে সন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুণিটা অনুসন্ধান করায় সেই অমুল্য- 
নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহ লুরারিত রাখিয়! পুনরার 
শ্বকার্যে মনোনিষেশ করিল। সন্ন্যাসী দ্লানাস্তে গ্রতাবর্তন করিয়! দেখিল 
যে তাহার এন্ড কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে 
আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যর্পণের নিমিত্ত সকাতরে 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহৎ 
ষজ্ত আরম্ভ করিগ্না! এই বলিয়! পুর্ণাছতি দিল, “যেন এ মহামণিই দেবপালের 
সর্বনাশের মূল হুয়-_-আর যেন অচিরাৎ সে নির্বংশ হয়-__ও সেই গ্রামে যেন 
কথন কোন কুস্তকার আসিয়া বাস ন! করে-করিলে সেও যেন সবংশে 
নিববংশ হয়।” দেবপাল সেই ম্পর্শমপির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী 
হুইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়। ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও 
অন্দিরাদি নিশ্মাণ এবং স্ুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে এ 
শ্রামের “দ্বেবগ্রাম” নাম করণ করিলেন। ক্রমে এ ক্ষুপ্র গ্রাম নগরের 
আকার ধারণ করিল এবং দ্বেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূমাধিকারী 
হইয়া! উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুসলমা1নগণকে তিনি প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহাতে কি আসির! বায়-বঙগদেশ 
তখন মুসলমান অধিকৃত, মুসলমানগণের প্রতাপ তখন জপ্রতিহত। বহুদিন 
শাস্তির ক্রোড়ে বিলাস শ্বোতে ভাসমান থাকিয়! তাহার! অত্যন্ত অত্যাচারী 
হইয়! উঠিয়াছিল, এমন কি স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে কু! 
বোধ করিত ন1। রাজ! দেবপাল এই সঞ্চল উচ্ছৃত্ঘলতা অমার্জনীয় মনে 
করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে তাহার নিজ অধিকারভুক্ত সুসলমান- 
গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বরের 
সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হুয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষে 
তিনি মুসলমান সৈন্তগণকে বিধ্বস্ত করেন। প্রতিছিংসাপরারণ নবাব এই 
রূপে একজন ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার নিকট পরাস্ত হওয়ায় দারুণ হিংসানলে প্রজ- 
লিত হইয়1 দেবগ্রামের চতুষ্পার্খে বহু সৈল্ত সমাবেশ করিলেন । দিলীস্বরের 
বিনাস্থমতিতে এক জন ভূঁইয়ার সহিত যুদ্ধ খোষণ! করিয়া তাহার রাদ্য 
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বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়, সেই ভয়ে 
বঙ্গেশ্বর দ্নেবগ্রাম অবরোধ পুর্বাক রাজ? দেবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকত্ব 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়! দিশ্লীদরবারে দুত প্রেরণ করিলেন এবং 
দিলীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এদিকে রাজ! দেবপালও 
বঙ্গেশ্বরের এই অযথ! অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে দিলীর খাস দরবারে 
আরজ করিতে গমন করিলেন। গমনকালে তিনি জয় ও বিপ্নয় নামে 
ছুইটা বার্তাবহ কপোতকে সঙ্গে লইয়! বলিয়! যান যে “ষদ্দি এই শ্বেতকায় 
জনন আমার আসিবার পুর্বে প্রত্াগমন করে-_-তবে সকলে গ্ানিও ষে 
আমি দরবারে ক্গয়লাভ করিয়1 গ্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্ত জয়ের পরিবর্তে 
যদি কৃষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হুইক্াছে। 
তখন সকলে দুর্দান্ত সুসলমান হস্তে আত্মরক্ষার উপার করিও ।” নবা' 
প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপ- 
স্থিত হন। দিলীশ্বর দেবপালের তেজগর্ববাঞ্রক বপু, অসীম সাহস, 
নির্ভীক ভাব ও উদ্ধার চরিজ দেখিয়া তাহার প্রতি সমধিক আকুষ্ট হন ও 
তাছার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়। বঙেখরকেই মুসলমানগণ কত অত্যা- 
চারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দ্েবপালকে এক ফরমান দ্বারা 
মহারাজ উপাধি ভূষিত করিয়৷ কয়েকখানি পরগণার স্বামীত্ব প্রদানপূর্ব্বক 
তাহাকে সন্ঘনিত করিব! দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহাব্রাজ! 
দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অগ্রত্যাশিতন্ধপে সাফল্য ও সন্মান লাত 
করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওন1| হন এবং কপোতবাহী দাসকে শ্বেতকার জয়কে 
মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে খ্রেরণ করিতে আদেশ করেন। এ 
কপোতবাহী ছ্বাস বঙগেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইর়! জয়ের 
হলে বিজয়কে মুক্তি গ্রাদান করে। দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত 
শনৈঃ শনৈঃ দেবগ্রামে আসিয়। উপস্থিত হয়। রাজা দেবপালের পৌরজন- 
বর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকার কপোতকে গ্রতাক্ করিয়! হাহাকার করিয়! 
উঠিলেন এবং রাঞ্জা দেধপালের নিধন নিশ্চর বুষিম্া] মহিলাগণ ছর্দাস্ত 
মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিভ্রত! রক্ষা! করিবার জন্ত সকলে অপূর্ব 
বেশতৃষ। ও অলঙ্কারে ভূষিত হইন! প্রাসাদ প্রাঙ্গণন্থিত শ্বচ্ছদলিল! খিড়কী 
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পুষ্করিণীতে ও সাগর দিঘীতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। তখন পুরুষগণ ক্কপাণ 
হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিরা প্রচণ্ড বেগে সেই মুসলমান সৈস্ত বুুহের 
মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দু-সেন। কোথায় 
অন্তরিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিন। ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী 
প্রবেশ করিয়। যেখানে বাহা। পাইল বসপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে 
মহারাজ! দেবপাল মহোল্লাসে শুন্তে কত অক্টালিক রচন1 করিতে করিতে 
আগমন করিতেছিলেন, এক্ষণে দূর হুইতে মুসলমানগণের বিজয় নিনাদ 
শুনিয়। ও স্বীক পুরী তাহাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্াহতৰৎ সেই স্থানে মূচ্ছিত 
হুইয়৷ পড়িলেন। মৃদ্ছ্ণন্তে দ্রুত অশ্ব চালন! করিয়া! পুরী প্রবেশ করিলেন 
এবং আপনার শরীর রক্ষক সেনা কয়জন ও ম্বং কিরৎকাল অসীম সাহসে 
বুদ্ধ করিয়া! শত শত মুসলমান সেন ধ্বংস পূর্বক আপনিও নিহত হুইলেন। 
এইরূপে বঙ্গের আর একটা রত্ব আপনার পূর্ণজেযোতি বিকীরণ ন1 করিতেই 
অকালে কালের অতল গর্ভে নিমঙ্জিত হইলেন এবং এইরূপে সেই দুর্ধখ 
সন্গ্যাসীর দারুণ অভিসম্পাত কার্যে পরিণত হুইল। 

এইরূপে বাঙ্গালার ভুইয়৷ রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে 
আসিলেন বটে কিন্তু রাগ্যশাসন সম্বন্ধে মুসলমানগণের প্রত্যক্ষ কোন 
সম্পর্ক রহিল ন1। তর্দানীস্তন ভৃস্বামীগণ রাজ্যের সর্ব প্রকার শাসন 
কার্য শ্বাধীনতাবে সম্পরন করিতে লাগিলেন। মুদলমান শাসনকর্তাগণ 
কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রাজন্ব গ্রহণ করিয়! সন্ত্ট থাকিতেন ও সর্বদা আমোদ 
আহলাদে কালাতিপাত ফরিতেন। 

এইবূপে নদীয়! সে সময়ে আদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহা! 
প্রত্ক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন হইল। মানসিংহকে বাঙ্গাল! 
বিজ্বয়ে সহায়তার পুরফষারম্বরূপ ভবানন্। মন্তুমদার সআাট জাহাঙ্গীরের 
নিকট হইতে বহু সম্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১৬০৬ খৃষ্টাকে নদীয়া, 
মহুতৎপুর, মারূপদহ, লেপ, সুলতানপুর, কাশিমপুর, করেশ।, মস্থু$1 গ্রভৃতি 
চতুদ্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হই! রাব্ব্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। 
এই সময় হইতে নদীয়া, তদ্বংশীয়গণের দ্বার! স্বাধীনভাবে শামিত হইতে 
থাকে। ভ্বানন৷ বাগোরান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপন! করেন। 
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তিনি হাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাহার 
বিষয়ের অধিকারী করিয়া ধান। গোপাল, বাদসাছের নিকট হইতে শান্তি- 
পুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাঞজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত 
হন। জ্যেষ্ঠ শ্রীরুষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতন্ত্রভাবে কুশদহ ও উথুড়া পরগণার 
জমদারী প্রাপ্ত হন, কিন্ত তিনি অল্প বরসে প্রাণত্যাগ করায় তাহার সমুদায় 
সম্পত্তি তাহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র রাঘব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানাস্ত- 
রিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্তী গ্রদেশসসুহ খড়িয়! 
নদীর উপরে শ্যামল বুক্ষা্ি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে 
এখানে দলে দলে মৃগ ও মধুর বিচরণ করিত। অদ্যাপ এই সকল মুগের 
ছু চারিটা বংশধর কুষ্ণনগরের নিকটবর্তী আড়বন্দি প্রস্ৃতি গ্রামের প্রান্তরে 
দুষ্ট হইয়া থাকে। তখন এই স্থানে বহছুসংখ্যক গোপ বাস করিত এবং 
তাহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিল। রাজ! রাঘবের পুত্র 
কদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করির। কৃষ্ণনগর নাম করণ করেন। 
তাহার সময়ে নদীয়া! রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই 
নুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজন্ব ছিসাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্রা মোগল সরকারে কর 
প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে 
মৃগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়। এখানে মৃগরার আসিতে মনস্থ 
করেন। কিন্তু রাজ! সসৈস্ত বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর 
অত্যাচারের আশঙ্ক। করিয়! বহু মুদ্রা জঙ্গীকার পূর্বক বাদসাহকে নিরস্ত 
করেন *। 

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত টাবরনিয়ার সাহেব ভারতবর্ষ পত্ষিত্রমণ 
করিতে আগমন কলির! উক্ত বৎসর ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ায় 
উপস্থিত হুন। তিনি তদানীত্তন নদীয়াকে জনসন্কুল বুহৎ নগর বলিয়া 
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উদ্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার বর্ণনায় দেখা যাক গঙ্গার জোয়ার এ সময়ে 
মদীয়। পর্য্যস্ত আলিত। কিন্তু এখন উহ! কালন। পর্য্যস্ত আসিয়! থাকে *। 
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147. 75855 এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পুর্বোদ্ধত অংশটা 
গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে জআমর। তদানীত্তন নদীয়াধিপতির নাম 
পাইতেছি "উদর রায়” কিন্ত আমর! "ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্* সংস্কৃত 
এবং ]72179156190 ৮৮ ৮৮. 067505 00৮1150050 ৪0 06010 10 7852, 
+%. ড/. হ71001525 9405008) 4১00০090001 ৪৭59, স্বীর কাত্ঠিকেয় রা 
প্রণীত ক্ষিতীশ গ্রস্থাবলী এবং কৃষ্ণনগরের বর্তমান মহারাজ! ক্ষিতীশচন্দ্র 
অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে তাহার পুবব পুরুষের ইংরাব্পীতে লিখিত 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎ্নমুদার প্রামাণিক বিবরণে 
তদানীন্তন ক্ৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি "রুদ্র রায়”। এখন কোন্‌ 
নাষটী বাস্তবিক তাহ! অবধারণ কর! হ্থুকঠিন। মতান্তরে এই রেউষ গ্রাম 
এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ তখন পাটুলীর ভূ্বামী উদর রায়ের জমিদারী- 
ভুক্ত ছিল। নদীরার রাজাগণ, কি হত্রে জানি না, এ গ্রাম খানি প্রাপ্ত 
হন এবং তথান্প রাজধানী স্থাপন! ক্রেন। বংশবাটার স্বনাম প্রসিদ্ধ 
রাজাগণই পুবের্ব পাটুলীর রাজ! নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রন্থীপের 
সন্গিহিত একথানি গ্রাম এবং পৃব্বে নদীপার এলেকাধীনই ছিল। নদীবার 
ঘহু গ্রামই তখন পাটুলীর রাজ্যান্তর্গভ ছিল। পরে তাহারা পাটুলী হইতে 
তাহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করিলে নরদীয়াবাসীর স্থতি হইতে তাহার! 
ক্রমে আমে দুরে পড়িয়াছেন। 
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এই সময়ে হুবিখ্যাত সায়েস্তা খা! খাঙ্গালার নবাব পদে অধিষ্ঠিত। 
ই'হাৰ রাবত্বকালে ১৯৮২ খুটাঝে জবচর্ণক নামক সাহেব নুতানুটি নামক স্থানে 
ইংরে্ কোম্পানী. বাহাদুরের একটী কুঠী স্থাপন করেন স্বৃতাহুটী কলিকাতার 
একটি অংশ,নুতরাং এই সম হইতে কলিকাতায় প্রথম শুত্রপাত বলিতে হুইবে। 
কথিত মাছে এই সায়েস্তা খার শাসনকালেই টাকার আউ মন চাউল বিক্র় 
হইভ। 

সায়েস্তা খার পরে বঙ্গ মলনদ্ধে ঈত্রাইম্‌ খা। উপবিষ্ট হয়েন। ইহার 
সমন্ধে ১৬৯৬ খুঞ্ধাজে শোভা সিংহ নামে বদ্ধমানের এক জন জঙ্গদার, 
বর্ধমানাধিপতি রাজ! কুষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খা 
নামক আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়। রাক্ক] রুষ্খরামের গ্রাণ 
সংহার পূর্বক তদীয় প্রাসাদ অপিকার করে । * বর্ধমান রাজকুমার জগৎ রায় 
পলায়ন পূর্বক নদীয়া রাজ রামকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা লিংক ও রোছিষ 
খার সশ্মিলিতশক্তি এই সময়ে হুগলি অধকার করে,কিস্তু ভাঙার ওলন্ফা গণের 
দ্বারা বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রপ্ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এইস্ান 
হইতে শোত।পিংহ তাহার সৈন্টেব অধিকাংশ রোছিম খর অধীনে নদীর ও 
মুরশিদাবাদ অধিকার নিষিত্ত প্রেরণ করে। এবং স্বয়ং বন্ধমানাধিপতির 
কুমারী কন্তার রূপে আকুষ্ট হইর। বর্ধমান ঘাত্র! করে এবং স্ুরাপান অন্ত 
হুইয়। রাজকুষারীর ধপ্মনাশ করিতে উদ্ভত হইলে তেজস্থিনী বর্ধমান 
রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পশুর প্রাণ হনন করেন। 
তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং তাহার স্থলাভিবিভ 
হইয়। ১৬৯৭ ্ষ্টান্ে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যাস্ক অধিকার 





**হ অন্য বস্তবাস্মলহীসাঘিদ্ক: লাবন্য স্বনদহিবাহ উত্যহানহাহ লিস্কব্য মন্রলালসুষ্ষ- 
স্াহযালাঘ্ব । অন্্ালঘহাযন্যত্ঘ জবণহানন বাল জজ্বামীনাতিঘাহি: সহইছঈ লিমার বাঘা" 
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স্িনীছ হঙ্গানন্তী__স্যহিলল্‌। 
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৩৬ নদীয়া কাহিনী ॥ 


পূর্বক দেশে অরাঞ্জকত! আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ কলিকাতার 
মহ্কাযান্স ইংলগেখ্বর তৃগীয় উইলির়মের নামানুলারে “'ফোর্টউইলিয়ম্” 
নামকরণ করিয়া তাাদের দূর্গ দৃঢ়তর রূপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্াজের়া 
চুচুড়ার ও ফরাসীরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ম করি! লন। 
তঙ্গানীস্তন বাদসাহ ওরঙ্গজেব বাঙ্গালায় শাস্তিস্থাপনার্থ তাহার প্রিয় পৌল্র 
সাজাদ। আক্রিফ ওসানকে বু লৈম্ত সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন । 
ইনি আপির! দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হুইক্কাছে এবং নব নিযুক্ত 
বঙ্গেশ্বর জবরদন্ত খ। বিদ্রোছ অনেক দমন করিয়াছেন সুতরাং নিজে 
বন্ধমানে থাকিয়া! দেশস্ক সমস্ত ভূম্যাধিকারীর সঙ্িত প্রীতি বিনিময় ও 
আনন্দোংসব করিতে থাকেন। এই সময় তদানীষ্তন নদীয়াধিপতি 
রামরু্চের সহিত তীহার বিশেষ শৌন্বঙা স্থাপিত হয়। বাদপাহজাদ 
যখন বর্দমানে থাকিয়া এইরূপে উৎপবাদিতে মগ্প, সেই সময়ে বিদ্রোহীর! 
আবার শক্তি সঞ্্ম করিয়া নদীয়। লু$ন করে %। 

এই সময়ে নদীয়া বাজ্জবংশ কি মুসলমান শালনকর্তা কি রুযোপী্য 
শালনকর্া। সকলের নিকটে বিশিষ্ট সন্মান প্রাণ্ড হইয়াছিলেন এবং তাৎ- 
কালিক কলিকাহার ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ 
রামকৃষের বিশেষ প্রণ্র স্থাপিভ হয়। এমন কি তিনি নদীয়রাজের শাসন 
সৌকাব্যার্থ স্বা্ধ রিপহত্র অক্্রনিপুণ সৈল্ত কৃষ্নগরে থাকিতে অন্থুজ্রাঁ 
করেন 1। 
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নদীয়া-কাহিনী ৩৭ 


যাদদাহজাদা আজিম ওসাঁন নদীয়ার রাজ রামকুষ্জকে অত্যন্ত ভাল 
বামিতেন, দেওয়ান জাফর খার তাহ! ভাল লাগিত না। বামকৃষ্ণের উপর 
তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্ত তখন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই 
রামরুষ্খের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খা, মুরসিদ 
কুলীরখ! নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দগু প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্ধ্য 
গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃঞ্চের প্রতি তাহার পুর্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়া 
উঠিল এবং রাজন্বয অনাদায় ব্যপদেশে কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়! 
রাজধানীস্থ “বৈকুষ্ঠেঃ (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন। বাশবেড়িয়ার 
রাজ| রঘুদেব রায় মহাশয় এ কথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমুদয় 
দেনা শোধ করিয়া তাহাকে নরক মুক্ত করিয়! দেন। রঘুদেবের এই 
বদান্তায় মোছিত হইয়া নবাব রথুদেবকে ৭শূদ্রমণি* উপাধি প্রদান 
করেন। কিন্তু তাহাতে ও রামকুঞ্চের পাপগ্রহ কাটিল না। অল্লপদিন পরে 
পুনরায় রাঁজন্ব বাকী পড়ায় নবাব তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়। গিক্া 
রাজন্ব পরিশোধের নিমিত্ত একট সময় নির্দেশ করিয়া! দেন। উক্ত 
নির্দিষ্ট দিনের ভিতর টাক না আগিলে তীহার জাতি নাশের ভয় 
প্রাদর্শন করেন। একদিন ছুইদিন করিয়! নির্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু 
এবারেও রামকষ্ণের টাকা আমিয়! পৌছিল না। ওদিকে অন্ততম কারাকুদ্ধ 
সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আদিল। সমুদ্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা, রঘুদেন্রে 
মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকুষ্ণের নাষে 
জমা দিলেন । রঘুদেব যে কার্ষোর জন্ত *শুদ্রমণি* উপাধিতে ভূষিত 
হইলেন সেই কাধ্যের অন্থই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্তরূপ ব্যবস্থা 
হইল। তিনি স্বীয় রাজন্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুপলমান 
ধন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির 
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* ইহাদের বাটীতে অদ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও মহরম ছইই 
নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে এবং কৃষ্ণনগঞ্জের রাজবংশীয্নগণের সহিত ইহাদের বেশ 
সৌদ বিদ্যমান আছে। 
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প৮ নদীয়া-কাঁহিনী। 


'অহত্বে মে যাজাদও রাজা রামকষ্জের নিষ্কৃতিলাভ সুলভ হইয়াছিল কিন্ত 
'বৈকুণ্ঠের দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন। 

মুরসিদকুলীর রাজত্বকালে আর একটী ঘটনার সছিত নদীধার সম্পর্ক 
দেখা যায়। এই সময়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে মহাগ্রতু প্রদর্শিত বৈষ্ণবধর্দ্দই 
দেশ বিদেশে চর্চিত ও বছলরূপে আচরিত হুইতেছিল। জয়পুর রাজের 
সভাপগ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্রাচাধ্য নামীয় একজন দিখ্বিজযী পণ্ডিত আপনার 
অসাধারণ বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া! মহাপ্রভু ও তাহার অনুবস্তী ভক্তগণের 
আচরিত পরকীয়া মতে দোষারোপ করিয়। স্বকীক়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পাদনকল্পে জয়পুর ও বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিভগণের সহিত বিচারারী 
হুন। বিচারে পরাস্ত হইয়! পর্তগণ ম্বকীরামতের আন্ুকুল্যে দি্বিজ্য়ীর 
জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালিন জয়্পুরাধিপতি যহাঁরাজ জয়সিংহ 
তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়। দিপ্বিজন্নীকে বঙ্গের পরকীয়। ভাবের শ্রেষ্ঠ অধিকারী 
বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া ম্বকীয়া বাঁ পরকা়াভাবের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্ো গ্রয়াগ ও কাশীর 
টবৈষঞবকুলও স্বকীয়ায় দন্তথত করিতে বাধ্য হন এবং বঙ্গের বহুগ্কানে ও 
দিখ্িঅয়ীর জন্প হয়) কিন্তু পরিপেষে শ্রধাম নবদ্ধীপে এবং শ্াথগ্ড ও জাজি- 
গ্রাম গ্রভৃতি বৈষ্ণবপ্রধান স্বাদে আপিয়। এরূপ দাবী করিণে উক্ত শ্তান- 
সমূহের, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ দিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া 
দিথিজয়ীর প্রাধান্ত স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর 
নবাব জাফর খার আন্কুল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহত হুইয়। এ সম্থগ্ধে 
বিচার হয়। এই সভায় নদীরান্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী) গ্রাম নিবাসী 
শ্রীনিবাস আচার্য) ঠাকুরের বংশধর মহামছোপাধ্যার় পিত গ্রবর রাধামোহন 
ঠাকুরের সহিত বিচারে দিথ্িগুযর়ী পরাজিত হুইয়। গ্বকীয়! ভাবাপেক্ষা 
পরকীয়ার প্রাধান্ত শ্বীকার ও তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে 
সম্প্রতি যে দলিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষরকারী 
গোস্বামীগণের মধ্যে শাস্তিপুর, নবন্ীপ, খড়দহ, বর্ধমান, কাটার, কানাই- 
ডাঙ্গ! গ্রত্থতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাহারা বলেন আমর! 
*্রীচৈতন্ত মহাগ্রভ্র মতাবলম্বী;) অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থানী হাঃ 
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তাহাই লইব। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম_-তাহাতে পাঁত- 
সাহী সভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খা সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল-র্তিহে! 
কহিলেন ধর্ম্মাধন্ম বিন। তজ্বিজ্‌ হয় না__-অতএব বিচার কবুল করিলেন । 
সেঈ মত সভাসদ্‌ হইপ--শ্রীপাট নবদ্বীপের শ্রীকষ্ণরাম ভট্টাচাধ্য ও তৈল 
দেশের শ্রীরামজয় বিদ্যাপস্কার, সোনারগ্রামের শ্রীরামরাম বিদ্যাভূষণ ও 
পলক্ষমীকান্ত ভট্টাচার্ধ্য গররহ শ্র্কাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ- 
ভট্টাচার্ধয-সাং মছুল1 * |” 

পুবেবই উক্ত হইয়াছে রাজ রামকৃষ্ণ মুসলমানের কথ্য পীন্ডনে কাপ্পা- 
গারে প্রাণত্যাগ করেন। ভার পুত্রাদি না থাকায় নদীয়। সিংহাসব 
কাহাকে বন্তিবে এই লইয়া মে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং 
রাজ! রামকুষ্েের পরম সুদ সাজাদা "আলিম ওসাঁন ভ্তাহার শোচনীষ 
মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়। জাফর খার প্রন্টি এক পরোয়ান। 
জারি করেন এবং রামরুষের বারতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার পালা তাহার 
পুজ বা পৌত্র 'ন্চাংর দক পুত্র বা তদ্বৎ-সম্পক্কীক্প কোন বাক্তিকে দান 
করিতে জন্ুজ্ঞা করেন । জাফর রামকুষ্জের প্রতি অসৎ ব্যবহার কত্তিলেও 
এক্ষণে সাজাদা আঁঞ্িম ওমানের আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহদী না হহ্য়! 
লিখিলেন থে রামকৃষেের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, 
তাহাতে লাজাদ লদীয়। রাজা, রামরুষেের স্ত্রী ও আলম্মীরগণের সুখ 
: ক্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকন্মচারীকে 
দান করিতে বলেন । এতছুত্তরে জাফর খা পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুধিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন-__ 
৷ অনুমতি হইলে তাহাকে নদীয়! রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদ আজিম 
| ওগান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন। এইরূপে রামজীবন তাহার 
ঘুক্তির নিমিত্ত জাফর খাকে বছ অর্থ অঙ্গীকার করিয়। নদীর়ার সিংহাসন 
অধিকার করেন। কিন্তু যথাদময়ে তাহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না 
পারায় পুনরায় জাফর খ। কর্তৃক নবরাজধানী মুরসিদাঝাদে কারারুদ্ধ হন। 


| 





* উরামেন্্রন্ন্দর ত্রিব্দৌ প্রকাশিত প্রতিশিপি (সাহত্যপরিষদ 
গ্রিক, ফাস্তন ১৩৯৬)। 
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এই সময়ে আলি মহম্মদ 'ও ফালু জমাদার নামক ছুইজন মুলমান সেনানীর 
সহাক্সতায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ, বিদ্রোহী হুইয়! বঙ্গেশ্বরের 
অধীনতা অস্বীকার ফরেন এবং বীরকাটি *, নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি 
গানে হুর্গাদি নিষ্ীণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া! ঘোষণা করেন। 
মুরসিদকুলী খা তাহার দমনের নিমিত্ত লহুরীমল্ল গ্রামুখ সেনাপতিগণকে 
প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামক্পীবনের পুত্র অনীম বলশালী যুবরাজ 
রঘুরাম স্বইচ্ছায় লহুবী মলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় 
স্বীয় বাছবল ও বুদ্ধবল প্রকশ করিয়া যশশ্বী হন। কথিত আছে তাহারই 
অমোঘ সন্ধানে আলি মহন্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী 
রাজা উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবর্তী হদে 'প্রাণ বিসঞ্জন 
করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব মুরপিদকুলী বিস্তীণ রাজসাহী 
জমিদারী তাহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রথুননদন ভদা- 
নীস্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ুণের বর্খ্চারী ছিলেন 11 এই 
রঘুনন্দনই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠীত।। মুরদিদ নদীয়! রাজকুমার 
রঘুরামের কৃতকাধ্যের পুরক্ষারস্ব্ূপ তাহার পি রামজীবনের বারামোচন 
করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুবাম ভ্রগোদশ বর্ষ বাগ করিয়া 
১৬৫০ শকে বা ১৭২৮ খুষ্টান্দে ভাগীরথী-হধরে প্রাণথমা,। করেন এবং 





এ লুপ লাইনে মুবারই রেল ষ্টেনোনের পশ্চিমে মহেশপুরের পুর্ব-দঙ্গিনে 
বীরকিটী গ্রাম । ক্ষিতীশ বংশাবলীতে উভাই বীরকাটা নামে অভিছিত। 
দেবীনগর অন্য বর্তমান-_- এই সকল স্থানে ভগ্ন দুরের ধ্বংসাবশেষ অন্যাঁপ 
দৃষ্টিগোচর হয়। 

1 কথিত আছে নবাব মুরদিদকুলী (তৎকালিন দেওষান জাফর খা) 
এক সময়ে বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাণী কাগজে 
প্রথামত সদর কাননগু দর্পনারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিশে 
ঘর্পনাবায়ণ তাহার প্রাপ্য রুম বাবদ তিন লঞ্চ মুদ্রা দাবী করেন এবং 
উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন ন৷ প্রকাশ করেন) 
কিন্তু দেওয়ানের তখন অত মুদ্র। সংগ্রহ ন1 হওয়ায় দর্পনারায়ণের কর্মমচার। 
উদয়নারাক্নণকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা নিকাণ] কাগজে 
ফাননগুর মোহর ছাপ করিয়া লন। এই উপকারের গ্রাভুযুপকার স্বরণ 
ভবিষাতে মুরপিদকুলী উদয়নারারণকে রাজমাহী জমিদারী গ্রদান করেন। 
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তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নর্দীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীক়্। সর্ধবিষয়ে উন্নতিলাঁভ করিয়া- 
ছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজোর বিস্তূতি উত্তরে মুরসিদাবাদ 
হইতে দক্ষিণে সুদুর বঙ্গোপসাগর এবং পুর্বে ধুলিক়্াপুর হইতে পশ্চিমে 
ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়*। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে 
নৃান্াধিক দ্বাদশ দিবস অঠিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ 
মুদ্রারও উপর ছিল 1 সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণাক্স বিভক্ত ছিল; 
এই সকল পরগণা বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভূক্ত ছিল এরং দেশের 
সব্ববিধ বিচাঁর কার্ধই এই সকল জমিদারগণ কর্তৃক সমাহিত হইত। 
মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্তিত ও মুসলমান কাজীর সাহায্যে স্তায়ানুমোদিত 
বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দীন নামক জটনৈক 
কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কান্দীর মাতাবয়োগ হইলে মাতার 
গ্রেতকাধ্য সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কিয়দ্দিবসের 
নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থন। করিলে মহারাজ তাহাকে বিদান্প দিন! তাহার 
মাতৃকার্ষ্ে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এৰং তাহার স্থলে ছাগ ও 
মহিষ বধে অনুভ্ঞা দেন। কাজী স্বীকৃত হইয়া! বাটা প্রত্যাগমন করত 
মহিষান্বেষণে বহু লোক পিধুক্ত করেন, কিন্তু নিদিষ্ট দিনে মহিষ আসিদা 
নাপোছানগ় তাহার আত্মীকস স্বজনের প্ররোচনায় গোহতা! করিতে বাধ্য 
হন। মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভৃত্য কর্তক এরূপে গো- 
হত্যা কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎ্পরোনান্তি কুদ্ধ হইয়! এ কানীর মুখদর্শন 





* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ। 
পশ্চিমের লীম! গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥ 
দক্ষিণের সীমা গঙ্গালাগরের ধার। 
পুর্বসীম। ধুল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ॥ অন্নদামসল। 
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৪২ নদীয়া-কাহিনী । 


করিবেন ন1 বলিয়। গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুগনে আদেশ দেন। 
বাঘসভামস রাজার জমাদার জাফর থা_কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার 
জাদেশ শ্রবণমাত্র গোপনে কানজ্ীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ 
পাঠাইয়া সতর্ক করিয়া! দেওয়ায়, রাজভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠন 
করিতে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধানেও কান্গীর সন্ধান না পাইয়। 
তাহার শুন্ত আবাস দগ্ধ করির] তাহারা রাজসন্সিধানে গ্রত্যাপর্ভুন করিল। 
কাজী ইতিমধ্যে বসিরছাটে কুটুম্বগ্ুহে অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং 
গ্রোপনে জমাদার গাফর থাকে * রাজসন্গিধানে উপধুক্ত অবমরে ভ্টাহার 
পক্ষে ওকালতি করিয়! রালার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা! করিতে তানুরোধ 
করেন। মহারাজ! সর্বাদ! স্যার বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন । ভাধান কাজী 
বিহনে মুদলমানদের বিচারে সর্বদাই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিল। 
এক দিন এবস্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তথন তাহার 
প্রিয় জমাদার স্থযোগ বুঝিঘা। কাজীর জন্ত ক্ষমা ছিক্ষা করেন। তাহাতে 
মহারাজ সে যাত্র! কাজীকে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাহার সুখদস্টন কর্িবেন 
না বলিক্প। পুর্বে প্রতিজ্ঞা! করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে এ কার্যে মনো 
নীত করিয়া! তাহাদের সন্ধান করিতে আন করেন। মাদার পূর্ব 
হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে হ্বযোগ পাই! অবিলম্ে 
তাহাদের এই শুভবার্া জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়। 
আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। 

মহারাজ কৃষণচন্ত্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্জ হয়। 
১৭২৫ থৃষ্টাবে সুরসিদকুলী থার মৃত্যু হইলে গ্াহার মাত! মুঞ্খইপ্টান 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িধ্যার স্থবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারি জন 
বাক্তি রাজ্যমধ্যে প্রধানরূপে গণা হন ও তাহাদের পরামশান্ুসারে সমস্ত 
ঝাজকার্ধ) নির্বাহ হইতে থাকে। প্রথম আলম চাদ--ইনি হিন্দু এবং 


* এই জাফরর্৫থ| সম্বন্ধে নানারূপ অছুত কিছদস্তী প্রচলিত আছে। 
তিনি নাকি একজন যথার্থ সাধক ছিলেন এবং কোনও সময়ে শিবনিবাসে 
থাকিয়াই যোগবলে শ্ীপাম পুরীর মান্দরের অগ্র নিব্বাপিত করিয়াছিলেন। 
শিৎনিৰাসে অদ্যাপি ইছার সমাধি বিদ/মান আাছে। 


নদীয়া-কাহিনী। ৪৩ 


নায়েহ দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়। পরে “্রাইরাইয় অর্থাৎ রাজাদের 
মধ্যে রাঞ্জা-_-এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতোদ-যিনি বাদসাহ 
কর্তৃক জগৎ শেঠ উপাধা-ম্ডিত হন *। তৃতীয় হাজি-আহম্ম্র__নুজার প্রধান 
মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবদ্ধী যিনি আঞ্জিম, 
বাদের শাসনকর্ভৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। স্থজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর 
সাহায্যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩৯ থুষ্টাব্ষে (১৩ই জেলহজ্জ 
১১৫১ হিঃ) পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র সরফরাজ বল মসনদে 
উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হুইতে উচ্ছৃঙ্খল ও ছুর্নীতিপরা রণ 
ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়! ঘোর ইন্দরিক্াসক্ত হই! উঠেন 
এবং পিতৃবন্ধু রাইরাইয়ান আলমচাদ, মন্ত্রী হাজি আহম্মদ ও জগ্ৎশেঠ, 
ফছোদকে সব্ধদা তাচ্ছিগ্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে 
ভীহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাল্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি 
চতুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাহার নর্ধনাশের কারণ হুইয়! উঠে এবং জগৎ 
শেঠের প্রতি নিদারুণ পাঁশব বাবার তাহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্তী 
করিয়। দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সমন্ধ এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া! 
উঠেন যে জগৎ শেঠের গ্রা একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত 
করিতেও কুঠিত হন নাই 41 বৃদ্ধ জগৎ শেঠ তাহার পৌত্র মহাতাপ 
রায়ের সহিত একটা কিঞ্চিনখান একাদশ বর্ষায়! অনিন্যযলুনরী বালিকার 
বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংস! প্রবাদের ন্যায় তৎকালে 
গ্রচারত হুয়। নরপশ্ড সরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দধ্যের ললাম. 
ভূত কন্তার রূপের কথা লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাহাকে একবার দর্শনের 
নিশিত্ত কামাকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগৎ শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদাকণ 
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৪৪ নদীয়া-কাহিনী। 


ধাক্যে বৃদ্ধের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে এবং তাঁর বংশমরধ্যাদা অক্ষুণ্ন 
প্বাখিবার উপাগ্ধ উত্তাবন করিবার পূর্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাঁজ জগৎ শেঠের 
বাটী অবরোধ পূর্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্াঁকে প্রাসাদে "আনয়ন 
ফরেন এবং দর্শন-পিপাস! মিটাইয়। তাঁহাকে পুন প্রেরণ করেন *। 

কেহ কেহ অন্থমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার 
লইয়াই সরফরাজের মনাস্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎ- 
সরের মধ্যে সরফরাজ, আহম্মদ, জগৎ শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্শাচারীবৃন্দের 
কোপনয়নে পতিত হুন। হাজি আহল্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার 
নবাব স্ীক়্ ভ্রাতা আলিবদ্রীফে সিংহাসনে বসাইয়। নিজের প্রতি সরফরাজের 
তাচ্ছিল্য ভাবের প্রতিশোধ গ্রহণে স্থষোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন । এক্ষণে 
জগৎ শেঠের সাহাষা পাছা! কৌশলে দিন্নী হইতে আলিবদর্দর নামে 
ধাঙ্গালার স্থুবেদারের সনন্দ বাহির করয। লন, এবং গোপনে আলিবদর্ণকে 
সসৈস্ভে মুরসিদাঁধাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরিদা 
নামক স্থানে নবাব সৈম্গের সহিত আলিবদর্টর বল পরীক্ষা! হয় এবং এই 
যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবদ্শী আপনাকে বাঙ্গালা 
বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়। ঘোষণ|। করেন। রাজধানী অধিকৃত 
হইলেও সমগ্র দেশ তাহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়! স্বীকার করে নাই 
এ কারণে তাহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর্‌ 
দেশে শান্তি স্কাপিত হইতে ন! হইতেই নাগপুর হইতে মারহাট্রারা আসিয়! 
বার বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে । এই ঘুটনার নাম বর্গার 
হাঙ্গামা*। এইহাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্ধমানের 
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সম্ভবতঃ এই ঘটন1 উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্ত্র সেন তাঁহার 
এপলাশীর যুদ্ধে” লিরাজন্দৌপা কর্তৃক জগৎ শেঠের নির্মল কুলে কালি 
দিম্নাছেন। হতভাগ্য সিরাজ ! মুসলমান শাসনকর্তুগণের যাব্ঠীর সত্য ও 
মি্য/ দোষ ভাগাক্রমে তোমার স্বন্ধে আরোপিতস্জানি ন। তোমার 

-প্রেতায! কি্ূপে এই ছুর্মৃহ ভার বহন করিতেছে। 





নবাব মীরজাফর ও শীরণ নবাব সিরাজদ্দৌলা 


নদীয়া কাহিনী । 


নদীয়া-কাহিনী। 8৪৫ 


রাগ সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদ্দানীস্তন নদীয়ান্তর্গত মুলাজোড়ের 
লঙ্িহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাদাদাদি নির্ঘাপপূর্ব্বক 
বাপ করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন 
মহারাহ্ীর়গণের অত্যাচার * হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়্াধিপতি 
মহারাজ কষ্ঃচন্জর তাহাদ্দের দৌরাম্ম্য হইতে নির্ধিদ্র হইবার মানসে শিব- 
নিবাপকে কক্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া! সুদৃঢ় ছুর্গ ও বাদস্থানাদি নির্মাণ 
করেন, এবং সঙ্গিছিত কৃষ্ণপুরে অপংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপ- 
গণের বাসস্থান নির্দেশ করেন 1। বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভারীরথীকুল 
যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজত্ব আনায়ের অবথা অত্যাচারে 
সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল উদ্বান্ত হইতে বলিয়াছিল। বার বিভ্রাটে পশ্চিম 
বঙ্গের জমিদারকুল, ব্গার আক্রমণে অত্যধিক গীড়িত হওয়ায় পূর্ব্ব ও উত্তর 
বঙ্গের জমিদারগণ্রে নিকট হইতে অসম্ভব রাজন্ব আদায় হইতেছিল এবং 
নদীয়া, রাজলাহী, দিনাজপুর প্রভৃতির রাক্জাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য- 
রক্ষার ব্যর নির্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। 
নদীর়াধিপতি কষ্ণচজ্া পৈত্রিক খণ দশ লক্ষ ও হই লক্ষ মুদ্রা নিজ নজরান! 
না দিতে পারার ততকাল প্রচলিত নিয়মে কিয়ৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ 
থাকিতে বাধ্য হন £। এখান হইতে তিনি লে সময়ে রাজকার্ধয নির্বাহ 





* আদিও অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে, ব্গজননী 
“ছেলে ঘুমুলে! পাড়া ভুড়,লে! বর্গা এল দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজন! দিব কিসে ॥” 


বলিয়া তাঁছার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া! ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করেন। 
1 শিবনিবাস এক্ষণে লুণ্ত-ই্ী। কুষ্ণপুরের গোয়ালাদের বংশাবলী 
অদ্যাপি আছে ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত । 
$শাকে আগে মাতৃকা। বোগিনীগণ শেষে । (১৬৬৪ শকে ) 
বর্গার বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥ 
আলিবর্দা কৃষণচন্ত্রে ধরে লয়ে যাবে। 
নজরানা বলি বার লক্ষ টাক! চাবে ॥ 
বন্ধ করি রাখিবেক মুরলিদাবাদে । 
মোর স্কতি করিবেক পড়ির। প্রদানে ॥ অরদামজল। 


৪৬ নদীয়া-কাহিনী 


করিতেন কিন্ত শীগ্রই স্বীয় দক্ষ দেওয়ান রঘুননদন মিজ্ঞের কর্মকুপলতার 
নজ্রানার টাকা পরিশোধ করির! মুক্ত হুন। মারহা্রা বিভ্রাট শেষ হইলে 
পুনরায় রাজস্ব বাকী দারে কারারদ্ধ হন। এবার নবাব আলিবন্দী শ্বচক্ষে 
তাহার জমগিনারীর ছুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিরা ভাছাকে যুক্তি দ্েন। কথিত 
আছে চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণচঞ্জী কৌশলে জলবিছারী নবাবকে নদীয়ার জলমস্ 
তৃভাগ স্ল বিশেষতঃ নবন্ীপেন্র বংশাচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাত! 
সন্নিহিত বাদার জলময় স্থান সকলের ভুরবস্থ। দেখাইয়া সে-যাত্র! অব্যাহতি 
লাত কয়েন। পূর্বোক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন সম্বন্ধেও বু কিন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে কোন সময়ে দদীরারাজের দেওয়াল মুরসিদাবাদ 
দরবার গৃহে প্রবেশকালে সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বিধার তাহার 
পরিচ্ছদের প্রান্তদেশ বদ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকাদের অঙ্গম্পর্শ করার 
ক্রুদ্ধ হইয়া মানিকাদ, রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় “দেখতে নেছি পাজী” 
বলায় তেক্ষস্বী রঘুনন্দন “হা, নওকর সবহি পাজী হৈ-কোই ছোট 
কোই বড়া"--এই সমুচিত উত্তর প্রান করেন। সেই অবধি মপিকচাদ 
রখুনন্মনের ভয়ঙ্কর শক্র হইয়া দাড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্ধমান রাঞ্- 
সংসার হইতে মুরলিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়] রঘুনন্মনের 
সর্বনাশ করিবার পন্থা খু'জিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক 
লক্ষ মুদ্রা রাজন্ব ছিসাবে মুরপিদাবাদদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে 
নদীয়ান্তরত পলাশীতে দন্াগণ কর্তৃক উহা! অপহৃত হইলে বহু অনুসন্ধানেও 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র কর্খচারীগণ উচ্থার উদ্ধার সাধন করিতে না৷ পারায় 
রখুনম্মনের দ্োধেই এই ব্যাপার খটিয়াছে বলিয়া _ মাণিকচন্ের বড়যস্ত্রে 
রখুনন্মনকে প্রথমে গর্ধভ পৃষ্ঠে পরিভ্রষণ করাইয়া পরে তোপসুখে উড়াইয়। 
দেওয়া হয়। রাজ! কুষ্ণচন্্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎল পরিণামে 
মন্্াহত হুইরা বখুনন্মনের বংশাবলীকে পলাশী পরগণার চৌদ্দ শত বিঘা 
মহোআপ জমি প্রদান করেন। অদ্যাপি তাহার] উহ! ভোগ করিতেছেন) 
বর্গীদিগের দ্বার! ক্রমাগত দশ বদর কাল হাবৎ দেশ এইরূপ পুনঃ 
পুনঃ লুষ্টিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব আলিবদর্গ বার বার 
তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে৪ প্রায়ণঃ প্রতিবত্ধর় বর্ধাগমে সুযোগ 
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পাইলে তাহার! দর্শন দিতে থাক। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হুইয়। 
সম্মুখ যুদ্ধ করিত না; সুতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন আশা 
না দেখিয়া রাঁজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খৃষ্টান তাহাদের সহিত সন্ধি 
স্থাপনা করেন। এই সন্ধির ফলে বর্গীয়া উড়িব্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাজলার 
চৌথ অর্থাৎ বার্ধিক রাজস্বের এক চতুর্থাংশ বাবদ স্বাদশ লক্ষ যুডরা লাভ 
করিয়া সন্ধষ্টচিত্তে চিরদিনের জন্ত বাক্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া! যায়। এই 
দীর্ঘ কালব্যাপী বর্গার হাঙ্গামার ফলে দেশে ছুর্দশ! দেখ! দিয়াছিল-_শন্তাদির 
অবস্থা শোচনীয় দীড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বযমাদি হুক শিল্পেরও সবিশেষ 
ক্ষতি হইয়াছিল? তন্তবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্রাছি বয়ন করিত 
তাহাও আশঙ্কা ও ধাগ্রতা প্রযুক্ত তত উৎকৃষ্ট হইত না *। এইরূপে এই সময় 
হইতেই শাস্তিপুর প্রভৃতির বন্ত্রাদি বয়ন ব্যবসায়ে ছুরবন্থার হুত্রপাত হয়। 
ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্বাস্থাতঙ্গ হইয়া! গেল। তিনি 
তখন তাহার আদরের ছুলাল, ন্েছের পুতুল দৌহিত্র পিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কবিলেন। দৃরঘর্শী বৃদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হুইলে নবাব 
পিরাপ্গ-উ-চ্দৌলা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব লানাকারণে তৎকালিন 
বাছ্যস্থ বহু প্রধান প্রধান বাক্কিবর্গের সহিত ও তাহার কতিপর প্রধান প্রধান 
কর্মচারীর সহ্বিত সন্ভাব রাখিতে সক্ষষ হয়েন নাই) স্থুতরাৎ তাহাদের 
মকলেরই তীহার প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছিল, এবং কিসে তাহার হস্ত হইতে 
পরিআ্রাণ লাভ হয় সকলেই তাহার পন্থা অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাদের 
ছুই চারিজন একত্র হইলেই এ বিষয্কেত গোপন পরামর্শ চলিতেছিল; এক্ষণে 
দৈবক্রমে স্ঠাহাদের মনোতিলাষ সিদ্ধ হওয়ার এক ন্ুযোগ উপস্থিত হইল। 
টাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্পভের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে 
ও অন্তান্ত নানাকারণে ইংরাজ ই& ইত্ডিয়া কোম্পানীর স্থিত নবীন নবাবের 
বিবাদ বাধিয়া উঠিল। + এই স্থুযোগ অবলম্বন করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে 


চক্রান্তকারীগণ ইতরাজগণের সঙ্া়তায় নধাবকে পদচ্যুত করির! মীরজাফরকে_ 
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পিংহালন দেওয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কথিত আছে জগংশেঠেক 
সুরশিদাবাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সমন্কে 
নদীয়াধিপতি রাজ! কৃষ্ণচন্ত্র পরিজন ও ভৃত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বাস 
করিস্েছিলেন। নবাধ সিয়াজের পক্ষে বড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগংশেঠ, রাজ। 
মহেন্্র (ছলভ রাম) রাজ! রামনারারণ, রাজ! রাজবল্লত, বাজ! কষ্দাল 
প্রমূখ ব্যক্তিগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির পিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে 
না পারিয় নদীয়াধিপতিকে তাহাদের সহিত যোগ দিয়া সংপরামর্শ দিবান্স 
জন্তু এক পত্রিকা প্রেরণ করির। মুর্শিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাঞজ! 
কুষ্ণচগ্জর পত্রিকার্থ অবগত হুইয্জা এককালে হর্ধ ও বিষাদপ্রাণ্ড হইলেন । এই 
পল্রে নবাবকে পদছীত করিবার কথা লেখা ছিল । রাজা সেইদিন নিশীথসমন়ে 
ঘক নিভৃত স্থানে স্বীয় মন্ত্রী কালীপ্রসাদ সিংহ ও অন্তান্ত বিশ্বস্ত জমাত্যবর্গকে 
আহ্বান করিয়া পঞ্জপাঠ পূর্ব্বক তাহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ ;-_ 

শ্নবাষের দ্ত্যাচারে সুরশিদাবাদের লোক সকল স্বপ্ব ঘরুদ্বার ত্যাগ 
করিয়া পলাইতে উদ্ভত। নবাব কাহারও কোন বথ। শুনেন না। এবিষয়ে 
কি কর্তব্য আমর! বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি; আপনি 
শীত্ত আদিবেন।” চতুর কষ্ণচন্ত্র তাহাদের আহ্বানে প্রথথে স্বয়ং না বাইয়া 
নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীগ্রপাদকে তাহাদের উদ্দেন্ত অবগত হইবার জন্ত 
যুরশি্গাবাদে প্রেপ্ুপ করেন। পরে, তাহার বাচনিক সমস্ত জ্ঞাত হইয়! স্বয়ং 
ুবসিদাবান্দ যাত্রা করেন। পুনর্ব্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধি- 
বেশন হয়। এই সভার কেহ কেহ যুললমানের পরিবর্তে হিন্দু শাঁপকের 
প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাতে দূরদর্শী বিচগ্ষণ রাঙ্গা! কৃষ্ণচন্ত্র উত্তর করেন, 
"আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়া নববলদৃপ্ত ইংরাজগণের সহিত যোগ 
দিয়! বর্তমান নবাবকে পদচাত কর! সহজলাধ্য হইবে। বিশেষতঃ ইংর়াজগণের 
সহিত আমার বিশেষ সস্ভাব আছে, সুতরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্ট। 
করিতে পারিব |” পরিশেষে কথকিৎ বাকবিতণ্ডার পর যাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের মতই 
সর্ব দন্মতিক্রঘ্ধে গৃহীত হয়। কোন কাগজপত্রে প্রকাশ ন! থাকিলেও ইক 
বাঙ্গলার অনলাধারণের বিশ্বান যে স্বয়ং রাজ! কৃফচন্ত্র কালীঘাটে মায়ের পৃ্ধা 
দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্ধক ইংবাজদিগের সহিত পরাণ করিজা এ 
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বিষয়ের কর্তবা নির্ধারণ করেন। এইন্ধপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে অসহায় 
প্রজাবর্সের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙ্গালা ইংরাাধিকার বিস্তার এই উত্তয় ঘটনাই 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ঃচন্ত্রের পরিপাষদর্শাতার ফল বলিতে হইবে । 

এইরূপে উদ্ভোগ পর্থয শেষ হইলে ইংরাজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে 
আশ্বাপিত হইয়া গ্রার় ওসহত্্ সৈস্ত সংগ্রহ করির পলাশীস্ক সিরাজের বিপুল বাহিনীর 
সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ২২শে জুন অপরাহ ৫ ঘটিকার সমস্থ সমগ্র বুচিশবাছিনী 
পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীবস্থ বিশাল 
আত্মকুঞ্জে আশ্রয় করিয়! সে রাজি অতিবাহিত করিল। * এই আত্রকানন 
তখন "লকাবাগ”নামে অভিহিত হইত, কখিত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আবৃক্ষ 
থাকাতেই উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছিল-_কেছ কেছ বলেন &ঁ স্থানে বনু 
শত পলাশ বৃক্ষখাকায় এঁ স্থানের নাম পলাশী হইয়াছিল। নবাব চালিত নবাক 
সৈন্তগণ মুর্শিদাবাদ হইতে মানকরা তৎপরে দাদপুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে 
ইতয়াঁজেরা আপিবার দ্বাদশ ঘন্টা অগ্রে শিবির সঙ্পলিবেশ করিয়াছিল । নবাব 
পক্ষে ৩৫ হাজার পদাতিক পঞ্চদশ সহত্র অশ্বারোহী ও ৪*টী কামান ছিল। 
কিন্ত হইলে কিহয় এই, বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই যড়যস্ত্রকারী মীরজাফর 
ইয়ারলুৎফ ও ছল ভরামের অধীনে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বুহস্পতি 
বার প্রাতঃকালে এই অগণিত নবাব বাহিনী ইংরাজের সম্মুখে প্রতিভাত হইল । 
বিপর্যয় চক্রব্যুহ বিশাল কার বিচিত্র গতি রণহগ্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল 
অশ্বসেনা, ভীমকায় সুদক্ষ পদাতিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ 
প্রতিভাত করাল করবাল, কঠিন গিরিতেদী হুর্জয় কামান ও প্রভাত সমীকে 
উড্ডীর়মান অন্চক্সাস্কিত ষবনের অর়পতাকা ও রধধ্বজ সমূহ মু্টিমের ইংরাজ 
দলের হৃদৃকম্প উপস্থিত করিল। অমিততেজা| অসমসাহসী দলপতি মনেও 
আসের সঞ্চার হইল। মনে হইল বদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ 
দূ্ভাগ্যক্রমে প্রক্কতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়--বদি তাহাদের আশ্বাসবাক্য ববনেন্ব 








* পলাশী যুদ্ধ সব্বন্ধে বিস্তীর্ণ তখ্য জানিতে হইলে 9০165 0079310618000. ০7. 100199- 
হিতে প51155005 1050519৩ 85105 ০01 10019, 017৩5 008৬7 অঙ্গ 
বাবুর “লিরাজঙ্গৌলা* মিখিলবাবুর ““ুর্শিদাবাদ-কাহিনী* কালীগ্রসন্ব বাবুর “বাজালার 
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চক্রান্তমা্রই হয়, তবেত্ত একটা প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের 
আশ্বীসবাকো বিশ্বান স্বাপন করিয়া! ইংরাজ এতছুর অগ্রসর হইয়াছে; এখন 
হয় যুদ্ধ নয় কাপুরুষের স্টার পলায়ন ব্যতীত উপায়াস্তর ন1 ছেখিয্া ক্লাইব 
সৈক্সসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই 
মষড় ফরালীগণই প্রথম কামান দাগিল। অভঃপর নবাধসৈন্যের দক্ষিণ পার্ছ 
হইতে বর্ধার বারি বরিষণের ন্যায় অল্প গোলাবৃষ্টি আরপ্ভ হইল, কিন্ত 
বিজয়লন্্মী সেদিন ইতরাজের প্রতি অনুকুল, হুতরাৎ অধিকাংশ গোলাই হয় 
উর্দে উৎক্ষিণ্ড হইয়া ইংরাজের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আত্রবৃক্ষে লাগিক়্! 
বিধ্বস্ত হইতে লাগিল । কচিৎ ২1৪ জন মৃত্াসুখে পতিত হইতেছিল? কিন্ত 
এই স্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজ্জের সংখ্যা হিসাবে অতি তয়ের কারণ হইয়! 
স্বাড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদঘর গোল! 
লাগিয়া উড়িয় যাওয়ায় তাহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন কর! হইল? তথায় 
প্রতৃর সাক্ষাতে অন্যান্য সেনাপতির ছুরতিসন্ধির কথা বলিতে না বলিতে তিনি 
স্র্গগত হইলেন! এতদিনে নবাবগু তাকার সেনাপতিগণের ছুরতিসন্ধি বেশ 
বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উপারাস্তর না দ্েখির1 তাহাঙ্গের হত্তেই আত্মসমর্পণ 
করিলেন এবং মীরজাফরকে স্বীর পষ্টাবাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরঞ্জাকর 
এতক্ষণ স্থিরভাবে সসৈন্যে যুদ্ধক্রীড়া পরিদর্শন করিতেছিলেন ? এক্ষণে 
মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর যোহনলালকে অমিত বিক্রমে শক্রসৈন্যের 
দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ইংরাঞ্জের পরমা গণির1 অস্থির হইয়া উঠিলেন । 
নবাবের আহ্বানে শ্বীর প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোপেন খা 
প্রভৃতি বিশ্বস্ত অন্থুচরবর্গ সমভিব্যহারে সসন্ত্র নবাব শিবিয়ে প্রবেশ করিলেন। 
কথিত আছে পিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
্র্গগত নবাব আলীবর্দির পুণ্য নাষ প্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে 
রাজমুকূট রাখিয়া স্বীয় সম্মান ও জীবন রক্ষায় নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন; 
কিন্ত মূড়ের মন তখন রাজ্যলাতেচ্ছার মত্ত-লে বধিয় কর্ণে সিরাজের 
কাতরোক্তি নিবেদন জাণো প্রবেশ লাত করিল না। বয়ং এতাঁবৎ যে হ্থযোগ 
অনুসন্ধান করিতেছিল তা! ন্ুলাধনের উপায় দেখিয়া, মীর জাফয় নবাবকে সে 
দিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাঁধিতে পরামর্শ দিলেন। তাহার এই কপট বিজ্ঞতায় 
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সরল প্রকৃতি কিংকর্তবাবিষূ় নবাৰ প্রতারিত হইলেন এঘং মোহনলালকে 
ও ফরালী গ্োলনাজগণকে দে দিনের জন্ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি 
পাঠাইলেন। মোহললাল গ্রতিমুহুর্ডেই বিজয়ের আশ। করিতেছিলেন নুতরাৎ 
মে সময়ে প্রত্যাগমনের সময় নছে বলিয়া নবাবের নিকট যুন্ধ চালাইনায় 
অনুমতি চাহিয়া! পাঠান কিন্তু মীর জাফরের চক্রান্তে পুনরায় যুদ্ধ করিতে 
নিষেধাঞ্ঞ| পাইর! অগভ্যা অনিচ্ছান্থত্বে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন । 
সেনাপতির প্রত্যাবর্তনে সৈন্যগণ ভরাকুপ হইল। ওদিকে চক্রান্তকারীগণের 
দৈন্যদের পলার়নপর দেখির। তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়। রণে ভঙ্গ দিল। 
নবাৰ সৈস্তগণকে এরূপ পলায়নপর দেখিয়া তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিবার 
মানসে ইংরাজদলের মেঞ্জর কীলপ্যাটরিক আম্্কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছ। 





অষ্টাদশ শতাবীর পলাসীক্ষেত্রেয় এক্ষণে ধু পরিবর্তন সংখটিত হইয়াছে। পলাসী যুদ্ধে 
ইংরাজসৈন্টের আপ্রয়ক্ষেত্র সেই জাত্রকঞ্জ এবং এই কুপ্পের উত্তর দিকে স্থাপিত নবাধেয় সেই 
শিকার মঞ্চ যেখানে ভাগীরখী অতান্ত বসত! অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবতী আোতম্তী 
ভাগিপ্সখী, সেই তাগিরখী তীরন্থ ত্র কষুত্র গ্রানাদি সকলেরই পরিবর্তন অখব! ধ্বংস সাধিত 
হইয়াছে । সেই বিশাল আস্ত কুপ্রের সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটা বহদিন পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিল এবং অঙ্গে গোলার চিক ধারণ করিয়া! খহুদিন একাকী পলাশী বুদ্ধের শেষ ্থাঙ্ষীন্বরপ 
দওারমান ছিল ॥ ১৮৭৯ জন্যে উহ শুষ্কাবন্থায় পরিণত হওয়ায় তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত খনন 
করিয়। পলাশী বিজয়ের শ্তিশ্বরূপ ইংলগে প্রেরিত হয়। পলাশী প্রবাহিত ভাগীরখীও 
স্বাতাবিক চঞ্চলতা৷ হেতু বছল পরিমাণে গতি পরিবর্তন করিয়াছেন। এবং ১৮*১ সালে উহা 
গলাসী উদরস্থ করিয়া! পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ায় বহু গ্রামাদির স্থান পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। বিধুপাঁড়! গ্রামখানী হাহা পূর্বে ভাগীরখীর পূর্ববকূলে স্থাপিত ছিল তাহা এক্ষণে 
বাকের মধ্যস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্তা হইয়াছে। এক্ষণে একটা 
বিস্তীর্ঘ বাঁধ তাগীরখীর প্লাধন নিবারণার্থ পূর্বরদিক দিয়া বরাবর মুশিক্ষাবাদ জতিক্রম করিয়] 
চলিয়া গি্নাছে। পলাশীর যুদ্ধকালে বে ছুইটা বৃহৎ বীক বিদ্যমান ছিল এক্ষণে তাহাদের 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটিক্াছে। এবং প্রশস্ত বাঁকটী একেবারে অন্তপ্ধান করিয়াছে। এবং অর্ধ 
চক্রাকার বাকটী থেইটনকারী স্ভাগীরখীর ছই মুখ এক হইয়া! বাকটি এক্ষণে একপ্রকার বিলে 
পরিণত হইয়াছে। ক ফনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পধ্ত্ত তে প্রশস্ত ঝলাজবত্তযট বিদ্যমাদ আছে 
তাহ। যুদ্ধকালীন জত্রকুপ্নের জি সন্নিহিত ছিল। এক্ষণে উদ্ধ স্থান হইতে অর্ধক্রোশ উত্তরে 
লোকনাখপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়] পূর্ববাতিমুখে গমন করিয়াছে। এই হুবিস্বীর্ণ ক্ষেতের 


২ নদীয়া-কাহিনী। 


ক্ষরিয। সেনাপতিয় আজ্ঞা চাহিক পাঠান । ক্লাইব এই লময়ে মবাবের 
মৃগয়াকুজে ছিলেন । নংবাদ গুনিয়। দোৎসাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আসিলেন। 
অঙ্কে নবাব-শিবির হইতে প্রত]াগমন করিয়াই মীর জাফর ক্লাইবকে 
তৎক্ষণাৎ নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিগেন, এবং অন্ততম বিশ্বাসঘাতক 
জ্াজ। ছ্বলভরাষ সিরাজকে রা্ধানী প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ গ্রদান করিলেন 
এইরূপে সেই লিন পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরধি চিরতযে অন্তমিত 
হইল। এদিন নদীয়ার আর একটী গ্মরপীয় দিন । 


বাঙ্গালার ইতিহাপ পাঠকমাজেই হতভাগ্য সিরাজেন্স পরিণাম অবগত 
আছেন-_পলায়নপর সিরাজ কিন্রুপে মীরঞজাফর পুত্র মীরণ কর্তৃক ১৭৫৭ 
খষ্টাবোর ওত্বা ভূলাই জাফরগঞ্জের প্রাসাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন 
তাহা কাহারও অবিদ্বিত নাই। এইক্সপে এই নিদারুণ বিয়বোগান্ত নাটকের 
বনিক পতিত হুইলে, ক্লাইব মীরঞ্জাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবাৰ 
বলিয়া অভিবাদন কল্িলেন। 


এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখ। বায়. 
যে তরানীস্তন নদীরাধিপতি রাজ! কৃষ্ণন্্র লমলাময়িক ইংরাজগণ কর্তৃক 
অতীব সন্মানিত হইতেন কিন্তু সেই লময়ে যথাকালে রাজস্ব দিতে ন1 পারার 
কোম্পানীর কর্মচারীগণের নিকট বিশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হুইর! 
.ছিলেন। কোন কোন হংবাঞ্জ কর্মচারী তাহার জাতি নাশের ব্যবস্থা, 
ও তদীর পুত্র শিবচন্রকে জামিন স্বরূপ করেদ রাখবার এবং তীহার হস্ত * 


স্পীশীীশী 


স্থানে ্থানে অনেক সমাধি জন্যাপি বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে করীদতলার ফকীর ফরীদ 
সাহেবের সষাধির পশ্চাতে পিরাজের বিশ্বত্ত সেনাপতি মীরমঙ্নের সমাধি উল্লেগযোগা 
ইংরাজের এই জষ্টাদশ শতাঁফীয় সহ] ধিজন্বের স্মৃতি চিহুত্বরাপ পলাশীক্ষেত্রে প্রথমে বেল 
গবর্ণষেন্ট কর্তৃক ১৮৮৩ খৃষটাযো একটা কষুত্রকায় বিজয়নততত স্থাপিত হইগাছিল, পরে বড় লাট লর্ড 
কর্জনের শ/ননকালে তিনি গলানীক্ষেত দেখিতে জলিয়1 এই ক্ষত শুদ্তটীকে পলাসির জন্ুপ- 
ঘুক্ত গুভ্ভ সনে করিয়া একটা বৃহদাকা র প্রন্তর প্তত্ত গ্বাপন করিয়াছেদ এবং ভাছারই সন্গিকটে 
পলাশী দর্শনেন্ছু জনসাধারণের থাকিবার জন্ত একটী ডাক হাল! স্থাপিত -হুইয়াছে। গলাশী 
এক্ষণে রাশাঘাট মুর্শিদাবাদ রেলওয়ের উপর একটা রেল ষ্েসন। 


মদীয়া-কাহিনী। ৫৩ 


হইতে নদীর! শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব করেন * । ১৭৫৯ খষ্টান্ে 
২*শে আগষ্ট তারিখের গবপমেপ্টের অস্তব্োে দেখা বা যে তঙ্গানীস্তন 
নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্র। ধার্ধ্য ছিল । এই » লক্ষ মুদ্রার মধ্যে 
৩৪ ৩৭৮ টাকা কোম্পানীর বাজন্বের অস্ততূক্ত ভওয়ায় ৮৩৫,৯৫২ টাক! 
নদীর রাজকে মুসলষান সরকারে রাজপ্ব দিতে হইত । নদীর! পূর্ব হইতেই 
মীরজাফরের অঙ্গীকৃত তন্থার নিমিত্ত ইতরার্জ কোম্পানী বাহাছুরের নিকট বঞ্ধক 
থাকার শেষোক্ত থাজানাও ইৎরাঞজ্জ কোম্পানীকে দিতে হইত। লে সময়ে 
বাজোর আত্যন্তরিক গোলবোগের জন্য কষ্তন্রের পক্ষে যথা সময়ে 
বাঞ্জন্ব সংগ্রচ করা একরপ অসম্ভব হইন্লা উঠে। সেকারণ তিনি 
জগাঁগত নানা ওজন্র করিয়। মালগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। 
ন্তরাং কোম্পানীর প্রাপা আদায় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ার কোস্পা- 
ঘীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ নদীয়। রাজ্য নগীরাধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করি! 
শোভাবাজারের শ্বনাষখাত জ্লাজগণের পূর্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাহর 
প্রভৃতি কতিপয় বাক্তিক্স সত তিনবৎসর মেয়াদে ইঞ্জার! বন্ধনস্ত্র করেন, কিন্ত 
ঙাঙাদের ঘারা আদায় সম্তোবজনক ন1 হওয়ার এবং রিচার্ড বিচিসাহেবের 
রিপোর্ট অনুযায়ী 1 সদাশর় কোম্পানী বাাদুর বাক্গালার এক অতি সন্ত্াস্ত বংশের 
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অর্থযাদ। ছানি না করিয়া পুনয়ায় রাজ। কুষ্ণচন্দ্রের সহিত নদীয়ার মাল গুজায়ি 
বজ্ছজবন্ত করেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্্র বাকী রাজত্ব কিম্তীবন্দী অনুযায়ী বিন! 
গুঙ্রে কোম্পানীর কুচীতে চালান দিবেন জঙ্গীকারে এক চুক্তি পত্র লিখিয্না 
দিয়! সে যাত্রা! অব্যাহতি লাভ করেন ৬ 7 
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নদীয়া-কাছিনী । ৫৫ 


প্রইকালে ফখন লর্ড ক্লাইৰ বাঞাছুর দিশ্লীন্থরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন, 
করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বদ্ধষানাধিপতির জনক রাক্জাধিরা্দ উপাকি, 
ও ঝালরদার পালকী শিরোপ। প্রার্থনা করিলে, রাজ। নবকিশন- বাহার * 
আপনার নিগ্ধ তবিল হইতে দশ সহতত মূদ্রা! নজরানা দির। রাজ। রৃষ্ণচত্ত্রে 
নিমিত্তও এরূপ শিরোপা ও রাজ রাঞ্েজ বাানুর উপাধি প্রার্থনা করেন।, 
রাজ। কষচজ্জ রাজ রাজেন্জ বাহার এই উপকারের [বিনিময়ে বাঞ্জা নৰ- 
কিশনকে ১১৭৩ বঙ্গাবে শ্রীগ্রামপুর বনাধ মূলাফোড় গ্রামখানি মহোত্রাণ স্বরূপ, 
প্রদান করেন। কিন্তু তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দেশষতে নদীয়্ার 
কালেক্টর মিঃ পেডফার়নের আদেশে নদীমাধিপততির এরূপ দানের ক্ষমতা ন 
থাকা অজুহাতে উক্ত মূলাযোড় গ্রাম গবর্ণমেপ্টের খাল দখল তৃক্ত হয়। 

১৭৬* খৃষ্টান্বে ক্লাইব ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করায় ভান্সিটা্ট সাহেব 
বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠির গভর্নর ও অধ্যক্ষ হয়েন। এই ভ্ান্সটাট বাহাছুর, 
কিছুকাল নদীয়ার কালের পদে অনিষ্টিভ ছিলেন। ইংরাজদিগকে, 
অঙ্গীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্সিল তান্সিটার্ট সাছেব. 
মীরজাফয়কে পদচাত করিয়া তাহার চতুর জামাতা মীরকাশিমকে নবাক্ 
মনোনীত করেন। মীরকাশিম সিপ্বমনা, কোপন শ্বস্ভাব ও কঠোর হৃদয় ও 
স্বাধীনচেতা, কর্মমক্ষ শাসন কর্ত। বলির। খ্যাত। তিনি যেবপ প্রকৃতির লোক 
ছিলেন তাহাতে কোম্পানীর সহিত তাহার যস্তাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা 
তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন। সেইঞ্জস্ত হিনি যুদ্ধের নিষিত্ত প্রস্তুত হইতে 
লাগিলেন এবং লেই উদ্দেশে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থান/গ্তরিত করিলেন। তিনি 
হসনদে উপবিষ্ট হুইস্থা কোম্পানীর দাশী পরিশোধের নিষিত্ক বাঙ্গল| বিবারের, 
ভূষ্বামীগণকে বন্দী করিয়া তাহাদিগের ছর্দশার একশেষ করিরাছিলেন। 
সপুতর কৃষ্ঠচজও বন্দীগণের মধ্যে ছিপেন। এবারও রাক্জন্ব বাকীর দায়ে 
তাহার এই ছৃর্দণা সংঘটিত হুইরাছিল। ইংরাজের অঙ্গীকৃত তন্থা পরিশোধ 
হওয়ায় নদীর রাজা পুনরায় নবাবের এলেকাধীন আসিকাছিল। এক্ষণে নব 


*. নবকিশন বাহাদুর বঙ্গে ইংরাজ রাজস্ব স্থাপনের পক্ষে থে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 
ডি তাৎকালীন গবপূষেপ্টের কাগজপত্র দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়। এ সন্বদ্ধের বহু প্রদাণ নব 
কশণ বাহাহুরের উপযুজ বংশধর রাজ! বিজয়কক দেখ বাহাছুরের দিকট বিদ্যমান, আছে! 








৫৬ নদীয়া-কাহিনী। 


নবাব মীরকাশিম রাজ। কৃষ্ণচজের নিকট বছ অর্থ বাকী দেখিয়া বারদার 
তীহাকে রাজধানী মুরলিদাবাদে আহ্ষান করেন? কিন্তু রাজ, আজ শহর" 
কাল দেওয়ালী--তৎপর স্ত্রীর অন্থখ ঈত্যাদি নান! অঙিলায় রাজস্ব প্রানে 
বিলম্ব করিলে, নবাব, ইংরাঁজ গভর্ণর ভান্গিট।র্ট বাহাছুরকে রায় রায়ানের দ্বারা 
য্াঙ্গাকে মূরশিক্ষাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ কণেন। রাজ? 
কৃষ্ণচন্ সদাশর ইংয়াজ পক্ষের শয়ণ লইয়! নজর ও রাজন্ছের ফিয়নংশ প্রদান 
করিয়। এবং নিজ মালগুজারী ১২৮,৭৫৫, টাকা বৃদ্ধি স্বীকার করিক্স! লইলে 
কিছুদিনের জন্ত পরিজ্রাণ লাভ করেন। কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী 
হয়েন। নবাব, বাজালার প্রধান প্রধান ভূত্বামী ও ধনবান ব্যক্িদিগকে বিশে- 
তঃ বাহাদিগকে তিনি ইংরাজবাছাছুরের পক্ষতৃক্ত বলিষ! সন্দেহ করিলেন-_-তাছা- 
দিগকে মুঙ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া! পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। 
এইকালে নবাবের জাদেশে দগংশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি অধ্ান্ড বন্দীর সহিত 
সপুত্র কষ্চচন্দ্রেরও প্রাণ্দণ্ডে আদেশ হয়, কিন্ত কৌশলী কুষ্চচন্জ "যতক্ষণ শ্বাস 
ততক্ষণ আশ" মনে করিয়া! নবাবের বর্শচারীগণকে মি কথায় তুষ্ট করিয়া 
তৎকালোচিত এক হজ্জের আয়োঞ্জন করেন এবং পৃথ্দান্তে তাহাদের প্রাণ 
শ্রহণের নিমিত্ত লকাতরে প্রার্থন। করেন। সেজন্ত তাহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব 
খটে। এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং বিজ 
লক্ষ্মী ইংরাজ বাহাদুরের সার হওয়ার নবাব পরাজিত হইয়! মুঙ্গের ত্যাগ 
করিতে বাধা হয়েন ; সুতরাং সপুজ কুষ্চন্জ সে বাত রক্ষা পান। মীরকাশিষ 
গুরগণ খাঁ প্রভৃতি লেনাপতিবর্গের অকর্্মপ্যতার় পলাশী, অগ্রন্থীপ প্রভৃতি স্থানে 
বার বার পরাজিত হুইরা পরিশেষে অযোধ্যা পলায়ন করেন; পরে 
ঘযোধ্যার নবাব ও দিশ্লীশ্বর সাহ কালছের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে 
আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাকে বকলারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং 
অল্পহিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। 

এইকপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শান্তি 
ফিরিয়া! আলিতে বহুগিন লাগিয়াছিল। এ সঙ্গয়ে নদীয়া! রাজ্যে একরূপ 
খঅরাজকত। বিরাজ করিতেছিল। দেশ মধ্যে দস্যু ও তস্কর ভীতি অনস্ভব 
লদ্ধি প্রাপ্ত হয়? তাহাদের দাকণ অত্যাচারে কত সোখার সংসার শ্বশানে 


নদীয়া-কাহিনী। ৫ 


পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য ধনশাপী বা গুঁছস্থ লোকের 
কথ। দূরে থাকুক, এই সফ্গ অসমসাহুসিক দস্থ/নিচয় গোর্দগড প্রতাপ 
কোম্পানীর কুঠীও লুষ$ন করিতে পশ্চাৎপদ্দ হইত না। এই সকল লুঠন 
কাছিনীর ছইটী ঘটন1 জলত্ত অক্ষরে ইতিভাসে স্কান পাইয়ীছে। একটা 
তদানীস্তন কোম্পানীর শান্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুন করিরা কোম্পানীর 
গোমস্তা মনোহর ভটাচার্ধ্যকে লইয়া যাওয়া এবং অপরটী সায়েস খা 
নামক সুরসিদাবানের জনৈক মুসলমান সওদাগরের কর্চারী মহম্মদ 
মোকারিফ ও মৃ্ষা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ভ্রয়োঁ- 
দশ সহত্র মুদ্রা নুন কর1; শেষোক্ত ব্যাপারটী লইরা দেশ মধ্যে হুলনুল 
পড়িয়া বায়। সারেম্তা খ! বাদলাহ সরকারে বাইর! এ বিষয়ে জানাইলে 
তথা হইতে তাদানীস্তন কোম্পানীবাহাছরের গভর্পরের উপর এ বিষয়ের বিচারের 
নিমিত্ত এক পরোয়ানা জারি হয় এবং গভর্ণর সাঞ্ছেব তাৎকালিক নদীয়ার 
মুদলমান কালেক্টক্সকে এ বিষয়ে সম্যক তদন্ত করিয়া দোষীর শাস্তি বিধান 
ও নবীয়! রাজের গোমত্ত| প্রভৃতি ষে কোন বক্তির অমনোষোপিতার এ 
কাব্য সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শান্তি বিধান ও অপহৃত 
অর্থ আঙ্গায় পূর্বক অভিযোগকারী জার়েন্তা খাকে পুনপ্রঙ্গানের অনুষতি 
প্রদান করেন। 

তাৎকালিক ননীয়ার দস্থ্য দলপন্িদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ 
উল্লেখধোগ্য। সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাঁবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছাল! থান! 
চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্বদিকে | বিশ্বনাথ জাতিতে বাগদী এবং ব্যবসায় ততে।- 
ধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন, ভত্রোচিত 
দাঁনশৌগুতা তাহাকে “বাবু” আখ্যা প্রদান করিয়াছিল । তাহার জীবনের 
প্রধান উদ্দেস্ত ছিল-__দরিদ্র অসহার় প্রক্জীকুলকে জত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা 
করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর যম ছিল। ব্যয়কু্ ক্পণের ধনে দরিদ্র পোষণ 
তাহার বড় আনক্দের কার্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্তাদারগ্রস্থ দরিজ্রের 
বিবাহের বায় কুলান করিক্াছে, কত অসহায় পরিৰারের সংসার প্রতিপালন 
করিয়াছে তাহার ইয়স্ব। নাই। বিশ্বনাথের পুঞজাদি ন! হওয়।র বৈগ্তনাথ নামক 
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এক গোপ বালককে দে পালক পৃত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল; এই বৈস্তনাথ 
হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যস্ত্রণ। তোগ করি পরিশেষে প্রাপত্যাগ 
কারতে হইয়াছিল। বিশ্বনাথের যে লকল সহযোগী ছিল তাহাদের হথ্যে দেখা, 
কুফসর্দার, নলদ। এবং নক্ন্যানী, প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক 
একটী বিশেষত্ব বিমান ছিল। নলদ! ডুব দিয়া জলের তিতর বহক্ষণ স্থান 
শশ্বাস রোধ করিক়। থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দশ্্যচিত বছগুণে 
শোভিত ছিল। রণ্পা নামক দীর্ঘ বংশ বষ্টী অবলম্বনে সে এক রাজে। 
বিংখশতি ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন 
করিতে সক্ষম ছিল। বিশ্বনাথের দুবৃহৎ দলে লহত্রাধিক বশ্রবান ব্যক্তি 
পর্বাদ। সশস্ত্র প্রস্তত থাকিত। এই নুবৃহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার 
অদাধারপ ক্ষবতা ও প্রতুত্ব বর্তমান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের উপর 
বিশ্বনাথের কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ আ্রীলোক, শিশু ও 
গোঙ্জাতির উপর কোন অত্যাচার না করে। বিশ্বনাথ বাবু এই ন্ুবিপুল 
হহ্াদলের সহিন্ত গ্রুকান্ত ভাবে পাঁলকী চত়িয়া দম্যাতা করিতে গমন 
করিত। বিশ্বনাথের আর একটী নিয়ম ছিল পূর্বে গৃহস্থকে পঞ্র দ্বারা 
সতর্ক করা। উক্ত পত্র এই মর্থে শ্রিখিত হইত “সদাশর় মহাশয়! 
দি পত্র বাহক মারফৎ প্রার্থিত অর্থ গ্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্তথা 
প্রস্তুত থাকিবেন শীজ্ঘই আপনার শরণ দর্শনে গমন করিব ।” 


একবার বিশ্বনাথ কালী পুক্ষার দিন অর্থ সন্কুলান করিতে 'ন৷ 
পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা হুর না দেখিক়' ভঃখিতান্তঃকয়ণে 
উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল ঘে কালনার 
গদীতে বৈস্তপুরের নন্দীর) এইমাত্র নগদ দশ সহশ্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে। 
এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়৷ বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র 
তিন জন সঙ্গী সমতিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়! তত্রস্থ 
জ্ারোগার নিকট উপস্থিত হুইল এবং তাহাকে বাধ্য করিয়! এক একরার 
লিখাইয়! লইয়] তাহাকে সঙ্গে করিয়াই গদীতে উপস্থিত হুইল। এ 
এক্করার এই মর্ে লিখিত হইল থে জারোগার বিশেষ যোগ সাঁঞ্গে এ 
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কার্য সমাহিত হইল। এইকূপে সেই কার্ষোর ধখাবখ অনুসন্ধানের 
মুলোচ্ছেদ করিয়া বিশ্বনাথ স্বীর হিক্রমে গদী লুঠন পূর্বক সেই রাত্রেই 
গ্রাত্যাবর্তীন করিস্নাঞ্ছিল। 

আর একবার বিশ্বনাথের দল সংবাদ পায় ধে নদীয়ার ইনডিগে! 
কনদার্নের ফ্যাডি সাহেবের বাঙ্গালাঞ্স সেই দিন কলিকাতা হইতে বহু 
সহতর মুদ্রা রায়তদিপকে দান দিবার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে । এই সংবাে 
উৎলাতিত হইয়। বিশ্বনাথের দল রাত্রে ফ্যাডির বাঙ্গাল আক্রমণ করে। 
মিলেস ফ্যাভি রাত্রির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
কোনরূপে নিকটস্থ পু্করিণীতে কাল হাড়ি মাথায় দিয়! দস্াদলের দৃষ্টি 
বিভ্রম ঘটা ইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফ্যাডি সাহেব শীঘ্রই ধৃত হইয়া 
গলপতির সপ্ুখে নীত হইলে দূরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণ নাশ 
করিলে সমগ্র সাহেব লোক ভাহাব্র কিন্ধুপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে 
স্মহণ করিয়া সাঞ্থেবকে মৃক্ত করিতে জান্তা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক 
বাক্যে ফ্যাডি সান্ছেবকে বিনাশ করিতে মত প্রকাশ করে এমন কি দলস্থ 
এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হইর1 ফ্যাডিকে লংহার যানসে তরবারি উত্বো- 
লন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হন্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া! সাহেবের 
গ্রাণ রক্ষা করেন। পরিশেষে বহু বাকবিতণ্ডার পর সাহেবকে যুক্তি 
দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তীছার ভগবানের নামে শপথ 
করাইয়া অঙ্গীকার করাইর1 লন যেন মৃত্ঞ হইয়া] কিছুতেই তাহাদের 
বিপক্ষতাচরণ ন| করেন। ফ্যাডি সাছেব এইরূপে মুক্ত হইয়া] দ্র নিকট 
প্রতিজা গ্রতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া! বরাবর ভাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্রে 
ইলিয়ট সাহেবের নিকট গমনপূর্বক আহ্ুপূর্ত্বিক সমস্ত ঘটন| বর্ণন করেন। 
ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা! হইতে ব্যালকুয়্ার সাহেবের অধীনে কতক- 
গুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইর। ও শান্তিপুর হইতে বহুস্ংখ্যক 
গ্রশিদ্ধ গোড়ো উপর গোষ্টী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পৃত্র বৈত্ত 
নাপের সাহায্যে শীত্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হুন। বিচারে 
বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর'প্রাণদণ্ডের আদেশ তয় এবং নমীয়া 
ঠগবগের খালের মাঠে বাশবেড়িয়] কুচীর দক্ষিণে নদীতীবগ্ত বটবুক্ষে তাহাদের 
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ধসি হয়।* বিশ্বনাথ মৃড়ার পৃর্সে মাত্র ছুই জনের উপর বিশেষ কোপ 
প্রকাশ করে। প্রপষ তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র 
বৈস্ভনাধ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভপ্নকারী ফ্াডি সাহেব! 

রাজ্যের বখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭১৫ খুষ্টান্ে মে মাসে 
ফ্লাইব উংলতের্বরের নিকট হইতে লতা উপাধি তৃষিত হুইয়! মুসলমানের 
সঞ্চিত বিবাদ নিষ্পন্তা করিবায় মিক্রি্ত, কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্তৃক 
এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন । তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে 
চড়ুর্দিক কইতে নবাব ও জমিদারগণ তীছাকে সন্ব্ঘনা! করিতে নঞ্জয় 
প্রেরণ কৰিতে লাগিলেন | নদীয়াধিপতি কৃষ্ণগন্্রও পঞ্চ মোহর ও 
তৎকালোচিত সৌগ্র্বপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়া! ভাগ্যবান ক্লাইবের সঙ্বর্ধনা 
করিলেন। ক্লাইবের আগমনের পূর্বেই মীরকাপিষের মৃত্তা হয় এবং 
যীরজা্কর দ্বিতীয় ধার নবাবী পদ্গে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্যেই তাহার৪ মৃত্যু হওয়ার তপু নাজিমদ্দৌল! ইংরাজগণ কর্তৃক 
নবাবী পদে প্রতিষীত হন। ক্লাব মুরশিপাবাদে যাইয়া সৃন্তন নবাবের সহিত 
মাক্ষাৎ করিয়া বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈম্ত সংক্রান্ত ও রাজা রক্ষা সম্বন্ধীয় 
অন্তান্ত ভার ইংরাজ কর্মচারীগণের হন্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন 
ও বিচার প্রভৃতি কার্য নবাবের কর্পচারীগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং 
গ্ সকল কার্ধা ও সাংপার্জিক ব্যন্থ নির্প্ঘাহার্ব নবাব বার্ধিক ৫৩ লক্ষ টাক! 
পাবেন । অনন্তর ১৭৬৫ ধৃষ্টাকে ১২ই আগষ্ট তারিখের প্রবত্ত বাদসাহীলনন্দ বনে 
প্রজাপালক উংয়াজ বাহাছুর বাঙ্গালা বিচার উড়িবাণর দেওয়ানী প্রাপ্ত ৪ইলেন। 


* নমীদষার প্রান প্রতি গ্রামেই দ্ধ, চারিজম চৌর ধা ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধো হত্তীদারা 
জাগ্তলী, ডাকাতের কুলষেড়ে প্রন্ভৃতির ডাকাতগণের মাম গুনিলে লোকের ভ্ৃংকম্প 
হইত । এই কূলবেড়েকে লোকে বিষম কুলবেড়ে বলিত। মূরশিগগাবা হইতে কলিকাডায 
হাইতে তখন এই গ্রামের উপর দিয়! বইছে হইত | ইহারই নিকট গোছা! সন্লালীর মঠ) 
শুনা ঘায় নপাব সিরাজউদ্দৌঙা! হঠেত সধ্ঘালীর উপর সন্ত হইয়া এই মঠ নির্ঘাপ করির়। 
দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসামাযক দন্যগণের. মধে। কড় সর্দার ও বলরাম 
সর্দারের জতাচার কাহিনী শ্রধণ করিলে রোদফিত হউন হয়। অমানুষিক 
জঙ্যাচার ও নৃশংসতার তাহারা বিশ্বনাথকে ও পয়াস্ত করিয়ছিল তাছারাও করেক 
মাস মধো সঙগলে ধৃন হইয়া! প্রাণদণ্ডে ঘতিত হয়।-ঢ100) 06০7: 06 196 561 
00787516660), 0 81720, 





ন্দীয়ায় ইতবাজাধিকার | 


পটে 





অগামান্য ইংরাজ কোম্পানী সম্রাট সাহ-দালম দত্ত বঙ্গের দেওয়ানী সননা 
প্রাপ্ত হইলে,তদদানীন্তন গভর্ণর লর্ড ফ্লাইব বাহাদুর যুরপিদাবাদ-সন্পিকটস্থ মতি 
বীল প্রামাদে ১৭৬৬ অঙ্ে পুণ্যাহ দিনে কাধ্যতঃ বঙ্গের শাসনভার হশ্বে লইয়। 
এতদ্দেশের রাক্ষত্থের উন্নতি বিধানে মমঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু থ সকল 
বিষয়ে কোম্পানীর বর্খচারীগণের সম্যক অভিজ্ঞত| ন| থাকায় সমস্ত বিষে 
প্রথম প্রথষ বিশেষ বিশৃঙ্ধল। ঘটিতে লাগিল। রাজম্ব আদায় সম্বন্ধে 
বাধ্য হইয়া কোম্পানী বাছাদূর কঠোর মূর্তি পরিগ্রছ করিলেন এবং তৎকাল 
প্রচলিত প্রখান্থযায়ী দিপাহী দ্বারা কর আদায় করাইতে লাগিলেন। & 
বিশেষতঃ এই সময় লর্ড ক্লাব পুনরায় বিলাত যাওয়ায় কোম্পানীর কর্ম্মচার'* 
গণের এবং রাজকার্ষে নানারূপ গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল । তাৎকালিক 
জমিদারগণও কি জানি কিন্তুপ দাড়া মনে করিয়া নিরীহ প্রক্গাকুলের নিকট 
স্বীর স্বীর গ্রাপ্য জাগার করিয়। লইতে লাগিলেন। রাজপরিবর্তনের অনিবার্ধ্য 
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৬২ : নদীয়া-কাহিনী। 


ফলে কিছুদিন দেশের এইকশ অবস্থা হইল, ইহ'রউপর আবার১৭৬৮_- ৬টি 
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শম্মের সমূহ অনিষ্ট হওয়ায় দেশে করালমূর্তি ছূর্িক্ষ-রাক্ষলী 
ভরস্কর বেশে দর্শন দিল। এই হুর্তিক্ষে দেশের এক তৃশীন্াংশ অধিবাসী মৃতামুখে 
পতিত হয়। * শুনা যায় অট্টালিকা, পূর্কুটারে, পণে, প্রাস্থরে লাটে, হাটে, 
মাঠে, লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি 
মরিয়। পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকেও দেখিবার ব! কেহ কাহাকে ফেলিব'র 
ছিল না। এই দিদারুণ- ঘটন1 বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহ! 
*ছিয়াস.রে মন্ত্তর” নামে খ্যাত। 

ইংরাজরাজ নবলবরাছ্যের রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী 
হইয়া! পড়িলেন ও বঙ্গদেশকে নান] ভাগে বিতক্ত করিয়া! জমিদার গণের »হিত 
স্তন মেয়াদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন | এই সমরে সুযোগ পাইয়া 
নদীয়াধিপতি কৃষণচন্ত্র গাঁহার সমগ্র বিষয় স্বীয় জেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে 
স্থতন প্রথানগুযায়ী বন্দোবপ্ত করিয়া লন এবং ১৭৮* খষ্টান্মে এক “অভিলফিত 
ব্যবস্থাপত্র” দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাহার উত্তরাধিকারী যানানীত করেন। 
ইংরাজের সুশাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফল স্বরূপ আমর] এতদ্দেশে মৃত্যুর পূর্বে 
বিষয়ার্দির বিধিবন্ধের জন্ত এই প্রধম “উইল"। পত্রের স্যষ্টি দেখিতে পাই। মহা- 
সাজা রাজেন্্র অরিহোর্রীবা্জপেরী কৃষ্ণ তৃূপ এই দষয়ে অতি বৃদ্ধ হইয়া 
ছিলেন। ডাছার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাছিক কর্থ নিচ তাহার 
্বাস্থোের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্পাবীর মহারাজা নিজের 
অন্তিমকাল নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়! কৃষ্চনগর হইতে ক্রোশৈক পূর্বে 
স্থিত অলকনন্দা তীরে ১৭৮২ €খষ্টাবে ৭5 বৎসর বয়মে তন্গুত্যাগ করেন। 
এই প্রাতঃশ্মরলীয় মহাত্মা! কৃষ্চনের সহিত অলকনন্ার় ভ্তায় তাহার 
বংশের অবস্থারও পরিবর্ত58র আরম্ভ হয়। এইকাল হইতেই 
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নদীয়া-কাছিনী। * ডু 


ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাজের স্থায়ী সন্বস্ক স্থাপিত হয়। রাজ! 
কৃষ্ণচন্দ্রের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ! শিবচন্ত্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাবব 
পর্য্স্ত মদীয়ার রাজত্ব করেন। বাজ। শিবচন্্র পিতৃ-গদ্দীতে অধিষ্ঠিত 
হইলে তাহার নিআাধিকারে তাহার ক্ষমতায় কোম্পানী কর্তৃক হাস কর! 
হয়। এমন কি কোম্পানীর তদানীন্তন কর্মচারী জন্‌ শোর সাহেব 
নদীয়া রাজের শিথিল হস্ত হইতে রাজন্ব আদারের তার পর্য্যস্ত অপ্যত 
করিয়াছিলেন। * কিন্তু নদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীত্তন সকৌগি,ল 
গবর্ণর জেনারেশ হেষ্টিংশ সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন কঙেন, 
তাহাতে প্রাথনা থাকে যে, বর্তমান সন তাহার সহিত রাজন্বের বান্দোবস্ত্ 
স্থির হইলে তিনি প্রথানঘায়ী কিন্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে 
বর্তমান সনের রাজস্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাক 
বকেয়াও পরিশোধ করিবেন। যদি এ বিষয়ে সক্ষম না হয়েন, তাহ? 
ছইলে তখন যেন তাহাকে অধিকার-চ্যুত কর! হয়।1 ইহার উপর কি 
আদেশ প্রদত্ত হয়, তাহা! পাওয়া ঘায় নাই কিন্তু ১৭৮২ থৃঃ২৪জ্জুন 
তারিখের মিঃ ম্যাকৃভাইয়েল সাহেবের রিপোর্টান্যায়ী দেখ যাক যে সেই 
ৰংসর নদীয়া-রাজের কর্ধচারীগণ কর্তৃক রাঞ্জন্য সংগৃহীত হইয্বাছিল। $ 
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ভঙ? নদীয়া কাহিনী । 


মহামান্ত ভেকংস বাহাছর ১৭৫২ অন্দে রাজন্ব সংগ্রাহর নিহিত 
কালেউর-পদ স্যর করিয়া ইংরাজ কর্পচারী নিযুক্ত করিলেন এৰং নদীঘ্গা- 
তেই সর্ব প্রথমে জেল স্থাপিত করিয়া ইংরাজ কালেকরের অধীন করি- 
লেন। বর্তমান কালে ্রেসিডেন্পী বিভাগ বলিয়৷ যে ভৃভাগ আখ্যাত, 
সুরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিক্স। খ্যাত হয়। 
হেষ্টিংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদশ্যকে জমিদারগণের 
সহিত পাঁচ বৎসরের অন্ত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলেন, ও 
সুরসিদাবাদ হইতে খাব না-দপ্তর নদীর্লান্তর্গত “ন্থখসা গরে* * এবং অন্তান্ত 
যাবতীয় সরকারী কাধ্যালয় মুরপিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত 
করিলেন। বিচার কার্যোর সথবিধার্থ প্রতি জেলার এক একটা দেওয়ানী 
এবং ফৌজদারী বিচারালম্প প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষ্ণনগরের সন্লিহিত 
গোবিন্দমড়কে ( গোয়াড়ীতে ) নদীর়ার এই সকল আদালত স্থাপিত হইল। 
কালেক্টররাই দেওয়ানী বিচারালয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্ত ফৌজদারী 
বিচার সুসলমান কাজী ও মুক্তির হস্তেই রছিল। আপিল গুনিবার নিমিত্ত 
কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে ছুষ্টটী আদালত স্থাপিত 
হইল। পরিশেষে ইংরাজদ্দিগের অপরাধের এবং রাজধানীর মকদ্দম! 
বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামান্য ইংলগ্ডেশ্বরের ব্যবস্থানষায়ী ন্বপ্রিম 
কোর্ট নাষে এক নূতন আদালত সংস্থাপিত হইল এবং ভারতবন্ধু সংস্কতানু- 
ব্রাগী পণ্ডিত শ্থবিখ্যাত সার উইলিয়ম্‌ জোন্স সাছেৰ উক্ত বিচারালয়ের 
প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া অসালন। সংক্কতাহুরাশী জোন্স 
সংস্কৃত জামাধারানের নিমিত্ত ১৭৮৭ আবে গোষাভীতে কায়েক মাস অবস্থান 
করেন এবং ভাৎকা।ণক নধীগ্ারাদ শিখ১প্রের নিকট এক জন উপধুক্ত 
অধ্যাপকের প্রার্থন) করেন। তখন দেশমধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ 
করে নাই ম্থৃতরাং শ্লেচ্ছকে সংস্কত শিক্ষা দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া কোন 
ব্রাহ্মণ অধ্যাপ্রক খ্কার্ষো স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের 
ধ্রকান্তিক যত্ে ও চেষ্টায় বৈস্ত-কুলোস্তব ববাম'লাচন কবিভূঙ্গণ সাহেবকে 
সংস্কত শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হয়েন। এই রামলোচন সংস্কাত এবং চিনি সা 
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নদীয়ায় সংস্কৃত-শিক্ষা প্রাপ্ত সাব উয়িলিয়ম্‌ জোন্সা । 


৩৬/-২৮৯৯ 


লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌। 


নদীয়া-কাহিনী । 





মধ্ষীয়া-কাহিনী। ৬৫ 


শান্তে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ত্রাঙ্গপ- 
কুমারের ব্যাধি ও ওঁষধ নির্ণয়ে তাহার ভ্রম হয় এবং ও ভ্রম হেতু বাহ্মণ- 
পুজ্রের মৃত্যু হওয়ায় তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যা- 
পনায় ব্রতী হয়েন। 

রাজ! শিষচন্ত্র পূর্বের অঙ্গীকারানুযামী নদীয়ার রাজন্ব বখা সময়ে 
ইংরাজ সরকারে দাখিল করিতে না পারায় ১৭৮৩ খৃ্টাবে বিজ্ঞাপন ত্বার। 
নদীয়া-রাজ কর্তৃষ্ক নদীয়ার রাজম্ব আদায় পুনর্ববার সর্বতোভাবে রহিত 
করা হয়। * কিন্তু পরবর্তী কালে মছামাঞ্জ সকৌনন্সিল গবণণর জেনারল স্বাহাছুর 
পুনরায় নদীয়া রাজকে তাহার অধিকারে রাজস্ব আদায় ও অন্তান্ত ক্ষমত| 
প্রদান করেন। ? 

১৭৮৫ অন্দর প্রারস্তে লড“হেছ্িংস স্বদ্দেশ যাত্রা করেন। এবং পর বৎসর 
লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনারল নিধুক্ত হুইয়! কলিকাতায় পদার্পণ করেন। 
১৭৮৮ অন্ষে রাগ! শিবচন্ত্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র নদীক্না- 
রাজ্যের অধিকারী হয়েন। রাজ! ঈশ্বরচন্তর অত্যন্ত বিলাদী এবং অমিত- 
ব্যয়ী ছিলেন। ইনি ককনগর হইতে এক ক্রোশ পূর্বব-দৃক্ষিণে অঞ্জন! 
নামক অধুনা বদ্ধ-সলীল! নদী-তীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ-উদ্ভান 
স্থাপন করিক্া নদীতটে একটী সুরম্য অষট্রালিক। নির্দাণ করেন। এই 
অটালিকার দঙ্গিণ দিকে ষে কানন অধুনা বন্ত বনম্পতির গাঢ় ছায়া 
আবৃত থাকিয়া ব্যাক্তি ছিংত্র পণ্ড বা ভততোধিক হিংত্র দহ তত্বরের 
আশ্রর-স্থল হইয়াছে, তাহ! পূর্বে বিবিধ স্গন্ধী পুষ্পের ও স্ুস্বা্থ ফলের 
বৃঙ্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার জাদরের নাম ছিল মধুপোল। এই 
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৬৬ নদীয়া-কাহিনী। 


অপূর্ব জনক কাননে ঈখরচন্্র সর্বদা! আমোদ আহলাদে কালাতিপাত 
করিতে খাকেন। তাহার রাজকাধ্যে অমনোধোগ বশতঃ রাজকার্যের 
সমৃদ্ধ ক্ষতি হইতে থাকে । 


এই সমরে প্র্জাহিতৈষী লর্ড কর্ণওয়ালিশ বজদেশের রাজন্ব আদায়ের স্থবাবস্ধ 
বিধান, কুষিকার্ধোর উন্নতি লাধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নিদিষ্ট 
রাজন্বে জমিদারগণের সহিত “দশশালা” বন্দোবস্ত করেন। এবং পরে 
১৭৯৩ খুঃ অক এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতদ্দাার| অবধারিত হয় 
যে জমিদারের নির্দিষউ রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভৃষি পুরুষান্ক্রমে ভোগ দখল 
করিতে পারিবেন। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কতিপয় নিরূপিত দিনে রান 
দিতে না পারিলে তীন্কাদদের জমিদারী নিলাম হুইবে। 


বখাকালে কর দিতে লা পারিলে জমিদারী নিলাম হষ্টবার প্রথা প্রবর্তিত 
হওয়ায় বু অক্ষম জঙ্গিদারের জহিদারী হস্তাত্তর হইতে আর্ত হইল বটে 
কিন্তু মুদলযান অধিকারে ভূষ্যবিকারীগণ বাকী খাজনার দায়ে কারারুপ্ধ হইয়া 
ষেরূপ বর্ধরোচিত অকথ্য শান্তি প্রাপ্ত হইতেন, স্ভাহা! এই স্থসত্য বিধানে এই 
সময়ে রহিত হইয়া! গেল। নদীর রাজ ঈশ্বরচজের বিষয়কার্ধো অঅনোযোগিত। 
নিবন্ধন ব্বাজকার্ধ্যে স্বতই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ছিল; এক্ষণে আবার ১৭৯৬ অবো় 
সেপ্টেম্বর মাসে ভাগিরথী ও অন্তান্ত নদীর জল অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে, 
নদীয়ার এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। * £ুএই পলাবনে লোকের কষ্টের 
অবধি ছিল না, দেশে ভাঙ্গা ছিল না, ডাঙ্জার ঘন ছিল না, ঘরে 
লোক ছিল না; কাজেই রাজ আদায় কষ্টকর হুইগ্রা পড়িল। 
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নদীয়া-কাহিনী। ৬৭ 


নদীয়া রাজ গবর্ণমেঞ্টীকে দেশের আন্পূর্ব্িক সমত্ত অথথ বর্ণন কারঝা) 
রাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অন্থরোধ করেন।* কিন্তু তখন পূর্ব্বোক 
নিলামী আইন সর্ধত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই সুফল হয় 
নাই এবং মহারাজ। কষঃচন্দ্র পর্যন্ত যে নধীয়া! রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি পরি- 
লক্ষিত হইরাছিল, তাহ। এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হতে আস্ত 
করিল। বিধির নিয়ম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে । এদিকে নদ*রা। ব্াজের 
যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে তাৎকাঁলিক উদ্দীরমান স্ুবিখ্যাত 
ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপান্তি নদীয়া রাজের নিলামী জমিদারি সকজ 
ক্রয় করির! ধনে ও মানে অদ্বিতীনন হুইয়। উঠিলেন। 

নদায়াধিপতির এইরূপে দিন দিন আর্থিক অবস্থা! হীন হইয়। পড়িলেও 
তাহার অধিক্কারস্থ নবদ্বীপে তখনও জ্ঞান-চর্চা একেবারে লোপ পায় নাই। 
ছই একটা ক্ষীণ প্যোতি, তখনও পূর্বব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল। রাজ 
কার্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচলন ছিল অথচ বিশুদ্ধ পঞ্জিক 
সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত ন1 থাকায় জন সাধারণের বিশেষতঃ 
রাপ্রকার্ধ্ের অনেক সময়ে গোলযোগ সংঘটিত হইত। এই অভাব দৃত্ী- 
করণ মানসে গবণমেপ্টের যত্তে ১৭৯৯ খুষ্টাবে নদীয়ায় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
দেশীয় প্রচলিত জেোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মগুলীর অস্থমোদিত এক 
বিশুদ্ধ পঞ্জিক! প্রণীত হয়। 8 ইহাই বর্তমানকাল প্রচলিত “নব পঞ্ধিকার” 
মূল ভিন্তি। 
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৬৮ নদীয়া কাহিনী । 


এই ১৭৯৯ অব নদীয়ার নদী সকল অদস্তব স্কীত- হইয়া আবার দ্বেশে 
বস্তা আনয়ন করে। তদানীন্তন নদীয়্ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাছর প্রজ্জার 
ছুরবস্থা প্রতাক্ষ করিয়া সে বংসর রাজস্ব আদায়ে শিথিলতা প্রকাশের 
জন্ গবর্ণমঞ্টকে অনুমরাধ করেন । * 
এই দাঁকণ দুরবস্থা হাতে দেশ উদ্দার হইাতি না হইতে ১৮৯২ অন্ধ 
রাজা ঈশ্বরচন্ত্র প্রাণ ত্যাগ করেন এব" গিরিশ্স্দ্র নদীয়ায় রাজনী প্রাপ্ত 
হন। এই সময় মাকুইস্‌ অব ওয়েলেদ্লী গবর্ণর জেনারল্‌ পদে অধিষ্টিত। 
পূর্বে লর্ড কর্ণ ওয়ালীশ রাজস্ব বিভাগের স্ায় শাসন ও বিচার বিভাগেও 
ব্গ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। প্রতি জেলার এক ভন জজ্ ও 
তাহাদের প্রতোকের অধীনে একজন রেজিষ্টার ও কয়েক জুন মুন্দেফ 
ও তাহাদের লকপের বিচাত্রিত মকদ্দমা আপিল শুনিবার নিমিত্ত 
কলিকাতা, মুরসিষাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় চারিটী প্রভিনসিয়াল কোর্ট 
স্থাপন করেন এবং দেশের শান্তি রক্ষার জন্তু কয়েক ক্রোশ অন্তর এক 
একটী থানা স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানার একজন করিয়া দারোগা 
নিষুক্ত করিয়া যান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব প্রথমে এই লকল 
বুটাশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সকল রাজ-ব্যবস্থ! 
জন সাধারণের বিশেষ অনুরাগ গকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি 
ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক সকল বিষয়ের মীমীংসাই 
নবন্থীপাধিপতি অথবা জমিদারবর্গ কিন্ত গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্তৃক সমাহিত 
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এই উভয়ের মধ্যবর্তী কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এইরণ 
পঞ্জিকা পর্ব হইতেই প্রন্থত ও প্রচলিত ছিল, কালের কেষল তাহা প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন দাত্র। 
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নঙ্গীয়া-কাছিনী। ৬৯ 


হুইাতেছিল। 9 অনুমান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তাগে (১২২*--২৫ সাল) 
নদীয়ার “দশ ঠাকুরী” প্রথা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। গ্রামস্থ দশজন 
নিরপেক্ষ প্রধান বাক্তি এক যোগে সর্ধববিধ মকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিতেন । 
হৃতরাং এখনকার ন্তায় বিচার-কার্ধ্য তখন এত ব্যক়-সাপেক্ষ ছিল ন!। 
কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং ঘাহা 
কিছু প্রভীচ্য, তাহাই আদরের সহিভ গৃহীত ও বাছা প্রাচ্য তাহ। সর্ব 
প্রবত্ধে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ) সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা 
শীপ্রই পরিবর্তিত হইতে আরম্ত করে। 

পৃর্কেই উত্ত হুইয়াছ্ছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহ্াসনে রাজা! গিরীশচজ্জ 
অধিষঠিত। ইহার জীবদ্দশায় নদীয়া রাজা, যাহা কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে স্ুবিস্বীণ 
চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহা মাত্র ৫1 ৭ খানি পরগণা ও কয়েক- 
খানি নিষ্কর গ্রামে দীড়াইয়াছিল। ইহারই সময়ে নদীয়া-রাজের সর্ব 
প্রধান স্থবিস্তীর্ণ ও স্থুবিখ্যাত “উখুড়া” পরগণ| নিলাম হুইয়] যায় এবং 
পরে ১৮০৬ অকে ২* সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার সমস্ত জমিদ্বারী বাকী 
খাজনার দায়ে নিলামে উঠিক্কাছিল। $ 

এই সমরে কোম্পানীর স্থবিখ্যাত শাস্তিপুরের কাপড়ের আড়ং এর 
রী পূর্বের স্যার না থাকিলেও বহু পরিমাণে বজায় ছিল।1 তখনও বিলাতি 
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চে নদীয়া-কাহিনী। 


কাপড়ের আমদানী আরম হয় নাই ) তবে এ বিষয় তখন ইংলক্ী গণের 
মনোষোগ আকর্ষণ করিক়্াছে এবং কিসে ভারতের স্কায় স্বপ্ন বস্ প্রস্তুত 
করা বায়, সে সম্বন্ধে জালোঁচনা ও গবেষণা আরস্ত হইয়াছিল। তখন 
শাস্তিপুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেন্ট বাস করিতেন । 
১৮*৬ অন্যে কমারসিয়াল এজেন্ট শাস্তিপুরে দেশী মদ প্রস্তুত করিয়। 
রপ্তানীর জন্ত গবর্ণমেপ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এক নুবৃতৎ মদের 
ভাটা স্থাপন করেন । * 

১৮০৭ অকে লর্ড মিন্টো বাছাহছুর গবর্ণর জেনারল হইয়া এদেশে 
আগমন করেন। তিনি নদীয়া সংস্কত-চর্চার সমূহ অবনতি দেখিয়া 
গভীর চিন্তাপূর্ণ এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং সংস্কত-চচ্চার হু়বস্থাদির 
কারণ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে বাণীর প্রির-নিফেতন নবন্বীপে ও ত্রিুটের 
অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে ছুইটী সংস্কত কলেজ ও তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি 
স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং তদনুসারে ১৮১৩ খুষ্টাবে ইষ্ট ইণিয়া 
কোম্পানীর সনন্দ পুনগ্রহপের সময় কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভ্যগণ ভারত- 
গবর্ণমেপ্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিস্তার উন্নতি ও পণ্ডিত- 
গণের উৎদাহদান-কল্পে অন্যান এক লক্ষ টাক! বাংসরিক ব্যর করিতে 
আদেশ দেন।1 এই টাকায় নদীরায় ফোন সংস্কত কলেজাদি স্থাপিত 
হয় নাই বটে, কিন্তু ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই “কমিটী-অব পাবলিক ইন- 
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নক্বীয়া-কাহছিলী। ণ্১ 


ফ্রাকশন” নামে 'একটী সঙ্ভা গঠিত হয়। এর সভা উক্ত অর্থ প্রাচীন 
সংস্কতও আারবী গ্রন্থের মুদ্াঙ্কণ ও পণ্ডিতদ্দিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করিতে 
থাকেন 

মুসলমানদ্িগের হস্ত হইতে দেশ সর্ধতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে 
আসিয়া মিরুপদ্রব হইয়া আনসিতেছিল, কিন্তু নদীষ্গার ভাঁগো বহু 
দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি-ন্ুখ বিধাতা লেখেন নাহই। এই সমক্কে-- 
এই উনবিংশ শতাববীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটী 
অশ্ুভকর জ্যোতিক্ষের আবির্ভাব হয়; সেটো তিতুমীর নামে খ্যাত 
জনৈক ধর্দোন্মস্ত বণদৃপ্ত মুমলমান। কিছুদিন তিতুর দৌরাত্মো নদীয়ার 
শাস্তি বিদূরিত হইয়াছিল। খলদৃপ্ত তিতু তাহার মূর্থ অনুচরগণের সাহায্যে 
কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় প্রজা - 
কুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা! নহে; সে তাহার প্রায় নিরস্, 
নিরক্ষর সঙ্গীগাণের সাঃসের ও আপনার অ্ভূত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া পরাক্রান্ত বৃটাশ-রাজের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে পশ্চদৃ- 
পদ হয় নাই।থ তিতু ১৭৮২ থুষ্টাবে বর্তমান বেঙ্গল সেপ্টাল রেলওয়ের 
গোবরভাজ ষ্টেসান হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোশে হায়দারপুর 
গ্রামে জন্ম প্রাণ করিক্সাছিল। গোবরভা| প্রভৃতি স্থান তখন নদীর! 
জেলার অন্তগত ছিল! এষ চায়ঙ্গাবপুঝ গ্রাম খানি জেলা নর্দীয়া ও ২৪ 
পরগণার সন্ধিস্থলে ইচ্ছামতী নদী, যাহ। নর্দীয়। ও ২৪ পরগণার সীম! 
নির্দেশ, করিতেছে তাহারই দক্ষিণ কুলে কিয়প্,রে অবস্থিত ছিল। 
এক্ষণে ইহ! জেলা ২৪ পরগণার বাছুড়িয়। নামক খানার অজর্গত। শিশ্ত- 
কাল হইতেই তিতুর যুললমান ধর্ষের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত 





শব 8০৮৮০ 5839 ৪6০ (289 0256 ৪ চ৪ম্য 01081৮2800৫ 
000৩ চ79000 185097 গুুে-ঠা মা) £ আ7৫ 00 1550775 & 5003606 
০০৭১ ০1 91৯৮8৩৩6৭ ভ05121 10085007067) 8910 1980 |) 6০ 
৪০৮ ৮1) 6৩ 9৮৪0এমএ ০৫ ₹৩০]1, 08 ৪ 9১১০৮৮ 600৩ 69 ৫96) ৮০৪ 
111যায (০50, 


21490575 5980০এ 8০০০৪০০ ৮০1, 11 18৭ 51 


প্‌ ৃ নদীয়া-কাহিনী। 


হুইভ। করনে বর়োতুদ্ধি সহকারে এই ধর্শভাব ধর্োম্মাঞ্গে জীড়াইয়াছিল। 
১৮২৯ খৃষ্টানে তিডূ মন্ত। বাজ করে। তথায় ওয়াহাবি সম্প্রঙ্গায়ের নেতা 
সৈয়দ আহম্মরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। মতাস্তয়ে ফরাজী সম্প্রদায়ের 
প্রবর্তক ফরিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী হাজি সরিতুল্যার ধর্মমত 
গ্রহণ পূর্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং শ্বদেশীয় হীন জাতি 
মুসলমানগণের ভ্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হিন্দুবৎ আচার করিতে দেখিয়া 
তাহাঙগের মধ্যে নবমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে। তিতভূর নূতন মত 
সর্বতোভাবে ফোরাণের সহিত একা না হওয়ার, কোন সন্ত্রা্ত যুসলদান 
সাহার ধর্ম মহতাবলম্বী হয়েন নাই। কেবল কতকগুলি মুসলমান জোলা 
প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় লোক তাহার যতাবলম্বী হুইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বাস নম্দীয়া জেলার। তিতু ইহাদের ন্বংর্শে 
দীক্ষিত করিয়া, টাকা কর্জ দিয়! সদ লইতে, আনন্দোৎসবে বাোদ্দাম 
করিতে, ও কাছ] দিয়া কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই 
দ্বাড়্ী রাখিতে অনুমতি ফর়িল। মন্ধ। হইতে আসিবার কালীন একজন 
কবীর ভিতুয় সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজরগ 
দেখাইয়া! তিতুর় মূর্থ শিল্তষগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে 
ভিতুর দল পুষ্ট হইতে লাগিল এবং এই অজ্ঞ, ধর্মান্ধ মুসলমানগণ হিন্মুগণের 
প্রতি, এবং যে সকল মুসলমান তাহাদের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের 
উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল 
পু হওয়া তাহার এখন দল বজায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হুইয়াছিল। 
কিন্তু আরের ফোন নিদ্ছিউ পন্থা না থাকার সে ছই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটী 
লু্ন করিতে আরম্ভ করিল। 

তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হুইয় পু'ড়া গ্রামের জমিদার 
ক্্চদেব রায় তাহার জমিদারীর মধ্যে তিতুর দলের প্রভাপ হ্রাস কারবার 
মানসে উক্ত সম্প্রন্ায়-ভূক্ত বাক্তিগণের প্রতোকের ছাড়ীর প্রতি ১।* পাচ 
শিকা কর খার্ধ্য করিলেন। জমিদায়ের এইরূপ অনধিকার চর্চার তিতু 
বৎপরোনান্তি কুদ্ধ হইল) তখন তাহার দলে সহশ্রাথক লোক যোগ 
দিরাছল স্থৃতরাং এই অপমান নীরবে লঙ্ধ না করিয়। পুড়া আক্রমণপুব্বক 
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উক্ত রায় মহাশয়কে লাঞ্ছিত করিয়া মুললমান করিবার মানসে তিতু নদলে 
১৮৩১ খুষ্টাব্ের নতেম্বর মাসের এক দিন বাতা করিল। পথে খাসপুরে 
যে সন্ত্রান্ত মুসলমান রা মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, 
গাহার বাী লুঠন পূর্বক তাহার কুমারী কন্তার ধর্ম নাশ করিয়া তিতু 
পর দিন প্রভাতে ইচ্ছামতী উত্তীর্ণ হইয়! পু'ড়া আক্রমণ করিল। সেদিন 
ক্ষার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পূজা হইতেছিল ও তছ- 
পলক্ষে প্রাতেই যাত্রা বনিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পু'ড়া আক্রমণ 
ফরিতে আসিতেছে শুনিয়া! বারোইয়ারি-তলা জনশূক্ত হুইয়া পড়িল। 
পুরোহিত তখন পুজার বনিয়াছিলেন, স্থৃতরাং পুজা ছাড়িয়! উঠিতে না 
পারিয়া তিনিই কেবল বারোইয়ারী মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে 
তিতু আসি! প্রথমে বারোইয়ারি ভলায় একটী গোহত্যা করিল। পৃজারত 
ধর্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এই নিদারুণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃষ্ত 
সহ করিতে না পারিক় মায়ের সমন্দুখস্থিত দীর্ঘ কপাণ গ্রহণ করিয়া সেই 
নিষ্ঠুর ঘাতকগণের মধ্যে পতিত হুইয়া তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেলিলেন ; কিন্তু তখনই অগণিত পাষণ্ড কর্তৃক স্বৃত হুইয়া নিজেও হত 
হইলেন। এগ্দিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাটী লইয়! 
থাহির হইলে তিতু. গতিক মন্দ দেখিয়া, সে বাত! পলায়ন করিল। 
'বারামাতে তৎকালে জেল! ছিল ও একজন জয়েন্ট ম্যাজিগ্রেট সেখানে 
থাকিন্তেন। বসিরহাটে তখন মহকুমা ব! বাছড়ির়াতে খান। হৃধ নাই। 
এক কদস্বগাছিতেহ খানা ছিল। বারাসাতের ফ্যাজিষ্ট্রেট সাহ্বে এই 
ব্যাপার অবগত হুইয়। বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়া 
ফদস্বগাছির ত্রাঙ্গণ দার়োগাকে তিভুকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান। কিন্ত 
তিনি কয়েক জন অস্থচরসহ তিতূর হুন্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তিতু এই 
ঈ্ারোগা-জর-ব্যাপারে সাতিশক় প্রোৎসাহিত হুইয়। আপনাকে অসীম 
বলশালী বালর। নিদ্ধারণ ককিল এবং বৃটীশ-শাসন উপেক্ষ। করিয়া আপ- 
নাকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বয় বালযা ঘোষণ। করিল এবং টাকীর ও 
গোবরডাঙ্জায় জমিদারগণের নিকট কর চাির়া পাঠাইল। গোবরডাঙ্গায় 
এ সমর কালী শ্রসন্গ মুখোপাধ্যায় অহাশঞ জমিদার ছিলেন। তাহার 
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প্রতাপে তখন বাছে বখরিতে এক ঘাটে জল খাইটত। অন্যান ছুই শত 
লাঠিরাল, তিন চারি শত পাইক ও নগদী ও কযেকটা হস্তী তাহার সর্বদা 
প্রস্তুত থাকিত। তখনও দ্বেশে চোর ভাকাতের তয় সম্পূর্ণ দূরীতৃত না 
হওয়ায়, সকল জদিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু ফিছু লোকজনের 
ছলতানা রাখিতে হইত। এই সমক্কে তিতুর দৌরাংস্থয কালীপ্রসঙ্ন বাবু 
ছুই শত বেতন-তোগী হাব্সী আনিয়া! গোবরডাঙ্গার রাখায় তাহার নিকট 
কর গ্রহণ করিতে আসিতে বা! কর না গিলে তীহার মন্তক লইতে আসিতে 
তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই । যাহা হুক এ সময় নিকটবর্তী 
গ্রাম নকল তাহার দৌরাক্জো একেবারে জনশৃন্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

তি তাহার ৰাসের নামত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের জন্ত নায়িকেল 
বেড়িয়া নামক স্থানে একটী সুবৃহত আত্র-কাননের চতুর্দিকে গড় বাটিয়া, 
বাশ পুঁতিয়া। কেছ কেহ বলেন মৃত্তিকাত্যন্তরে তাহার ফেলল! নির্্মাগ 
কৰিয়াছিল। এখনও কোন বিষয়ে ক্ষপ-ভক্গকুরতা প্রকাশ করিতে হইলে 
লোকে “তিতুষিরের কেল্লা” উল্লেখ করিয়া থাকে । এই বংশ ও ষৃত্তিকা 
নির্শিত ক্ষণভঙ্কুর কেল্লার বলিয়া ভারতের ন্ব মনোনীত নব বাদসাহু কবে 
ফোন্‌ গ্রাম ধ্বংস করিবেন, কাহার অর্থ লুঠন করিবেন এবং কখন্‌ কাহার 
কি সর্বনাশ করিবেন, তাস্থাই ভাবিতে লাগিলেন | বে ধর্মপ্রাণতার উত্তে- 
জিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্শ-সম্প্রদায় গঠনে মনে।নিবেশ করিয়াছিল, 
হুরাশার ছলনায়, অথেব অধিতৃপ্ত পিপাসায় এক্ষণে তাহ! পৈশাচিক তাৰ 
ধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নৃতন অত্যাচান্ধ করিয়াও তিতুর তৃপ্ডি 
হইতেছিল না। 

মোল্লাহাটির কুঠীর ফ্যানেজার ভেভিল সাহেব ছুই শত লাঠিয়াল ও 
সড়কীওয়াল! লইয়। তিতুকে আক্রমণ করেন ? কিন্ত তিতু কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া কোলরূপে প্রাণ লইয়। পলায়ন করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। সাছে- 
বের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইচ্ছামতী তীরস্থ গোবরা গোবিন্দপুরে যাইয়া 
খ্মাশ্রর লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইরা উদ্ক স্থানের জমিদার রায় 
মহাশয়গণের সহিত তিড়র বিবাদ হয়। 

ৰারাসতের ম্যাজিগ্রেট লাহেব দিন দিন তিতুর এই অগ্রতিছত প্রতাপ 
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বন্ধিত হইতে দেখিয়া, গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া সৈল্ত সাহাবা প্রাথন! 
করেন ; কিন্তু গৰর্ণমেপ্ট মুষ্টিমেয় জনকতক উক্মন্ত মুসলমানের শাসনের জন্ 
প্রথমে সৈম্ত ন। পাঠাইয়া বারাপাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত 
চৌকিদার, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈম্ত ও 
চারিজন গোরা! অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারাও হখন এই 
বলদৃণ্ড মুললমানদল কর্তৃক পরাজিত হইল ও একটা ইংরাজ অশ্বারোহী ও 
কয়েকজন সিপাহী নিহত হুইল, তখন গবর্ণমেন্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত 
১৮৩১ থুষ্টাবে লেফ্টা্তাপ্ট &,যার্টের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য, একদল 
দেশীয় পদাতিক ও কতিপর কামান গ্রেরণ করিলেন। লেফ্টান্তাপ্ট 
রার্ট তাহার দলবল লইয়া ১৯ নবেশ্বর রাত্রি থাকিতে আসিয়া তিতুর 
কেল্লা ঘিরিয়্া ফেলিলেন। কিন্তু তিস্ ও তাহার সঙ্গীগণ তখনও পথ্যস্ত 
কিছুমাত্র ভীত ন৷ হইয়৷ এই স্তুশিক্ষিত সৈন্তগণের সাহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত 
হইতে লাগিল। তিতু তাহার ধন্মোন্মন্ত সৈম্তগণকে এই বলিয়া উত্তেজিত 
করিল যে, ধর্মবলে সে ইংরাঞ্জের গোলাগুলী গিপিয়া ফেলিবে। লেফ্‌ 
টান্তাণ্ট &,যার্ট এই বংশ-কেল্লাবাসী ৰীরগণকে ভয় দেখাইবার ভন্য প্রথমে 
কতক গুলি ফাক আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন ) কিন্তু মূর্ধ মুসলমান- 
গণ ইহাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট হইল না দেখিয়া "হজরত গুলি খা 
ডালা” বলির! কেল্লা হইতে বাহির হুইয় সবেগে ইংরাজ-সৈস্কের উপক 
আমদিয়া পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলা গুলী ছাড়িতে আদেশ 
দিলেন। দেখিতে দেখিতে বাশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও 
তাহার বহু শিষ্য কেল্লার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগনেক় 
নসিরদ্দি তিন শত মুসলমানের সহিত বন্দী হইল। অবশিষ্ট যে যেমন 
পারিল, পলান্নন করিল। বারাসতে এই সকল বন্দীর বিচার হুইয়া নসিরদ্ি 
ও অপর দেড় শত লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল । এইন্ধপে তিতুর দল 
বিধ্বস্ত হইলে দ্বারুণ ভর়ে তাহার শিল্ত সেবকগণ দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু 
সাজিতে আরস্ত কিল। কথিত আছে তখন পরাধাশিকগণ প্রতি দাড় 
ফেলিতে ১।* পীচ পি! হিসাবে মঙ্কুরি লইক়্াছিল। এ সম্বন্ধে তখন: 
অনেক ব্যক্ষ-কৰিতা রচিত ভুইযাছিল। 


থ্৬ নদ্দীয়া-কাছিনী 


জোলানী উঠিয়া বলে উঠুরে জোলা ঝাট। 

হাজাষ বাড়ী গিয়া ঝাট মোচ দ্াড়ী ফাটা? 

কোখার ছাজাম, কোথায় মোকাম কোথায় কার বাটু। 

দাড়ী কেচ্ছে দিয়ে কাট, দ্বাড়ী ফেছে দিয়ে কাট। 

তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্ি কর। 

ভোষার বুদ্ধিতে মাষু ঠেকলাম এবার দার 

এসেছে রাঙ্গা গোরা, উদ্দি পর! ব্যাতের টোপর যাথায়। 

এয়া ছাড়ছে গুলি, ভাগে খুলি, হজয়ত গুলি মানলেন]। 

সারলে ইংরাজে মাসু! এবার আর জানে রাখলে না ॥ 

এইকপে তিতুর বিজ্বোহ দমন হইলে নম্ীয়ায় আবার শাস্তি ফিরিয়া 

আসিল। ১৮৪১ অন্ধে রাজ গিীশচন্্র লোকান্তরিত হইলে তাহার 
তক পুত্র প্রীশচন্জ্র জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়! নষ্ট বিষস্কের পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করেন। ইনি উদ্ভোণী হুইকা নদীয়া ভেলাস্ব অনেক ভত্রলোফকে 
সমবেত করিয়া নিজ প্রালাদে এক সাধারণ ছিতফরী সভা স্থাপন করেন। 
এই সভার উদ্কোগে নদীয়াবামীগশের একটী মান্তাপকার সাধিত হুইয়া- 
ছিল। যে সকল ব্যক্তির নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেষ্ট সরকারে বাজেয়াপ্ত 
হটরাছিল, এই সভ। তৃম্যধিকারীদিগের দ্বারা আবেদন নাহি! গবর্ণ 
মেপ্টকে উহা প্রতার্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । 

১৮৪৪ আবো সার হেনরি হার্ডিঞজ সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত 
হয়েন। ইনি সাতিশক় বিস্োৎসাহী ছিলেন এবং এদেশে হার্ডিঞ্জ বিদ্ভালয় 
নাষে গবর্ণমেপ্টের বারে এক শত একটী বাঙ্জাল। বিদ্ভালয় স্থাপনা করিস 
ছিলেন । ঈঈহারি রাজত্ব কালে ১৮৪৬ অব্ের ১লা জানুয়ারি যহাসমারোহে 
ক্ককনগর কলেজ খোলা হুর। জুপ্রলিদ্ধ ভি, এল, র্িচার্ডসন সাহেব 
কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েন। এই লময় হইতে নন্দীরায় 
পাশ্চাতা শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতে আরত হয়। এই সময়ে দেশময় 
“বিধর বিবাহের” এক বহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। স্বনামধন্য পর্ডিত 
ঈশবয়চন্্র বিভ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণীরপে দণ্ডায়মান হন। বিধ্াঁ 
বিবাছের অন্দোলন পূর্ব হইতে আরম ছইলেও এই সময়ে ইছা দেশ মধ্যে 


নদীয়া-ক।হিনী শ৭ 


বুল পরিমাণে প্রচারিত হয় বিশেষতঃ এ বিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল হিন্দুযাত্রেই মহ! আপত্তি উত্থাপন . 
করেন; এই সময়ে বিগ্কাদাগর মহাশয়ের নামে নদীয়! জেলায় “বেঁচে 
থাক বিস্তাপাগর”* প্রদৃক্টি বু কবিত। প্রকাশিত হয় * এবং শান্তিপুরের 
তাতিগণ কাপড়ের পাড়ে এ সকল গীত লিপিবদ্ধ করে। হিন্দু মাঞ্জেই 
তখন এ বিষয়ে কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত নবন্বীপের পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী : 
হয়েন। কথিত আছে বিস্তাপাগর মহাশয় বালবিধবার পুন সংস্কার শান্তর 
সন্মত কিনা এ বিষয়ে বিচারার্থা হইর। নবন্বীপে আপিলে তত্রস্থ পণ্ডিত 
মগ্ুলী তাহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিয়া! গঙ্গাতীরে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া 
দেন এবং পাকার্থ তওুল ও অন্ঠান্ত প্রব্য সজ্জিত করিয়া! রন্ধনের নিমিত্ত 
গঙ্গাতীর ঘছইতে এক উচ্ছিষ্ট মুৎপাজ্ম আনিয়া প্রদান করেল। বিদ্ভাদাগর 
মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের জাভিমতের আভাব 
পাইয়] সে বাত্র! বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। 
১৮৫৬ খ্রষ্টান্জে বিধব! বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। 1 
১ 
ঞ্চ “বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হ'য়ে। 

. সদরে করেছ রিপোর্ট বিধব1 রমণীর বিয়ে। 
কবে হযে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ জাইন, 
জেলার জেলায় থানায় থানায় বেরবে হুকুম 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম। 
কে যাবে এদের সনে বরণ ড়ালা মাথায় হ'য়ে 
কবিবর হেসে কর, ঘুচিল নারীর তর 
পকলের হাতের খাড়, হইল অঙ্গন । 
বে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়। 


দেখে শুনে মদল রাজ] পলাইল ভয়ে ॥” 
এই গানের ব্যঙ্গ পালট! গানও হইয়াছিল $ 


“গুদে থাক বিদ্যয্লোগর চির রোগী হয়ে।" 
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যাহা হউক পরে 


৭৮ নদীয়া-কাহিনী। 


২৮৪৮ অন্ধে লর্ভ ডালছোনী গবর্ণর জেনারল হয়েন। সুছার শাসন- 
ফালে কলিকাতার বিশ্ব বিস্তালয়ের সুত্রপাৎ ও গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক গ্রাপ্ট- 
ইন এড-সিষ্টেম্‌ প্রবর্তিত হয় এবং নদীয়ার কলেজ ও ছুই একটা স্কুলে উক্ত 
সাহায্য প্রদত্ত হয়। তাহার যত্বে এদেশের ঘষে সকল উন্নতি বিধান হইরা. 
ছিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাল ডিপার্টদেন্ট এবং পূর্ত 
বিভাগ সর্ব প্রধান । 

১৮৫৩ অন্ধ ইষ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী পলিয়ামেন্ট হইতে যে সনন্দ 
প্রাপ্ত হন তানাতে বাঙ্গালার় লেফটেন্তাণ্ট গবর্ণর নামে একজন স্বতন্ত্র 
শাসন কর্তা নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতদ্দেশবাসীগণ বিপাত বাইয়। 
পিভিল সার্ধ্িশ দিবার অনুষ্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রিল 
তারিখে সার্‌ ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাহাছর বাঙ্গালার প্রথম লেফ টেন্ত!প্ট গবর্ণর 
নিযুক হয়েন * ইনি বঙ্গ মসনদে উপবিই হুইয়াই প্রজাকুলের অবস্থা পরিদর্শন 
মানসে হ্ীমার আরোহণ করিব জলপপে তাহার এলেকাধীন প্রধান 
প্রধান স্থান সমুহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদছুমারে মাথাভাঙ্গ। নদী বাছিয়া 
নদীয়। জেলা পরিদর্শনার্থ আগমন করিপাছিলেন। এ বৎলর নদীয়া 
দারুণ প্লাবন সংঘটত হইয়াছিল; প এবং লে কারণে প্রক্গ। সাধারণের 
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নদীয়া-কাঁহিনী। | ৭৯ 


ঘংপঝে নাস্তি কষ্ট হইর়াছিল। ডাঙ্জাডহর এক হুইর! হাওয়ার বহু গবাক্ছি 
গৃহপালিত পণ্ড ও মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছিল। 

এইকালে (১৮৫৬.৫৭ খৃষ্টাবে ) হিন্ুগণের চড় কপুজ! উপলক্ষে বাঁণফেণাড়া, 
জিবফোণড়া, কাচি, ছুরী, ক্ষুর প্রভৃতি তীক্ষধার অস্ত্রের উপর উচ্চ হইতে 
পতিত হুওয়! প্রভৃতি নির্মম অনুষ্ঠানের প্রতি কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের দুষ্ট 
আকুঞ্ঠ করেন, কিন্ক তদানীন্তন উ্নতমন] বঙ্গেশ্বর হ্ালিভে বাহাদুর ইহ! জন 
লাধারণ শ্বইচ্ছার করে বলির! আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে 
অস্বীকার করেন, তবে জনদাধারপ বিশেষ মিসিনান্ী এবং গ্রাম্া পঙ্ডিতগণের 
প্রতি সাধারণকে বুঝ ইরা এই নিষ্ঠুর কার্য হইতে নিবৃস্ভ করিতে পরার্ধ্শ 
দ্বেন। ধাঁ! হউক ও বিধয়ে পুনরার বহেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাছুরের শালনকালে; 
আন্দোলন ছয় এবং বঙ্গেশ্বর জমীদারগণ ও সন্ত্রা্ত ব্যক্তিবর্শের সাহায্যে 
জনসাধারণকে বুঝাইপ্স কচিৎ পুণ্শের সাহায্যে ইহ! দমন করিতে প্রান 
পান এবং তিনি এইরুপে কৃততকাধ্যও হন। 

এই সময়েই নদীরায় তামাকের চা বিশেষভাবে জাকিয়। উঠে. এমন কি 
নুদূর বিদেশেও উহা জাহাজযোগে প্রেত্রিত হইভে থাকে । কথিত আছে এই 
নদীয়া জেলাতেই দিললীশ্বর সাহান সা আকবরের সমস ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 
তানাকের আবাদ আরম্ত হয়। ও অস্তাপি নদীয়ার সর্বত্র বিশেষ নদীর জেলার 
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৮* নদীয়া-কাহিনী। 


রাখাঘাট মহকুমার অধীনস্থ টাকাদহ, যদনপুর, হরিংখাটা, কীচড়াপাড়। প্রভৃতি 
স্বানে হিংলী তামাকের চাঁষ বিশেষভাবে হইয়া থাকে 1 

১৮৫১ জন্মে লর্ড কানিংবাহাছুর গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়| এদেশে আগ- 
্ন করেন। ই'হারই রাজত্বকালে ১৮৫৭ অন্ষে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক 
শত বৎসর পরে ভয়ানক লিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিজ্বোহ বুটাশ 
রাজত্বের মূল পর্বত কীপাইয়! তুলিয়াছিল কিন্তু নুকৌশলী সম্ধদয় ঈয়াল 
ক্যানিংয়ের সদাশয়তায় শীঘ্ই বিস্্োহাগ্সি নির্বাপিত হইয়া দেশে আবার 
খান্তি স্কাপিত হইয়াছিল। এই ছুর্দিনে নদীরা যদিও প্রতক্ষাভাবে কোন 
রূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, তথাপি স্বাাবিক 'উদ্বেগ আবেগ ও ভীতির হত্ত 
হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। নদীয়া! বলিলে সে সহয়ে বর্তষান প্রেসিডেন্গি 
বিভাগকে বুঝাইত। বারাকপুর, বঙরমপুর ছাউনির লিপাহীদের কেছ কেহ 
বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্ত সৈছাদি প্রেরণ করার, শান্তিপ্রির 
অধিবাসীগনের মনে শ্বতঃই একট। জশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। এতাবৎ 
বাঙ্গাল! ও অন্থান্ত বুটিশাধিকার ই ইপ্ডির়! কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। 
বিজ্রোহ শান্তির পর ১৮৫৮ বের ১লা নতেম্বর এলাছাবাদের দরবারে লর্ড 
কণানিং বাহাদূর এই মর্গে দয়াময়ী ইংলতেঙ্বরী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার 
করিলেন যে কোম্পানীর হস্ত হইতে এদেশের শালনতার মহারাণী শ্বহস্তে 
গ্রহণ করিলেন ;* তিনি প্রঙ্জালাধারণের জাতি ধশ্ম নির্বিশেষে ধর্ম ও 
্ায়াহুমোদিত বিচার ধার1 তাহাদের স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং উপযুক 
দেখিলেই রাজ্যের সর্ধবিধ উচ্চপদে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন । গবর্ণর 
জেনারলগণ অতঃপর রাজ গ্রতিনিধী “ভাইলরয়” নাষে অভিছিত হইলেন। * 

এই ১৮৫০ অক্ে এক দিকে সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে যেমন দেব্রে 
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নদীয়া-কাহিনী। ৮১ 


শাস্তি পুনস্থাপিত হইতেছিল * তেমনি আবার নদীয়।, বপোহর, পাবন1 

প্রভৃতি নীল-প্রধান জেলাতে দেশীর ও বিদেশীর় বহু নীলকণের সহিত চাষী 
রার়ত গণের বিবাদ বাধিয়। উঠিএাছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন 
কোন নীলকরের অত্যাচারকাহিনী গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি 
অপরদিকে নীলকরগণও স্থানবিশেষের রার়তগণের দাদন লইয়া কার্য্য না কর! 
প্রভৃতি ছর্ব্যবহারের কণা গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন। 
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* দেশ তখনও সর্বতোভাবে শাশিত হয় নাই সুতরাং দেশের শাস্তি তখন প্রায়ই 
চৌর ডাকাতের উপদ্রবে অব্যাহত থাকিত না। স্থুবিধা পাইলেই দেশের নিম্ন শ্রেণীস্ 
বলিষ্ঠ ছুই দশঙজনে একত্র হইয়া দল বাধিত ও দেশের সর্ধনাশসাধন করিয়! বেড়াইত | 
এইরূপ চৌর ও ডাকান্ত সব গ্রামেই ছু চাব্লিজন দেখ! যাইত, এমন কি, চৌর তাড়াইতে 
জমীদারগণ কেহ কেহ ডাকাত পুধিতেন। এই সময়ে যাহাদের উপদ্রবে নদীঘাবাসীগণ - 
সর্বন! সপস্কিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ধপ্রধান ছিল। মনোহর জাতিতে 
গোয়াল, নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা। পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর 
দস্যপঘোগী বহুগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিদ্ধুঢুরী, ডাকাতি রাহাজ্বানি, 
নৌকামার। প্রভৃতি কার্য ভাহার বিশেষ হক্ষত। ছিল। তাহাকে যাহার! দেখিয়াছেন 
তাহারা তাহার শারিয়ীক শক্কি সম্বদ্ধে বলেন বে “মে চিত হইয়া! ইয়া থাকিত এবং 
তাহার গলার উপরে একখণ্ড বীশ.ছ্লিয। বাশের তুই প্রান্তে ছুইজন বলিষ্ঠ মনুষ্য চাপিযা 


৬২ নদীয়া-কাহিনী। 


১৮৫১ অঞ্ধে লদাশয় লারজন পীটার গ্র্যান্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বররূপে এদেশের 
শালনভার হত্তে লয়েন। এ লময়ে নদীয়া ও ধশোহর জেলার বহু প্রজ!-ও 
জমিদারধর্ণের সছিত অনেক অত্যাচারী নীলকরের -প্রকাস্তভাবে বিবাদ বাধির়া 
উঠে এবং লক্ষ লক্ষ গজ! ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা হয় যে আরু নীলের দাদন . 
লইবে নাবা নীলের চাষ করিবে না) লুতরাৎ শী বিষয়ে তখন মহাান্ত 
গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হইয়! উঠে। 





খকিলেও মনোহর মৃ্তিক।র উপরে হস্ত পদের তর করিয়া বাশ সঙেত সেই ছুই জনকে 
লইর। উঠি ঈাড়াইতে পারিত” নরনা, মানিক। প্রন্ভৃতি তাহার সময়ের নদীয়ার অন্যতম 
দ্য নাহক। সমগ্র ননীর। জেল! এই দলপনতিত্রয়ের কাধ্যক্ষেত্র ছিল। ইহার! তখন 
এতদূর অকুতোভয় হইয়া উঠিরাছিল যে অন্ত লোকের কথা দূরে খাকু ইহার! কয়েকবার 
কু্ণনগরের সাহেবদিগের মেস কোর্টের ও জজ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় জব্যাদি 
বোঝাই নৌকা লুট করিভেও কৃত হইভ না। মনোহর অস্ত্র ধাহাই করুক নিজ 
গ্রামে কখন সে চুরী ৰা ডাকাতি করে নাই। মনোহর তাহার জীবনে যে কত ভীষণ 
ডাকাতি কার্ধ্য মমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ন্ত। নাই, ধাহ! হউক পরিশেষে সে শাস্বিপুরের 
(বর্তমান রাণাঘাট)সবডিভিননের ডেপুটা বাবু ঈশ্বরচন্ত্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের ম্যাফিষ্েট 
মপ্টেষ্বর সাহেব বাহাছরের বন্ধে ও নদীয়ার কর্মদক্ষ দায়োগা বাবু গিরীশচন্্র বসুর চেষ্টা 
ও অসমসাহসিক ঠায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বীঘাতকতায় ধৃত হইয়া! তাহার আজন- 
কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোহবের সঙ্গীদেরও রাজদ হয়। 
ইহাদের মধ্যে পূর্বস্থলীর গে।পাল পোদ্ষার বিশেষ প্রদিত্ব, সে মনোহরের ““থাঙ্গিদার” 
অর্থাৎ মাস সামালদার ছিল। জজ হ্াউনেয় বিচানে মনোহরের চিরনির্ধাসন দণ্ড হর 
তদানীস্তন রীত্যান্থলারে এই আদেশ লদর নিজামত্ত হইতে কায়েম হইয়া আমিলে 
মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তখা হুইতে করেকমাস পরে ৫০৬* জন পঞ্জাবী 
ও পশ্চিমে দায়মালী আনামীর সহিত নির্ববাসনের জন ব্রন্মদেশে খাযেটমিউ নগরে ক্লারিগ। 
নামক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহ্র তাহার সঙ্গী করেদীদের সহিত এক 
যোগে মহবিপ্লব বাধাইয়! জাহাজের কাণ্ডেন ও অ্তান্ত সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় গাইয় 
ৰখ করে। কেবল জাহাজ চালাইবার জন্ত কয়েকজন দেশী খালাশীর প্রাণরক্ষ! করিয়া 
তাহাদের দ্বারায় ভিন্ন রাজার এলেকায় জাহাজ চালাইর়৷ পালাইতে চেষ্ট। করে। কিন্ত 
তাহাদের দুর্ভাগ্যবশত: একখান! রপতরীর মহত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই মানোয়ারের 








রাজরাজেশ্বরী করুণামর়ী ভিক্টোরিয়। । 


নদীয়া-কাহিলী। 


নদীয়া-কাহিনী। ৮৩ 


রি 


এরই সময়ের জবস্থা এতই সঙ্কটাপর হুইর| উঠিএাছিল যে তদানীন্তন 
উদার-হায় রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাছুর তাঁহার একখানি পত্রে 
লিখিয়াছিলেন--““বর্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার 
এতই উৎকঠ। হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি 
ক্রমাগত ভাবিক়াছি কোন এক নির্বোধ নীলকর বদি তয় ব। ক্রোধ পরবশ 
হইয়া! একটিমাঞ্জ প্রজজাকেও গুলি করে তবে সেই যুহূর্থেই নিয় বঙ্গের 
সকল কুঠীগুলিই প্রচ্ছ,লিত হইর1 উঠিবে 1* 

দেশের ধখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাশয় গবর্ণর গ্র্যান্ট মছোদর 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিসে অশান্তি ও বিপ্লবের হুত্ড হইতে 
দেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে ভবানীপুর বাসী দরিদ্র ব্রাহ্ষন সন্তান হরিশ্ন্ত্র প্রঞ্জাবুন্দের পক্ষ 
হইয়! “পেটি ঘটে" লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহজ সহশ্র 
প্রজাকুলকে প্রজাপালক গবর্ণমেন্টের নিকট বিচার প্রার্ধা হইবার জন্ত সংপরামর্শ 
দিতে আরস্ত করিলেন। + চতুদ্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে বাহার] 


শেপ সপ পেপাপপপপ টা 
কাগ্ডেন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া! অকারেব বলবে লইয়া বান এবং তথায় বিচার হইয়া 
তাহাদের ফাসী হয়। 

51595006508 0186 001 20306 ও 96০11020550. 155. 00015 
৪0150 0050 1 0555 0050 5100৩ 07৩ 0225 ০6 10৩11, 2100. [02 
0026 08) 1 616 0386 2 500০0 মি 10 21501 01 62৫ 09 ০00 09011518 
0120 [01615 056 6৪৩9 9০০15 50120 9৩009] 10 2308555 

[010 080105) 
8১01150015 860001 01506 10 00৮55. 0886 192. 

1 নদীয়ার প্রজাকুল হরিশ্চন্ত্রের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত। এ সম্বন্ধে 
কৃষ্ণনগরে নীল কমিসানের সমক্ষে সাক্ষী দিবার কালে তদানীত্তন নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
ডবলিউ, জে, হারসেল সাহেব ১৮৬* সালে ৯ই জুলাই এইক্কপ বলিয়াছেন ;__ 
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৮৪ নদীয়া-কাহিনী | 


অত্যাচারী তীহাদের প্রতি ছুটি পতিভ হইল কিন্তু ১৮৯১ তরীষটাকে 
জুন মালে অকালে হরিশের মৃতু হুটল। * বাছাই হউক ১৮৬৯ খুঠাষো তাহার 
কান্তিক লাধনায় নুফল ধরিয়।ছিল। কারণ প্রধানত তাছারই চেষ্টা 
স্থুখানক গবর্ণষেন্ট ইত্ডিগো কমিসন নাষে নীলকর কৃত অত্যাচারের সত্যালত্যঠ 
নির্ধারণের নিমিত্ত এফ কমিসন নিষুক্ত করেন। + 

এই কমিদনের সভ্যগণ ১৮ই মে কষ্খনগরেই প্রথম অধিবেশন করির1 
গ্রফান্ঠভাবে নীলকর ব্যাপারের তাত্ত আরপ্ত করেন। তিন মাস ব্যাপী 
কমিপন সর্বসমেত ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ১৫ জন 
গবর্ণমেন্ট কর্খচারী, ২৯আ্রন নীলকর, ৮ জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার 
এবং ৭৭ জন রার়ত ব1! প্রজা। এই কমিলনে যে সকল বাক্তি সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণাখাটের স্বপ্রপিদ্ধ জমিদার বাবু জযটাদ 





17 005 0235 11018 11616905000 50016, 50107110060 1019 2০৮ ৪৪ 
[1005৩ 100 £65501 60 500009৩ 08 00৩ ৪0৬106 আও 100001006, 


৬ হরিশের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ মর্্াহত হই! মৃতের প্রতি 
ষন্বান প্রদর্শন করিবার জনা ১৮৬২ খু: অব্ের ২* জুলাই তাযিখে “নীলদর্গণ" প্রপেত| 
ুপ্রসি্ধ দদবদধু মিত্রের উদ্যোগে এধং নমদীয়াধিপতি মহারাজ! বাহাছুর সতীম্চগ্র রায়ের 
দেতৃত্বে কৃফনপরে এক শোক-সতা| আবহমান করিয়] হতর্গা মহাজ্ার শ্মৃতিরক্ষা কে_ 
যহ অর্থ লংগ্রথ করিয়া! কলিকাতার 'হরিশ্্র স্মৃতি রক্ষ! [ভাগারে' প্রেরণ করেন। এরইয়পে 
আমর! “নীলমর্পণের" অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিআ্রকে (বিনি তখন নদীয়ার পোষ্ট হুপা- 
রিক্টেডেন্ট পে বিরাছিত ছিলেন ) নীলকর পাঁড়িত প্রজাকুলের অকজিয ছিতৈধী হরিণের 
পুজ্জার প্রধান পুরোহিত রূপে দ্বেখিতে পাই। এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সন্বন্ধেষে নকল 
প্লান উঠছিল তম্মধো এইনি বিশেব প্রনিষ্ঠ- 


ভাসছে যন মনের হর়িযে | 
(আগে ) লুটে খেত এক হরিশে, 
(এখন ) বাচালে এক হয়িশে 1 
হুনে বুনে নীল কত্ত জনি খাল 
( এখন ) হচেছে তার অড়র কলাই সরিঘে |" 
প্রথম -( হরিশ নীল কুঠীর এক অত্যাচারী বর্ণাচায়ী) 
বিতীগগ-হু প্রপিদ্ধ হরিশচন্র যুখোপাধ্যায় |) 


+ 15430 69:2:313907 ০0, 3 5৩0০০: ১8৭55. 


মদীয়া-কাহিনী ৮৫ 


পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীর বঙ্গেশ্বর বাঠাছুর বিশেদ উল্লেখ যোগ্য বলি! 
প্রশংসা করেন। * 

এদিকে বখন কমিলন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন 
সদাশয় বঙ্গেশ্বর গ্র্যাণ্ট মহোদয় কার্াস্তর ব্যাপদেশে নদীরা ও যশোহছর 
মধ্যে প্রবাহিনী “কুমার” ও শকালী গঙ্গা" দিয়া ই্টামার আরোহণে গমন 
করিতেছিলেন। তিনি বলেন "তখন নদীতীরে দলে দলে প্রঞ্াগণ সমবেত 
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৮৬ .নদীয়া-কাহিনী ৷ 


হই আর নীল বুনিব না জাপনি অনুমতি করুন এই কাতর প্রার্থনা উপ- 
স্থাপিত করে। ”* * 
এইকালে স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক"নী লদর্পণণপ্রকাশিত হইল। নীলদর্পণ গ্রকাশ 
হইবা মা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইল। 

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অন্থুবাদ ব্যাপার লইয়াই স্তবিখ্যাত জেমস্‌ লঙ 
সাহেব ও মানুয়েল লাছেবের তর পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিক্ব! কারা- 
দওড ও অর্থদণ্ড হয় ইহ লইয়া! সে সময়ে দেশে হুলপুল পড়ি! যায়। 

এইয়পে নীলদর্পণের শেষ ববনিকা! পতন হইল বটে, কিন্তু এ বিষয় লইর! 
বছদিন ধরিরা! গবর্ণমেন্টের বহু কাগঞ্চ, কলম, কালী বারি হইয়াছিল। 
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ছিঃ 


॥ 


বঙ্গেশ্বর পিটার গ্র্যাণ্ট উতর এস, সিটনকর । 


১৯৫১ 
৫ চট 


রঃ 
রা 


রেভাঃ, -জম্স্‌ লং! দ্রীনলদ্ধু মিত্র । 


নদীয়া-কাহিনী। 





নদীয়া-কাহিনী ৮৭ 


গরে বহু বাঙানবাদের পয় সহামান্ত সদাশযর় প্রজাপালক গবর্ণদেশ্ট, 
যাহাতে অপছায় প্রজাগণের উপর অথ অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের 
নিজ নিজ সম্পত্তিতে নিজের শ্বহ স্বামিত্ সম্পূর্ণ বজার থাকে এই সকল 
বিষয়ে দৃষ্ঠি রাখিবার নিমিত্ত ই, জ্যাকলন্‌ সা্েবকে নদীয়ার অতিরিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়! প্রেরণ করেন। এ সময়ে সহদয় ডবলিট, জে, 
হায়সেল্‌ সাহেব নদীয়ায় স্থারী ম্যাট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। 
সদাশয় গ্র্ান্ট মহোদয় নদীয়ায় কেবল অতিরিক্ত ম্যাজি্রেট পাঠাইয়াই 
ক্ষান্ত হইলেন না) ধাগাতে সুদূর মফ:শ্বলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমি- 
দার অসহায় প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে না! পারে এবং বাছাতে প্রত্যেক 
প্রজা লহজেই বাঁজস্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র 
নদীয়! ডিভিমনফে-_যাহ এক্ষণে প্রেলিডেন্দী ডিভিলন বলিয়া খ্যাত-_করেকটী 
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৮৮ নদীয়া-কাহিনী। 
সবডিভিসনে বিভক্ত করিয়া* উহ! এক এক জন ডেপুটীর অধীন করেন এবং প্রত্যেক 
সব ডিভিসনের ছেড কোঝ়াটার,গমনাগমনের মুবিধার্ধ রেল,নদী বাবুহত্রাজবঘ্ঘ 
মন্মিকটে স্থাপন] করেন। এইরপে পূর্ববস্তীকালাপেক্ষা বিচারালয়ের সংখ্যা দিন 
দিনবুদ্ধি পাইলেও দেশের লোকের প্রতি অনুযায়ী প্রদ্গাকুল অত্য'চারী 


শী ীশীটিট 





যাহারা নীলগ্োলোষোগ সম্বন্ধে লবিদ্তকারিত বিবরণ জানিতে চােন তাহার 
্রীধুক বাকল্যাও্ বাহাদুরের “বেঙ্গল আগ্তার লেপ্টনাপ্ট গবর্ণরস” মিঃ। লিটন- 


ক.র প্রমুখ নীল কমিলনরগণের সবিস্তারিত রিপোর্ট বঙগস্বর গ্রাণ্ট বাহাছুরের 
ই্র রিপোর্টের উপর মন্তবা, ই ব্যাপার সংক্রান্ত মহামান্ত ইণ্ডিয় গবর্ণমেপ্ট ও 
বেঙ্গল গবর্ণমেপ্টের শত শত পঞ্জাদি এবং লুবিখ্যাত দীনবন্ধ, মিত্রের পুত্র ললিত 
মোহন মিত্র প্রণীত “ইপ্ডিগে। ডিম্টারবেন্স ইন্‌ বেঙ্গগ” প্রভাত পুস্তক পাঠ 
করিবেন । এই নীল হাঙ্গামার কিছু চা পরে নানা কারণে বিশেষ বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে নীল প্রস্থত হইতে আরম্ত হইলে দেশ হইতে নীলের আবাদ এককপ 
উঠিন্াগিয়াছে, নীলকর সাছেবগণের কেহ কেহ এক্ষণে নদীয়ার সুপ্রাদ্ধ জমী- 
দার, তাহাদের সদয় ব্যবহারে তাহাদের প্রন্জাগণ এক্ষণে দুধে আছে! 
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নদীয়া-কাহিনী। ৬৯ 


জমীদারের হগ্ক হইতে যেষন নিষ্কৃতি পাইতে লাগিল ভেমনি গেছে পড়িয়া 
মকর্দম! চালাইবায় ঝৌক বৃদ্ধি হষ্টতে লাগিল। * 

পর্ব হইতেই নদীয়ার সবডিভিসনের স্তায় ২। ১ টা ক্ষুত্র বিভাগ ছিল 
বটে ৭ কিন্তু ১৮৬* অন্যে মহামতি গ্রাণ্ট নদীর) বিভাগকে রীতিমত 
চারিটী ডিছ্রীক্ট ও ১৮টা প্রধান" সবডিভিননে .বিভক্ত করেন এবং এই ১৮টা 
মবডিতিপনের ১৮টি মহকুমা নিদ্দি্ট করেন $--১। কুটির, গঙ্গ। ও ই, বিঃ 
এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত। ২। মেহেরপূর। ও । ঝিনেদহ _নবগন্গার 
উপর । ৪। চুরাভাঙ্গ।_ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর। €। কুঞ্চনগর 
(সদর )। ৬। মাওয়া-নবগঞঙ্জার উপর। ৭। কোটচাদপুর-_রেলওয়ে 
হইতে পাক1 রাস্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। যশোহর (সদর) 
১০। বনগ্রাম_সরকারি বড় ঝাস্তার উপর। ১১) শান্তিপুর-( বর্ধমান 
রাণাঘাট )1। ১২) খুলনা এখন খুলনা সদর । ১৩। সাতঙ্গীরা। ১৪। 
বলিরহাট। ১৫। বারাশত। (এই নাষের ভিষ্রীট এই সময়ে উঠাইর। 
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$১৮৬* খুষ্টান্বের নীল কমিমনে সাক্ষা দিধায় কালে নদীয়ার তদানীস্তন মাজিষ্রেট 
হারনেল সাছেৰ এইযপ বলেন :-- 
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৯০ নদীয়া-কাহিনট্‌। 
দিপ্ন উহ্াকেঙ্গাবডিভিদ্রনি কর! চয়)। ১৬। আলিপুর (সঙ্গর়)। ১৭। 
পোর্ট মাত.লা (বর্থান বারুউপুর )_-কলিকাতায় যাইবার রাস্তার উপর। 
১৮। ডারষগ্ুহারবার। এতদ্বাতীত বারাকপুর ও দমদম কাপ্টম্মেপ্টেকে 
ইটা ক্ষুদ্র সবডিঞিজন করিয়া ছুইজন জয়েপ্ট মাজিছ্্রেটের অধীন কর! হয় 
ও শিয়ালদছে একজন ডেপুটীম্যা্িস্রেট রাখা হয়। 

এতম্মধ্যে কুরিরা, ঘেহেরপুর, কুষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর ও বনগ্রম 
লই ক্ষুদ্রাকাবরে নদীর জেল প্রতিতিত হয়। নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্বে 
মুসলমান শালনে বাহ ছিল এ সময়ে তাহাপেক্ষা! বন্ধ হাস করা হয় এবং 
পরবর্তী কালে বনগ্রামকে বশোহরের অন্তর্গত করায় ক্রমে উচ1 আরও 
ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হুইয়াছে এবং নদীয়ায় রাজন্বও এই কারণে কমিয়া 
গিয়াছে । 

পূর্বোক্ত উপায়ে ১৮৬২ জন্যে হিতকামী রাজার প্রজ্ারক্ষার কল্যাণকর 
বিধানে নদীয়ার এবং জল্তান্ত নীলকর প্রপীড়িত জেলার আন্যন্জরীন শান্তি 
পুনস্থাপিত হইলে, সার নি'সল্‌ ব্ডিন সের যাহছুর বঙ্গের শাসন কর্তা নিযুক্ত 
ভয়েন। ইহার ৫ বৎসর কাল হ্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে নদীয়ার এক হৃদয় 
বিদারক হদ্ৈব উপস্থিত হয় । এই বৎসর নহীঘ্জার বিভিন্ন প্রা সমুদ্ায়ে 
বিশেষতঃ নিয় ও আত্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপদ্ধি হয় যাহা ক্রমে 
মহাষারী আকার ধারণ করির! গ্রামকে প্রা জনহীন কফরিয়! দিয়ার্িল। যে 
পবিত্র ধাষ পূর্বে স্বাস্থ ও উৎকৃষ্ট জল বাধুর জন্ত নুবিখ্যাত ছিল_হে নদীয়া 
পূর্বকালে ইউরোপীহ্গণও স্বাস্থ্যোক্সতির নিমিত্ত আগমন করিতেন _ধে স্থানে 
প্রায় দেড় শত্ত বৎসর পূর্বে তর্স্বাস্থ্য পুনর্গঠনের একমাজ্র অবলম্বন বলিয়া? 
বন্দী চিকিংসঞ্গণের ব্যাবস্থাস্থৃযায়ী তদানীস্তন ইংয়াঙ্জ কোদ্পানীর 
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নষ্তীয়া-কাহিনী। ৯১ 


গবর্ণর বাহার আসিয়া বভর্দন ধাপন করিয়াছিলেন * এবং সে নদীয়ার 
উৎকৃষ্ট জল বাধু হতে তাহার বিনষ্ট স্বান্থা পুনর্লাভ কাঁরমা কলিকাতায় 
গ্রাত্যাগত হইয। কিছুর্দিনে আবার তিনি রোগগ্রন্ধ হইল নদীয়ায় পুনরা- 
গমন করিতে বাধা হউয়াছিতপন, 1 সেই স্থান্থামর ভুস্বর্গ নদীয়া এই 
সময় মহামারীর দারুণ কবলে এক মনা শুশান পরিণত হহয়াছিল। ফে 
দিকে তাকাইবে সেই দিকেই কেবল বিষাদপূর্ণ শোকের দৃপ্ত । রাস্তা ঘাট 
জনহীন-_-ক টিৎ দুষ্ক একজন বৈদ্ঝ এক স্থান হইতে স্থানান্তারে গমন করি- 
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২ ন্গীয়া-কাছিনী। 


তেছে আঙবা শিবাুল ও সার়মের সম্প্রদায় শ্রশাল হইন্ডে বা গৃহ হইতে 
শব দেহ সংগ্রহ করিয়া ভীষণ কোলাহল করিতেছে। প্রধম প্রথম লোকে 
শবাদি শ্রপানে লইয়া! দাহ করিতেছিল কিন্তু ক্রমে শব সংখ্যা বুদ্ধি পাওয়ায় 
শ্মশানে আর স্থান না পাইরা যেখানে সেখানে দাহ করিতে বা মৃত্তিকা 
স্তরে প্রোথিত কমতে থাকে । ক্রমে হখন সকলেই রোগগ্রন্থ হইয়। 
পড়িতে লাগিল তখন আর ফে ফাহাকে শ্বশানে লইর! বায়-_ফাঁজেই 
লো গৃহাত্যন্তরে মরিগ্া পচিতে আর্ত করিল। গ্রামন্থ ২।১ জন 
হাছায়া ফোনরপে নিস্তার পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ 
করিয়া প্রাণ লইরা পলায়ন পর কইল। এইয়াপে কত সোণার সংসার 
স্মশানে পরিণত হইল--ফত বিজ পল্লী, জনহীন ও হীহীন হইয়া পড়িল 
এবং কত শত শত প্রা, শিবাকুল ও শকুনী-গৃধিনী-পিশাচের ক্রীড়া ভূমিতে 
পরিণত্ত হইল। এইছ্বাপে খে পহস্ত গ্রাম শ্রীহীন হুইপ পড়িল নদীয়া 
সন্ধদ্ধ শোভামক্স প্রাচীন গ্রাম বীয়নগর় তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ 
যোগ্য * কান সাধারণের মধ্ো প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম 
খঅগডভ তিথি নক্ষজাদি সঙ্গমকালে, একটী শষ বাহকগণের স্ষন্ধ হইতে 
খ্ঘলিত হইয়া সৃত্তিকার় পতিত হওয়ার নদীয়ায় এই দায়াণ ছ্দৈব সংঘটিত হয়। 
এখনও আমর] নীয়াবাদী সন্ধ্যার অন্ধকার গাড় হইলে প্রা্ঠীনের নিকট 
এফাগ্রহনে কত্ত বিশ্রীবিকা মন ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহীন বীরনগরের 
অবীয়োচিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া! ভয়ে শিকরিয়া উঠতি) কতদিন গত 
হইয়াছে কিন্তু বীর়নগরের স্বাস্থ বা পূর্ব সী কিছুই প্রত্যাবর্তন করে নাই) 
এখনও বীরমগয়ের উ্ীহীন অবস্থা! গ্রত্তাক্ষ করিলে সেই মহামারীর নিগার 
সুর্তির অন্পট ছায়! কিছু কিছু উপলদ্ধি হয়। 

১৮৯২ সালের শেফজাগে এবং পয়বর্তী কালে যখন এই তঙ়স্কর ব্যাধি 
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নঙীয়া-ফাছিনী। ৬৬ 


নদীরাকে কবলিত করিয়া! বশোহর বার়াসাত. বর্ধমান, হুগলীর দিকে 
অগ্রপপ্প হইতে আর়ন্ত করিল) * এবং সেই সেই স্থানে ও অসন্ভবগ্ধাপ 
লোকক্ষয় করিতে আরস্ত করিল তখন গবর্ণমণ্ট আর স্থির থাকিতে না 
পারয়া ডাকার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে এই 
সর্ধনাষী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন । ভাক্কার, 
ব্যাধিগ্রহ্ স্থান স্মৃহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে সিদ্ধাজে উপনীত হই* 
লেন তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই তবে তাহার নিদেশাহুযায়ী অনেক 
গ্রামে জঙ্গজাদি কর্তন করিয়া! বা দাহ করিয়া পুপিস সাহাযো পুফরিনী 
প্রতি কেবল পানীরর নিমিৰ নির্ধারণ করিয়া ও ডোবা ও বৃহৎ গর্তাস্ি 
পরিপুরত করিয়া এবং গ্রামাদির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিরা স্বাস্থ্য” 
স্তর চে! হইয়াছিল বে কিন্তু রোগ দমনে এ সফল মতি সামান্তই 
কার্যকরী হইয়াছিল। ফারণ পরবর্তী কালে বিশেষতঃ ১৮৮১ অন্মে 
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৯৪ 


৯৪ বল্গীক্া-কাছিনী। 


নঙগীয়ার ইনার প্রকোপ ও প্রতাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
সৃহাসংখ্যা একেবারে চরমে উঠিক্কাছিল। এক শত জানের দধ্যে নৃন্যাধেক 
৬৯ | ৭* জন প্রঃপত্যাগ করিয়াছিল । দেশের বিশীধিকাতয় হদয় বিদারক 
সেই শোকের ছবি বর্ণন। কাঁরতে হস্ত হইতে চজথশী ক্মলিত হইয়া পড়ে। 
এই সমন সদাশর গবর্ণনেপ্ট অত্যাধক প্রঙ্াহানী দর্শন কাঁরয়া সবশেষ 
বিচলিত হৃইপ1 উঠেন এবং বহৃসংখ্যক চিঠকিংসলক ও ওধধ দাতব্য হিসাবে 
গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির গ্কোপ 
হাস করিতে ন! পারিয়! ইস্থার কারণ নির্দেশার্থ ১৮৮১ অব এক কমিসন 
নিষুক্ত করেন। কমিসন সমগ্র শীতকাঙ্গে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া 
জমিদার ও জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিত। ও স্থাস্থ্য সম্বয্বীয় 
অন্কান্ত উপদেশ এ্রদান করেন। তাহারা পণ্রিশেষে মস্থবা প্রকাশ করেন 
যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারণ নির্দেশ হইতে পারে না-ভবে সংক্ষেপতঃ 
বলা বয় যে, জনসাধারণ নিজে নিঙ্জে পরেক্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি 
কালে এবং লোকাল বোর্ড গ্রমাৰি সম্কারে মনোধোগী হইলে কালে এ 
বাধ দেশ হইতে বিদূরিত হইতে পারে । এই সময়ে নদখয়ার মধ্যস্থগ 
দিরা ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেল লঃইনের শিমিন্ত মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় 'অনে- 
কের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমির ছারা জল নিক্রামণের 
জ্বাভাবিক গতি বধ হওয়ার এই দারুন বাধি উৎপন্ন হইয়াছে * কিন্ত 
কমিসন তনস্্রে প্রকাশ করেন যে রেল ও রাস্তা প্রস্থৃতিতে জন নিফাশনের 
যেক্ধপ ব্যবস্থা হুয়া উচিত তাহা অধিকাংশ স্থলে বিনিঠরূপ বর্তনান 
থাকায় ইহা! ব্যাধির কারণ হইত পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অন্ন 
ধাবন করিয়া বঙ্গেথর সার ভি, কাস্থেল বাহাহর ১৮৭১ অকে এই সিন্ধান্ত 
উপনীত হয়েন যে পউন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক উপাক্ধের ফ্হাফ্তায় আমরা 


এই ব্যাধি প্রশষনে যতই কেন প্রগনাল পাই না! এখন ৭ চিকিংসা শান্ত 
ররর 
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নদীয়া-কাহিনী। ৫ 


প্রন ফোন উপায় উত্তাবন হয় নাই এবং বছদিলনেও হইবে কিনা জানিন! 
যন্থারা দেশ হইতে এই ব্যাধি সম্পূর্ণক্রপে বিদূরিত করিতে পারা যাইবে ।শা 
এই রূপে বহু বর্ষ ধরিয়া! এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গেখবর মার সিসিল বিডন, সার 
উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কাম্বেল, সার রিচার্ড টেস্পেল এবং সার এস্লি 
ইডেন বাহাহুরের শাননকাল পধ্যান্ত েশবিন্ধন্ত করিয়া এখন দাকুণ ম্যালে- 
রিয়া রূপে ইহ সমগ্র বঙ্গবাসীর অন্থি মজ্জায় প্রবেশ পূর্বক জীবনের সার” 
ভূত শক্তি সামর্থ হরণ করির়। দেশে সন্তবাতীত অকাল মৃহ্যর আকর 
শ্বরূপ বিরাজ কপিতেছে। ভানিনা কত দিনে কিন্বা আদে। কখনও বঙ্গ- 
বাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে কিনা? 

সার সিসিল বিডন মহোদয়ের আর এক চিরম্্রণীয় কীর্তি ১৮৩৪ অফ্দে 
মফঃম্বলের মিউনিপসিপাশিতী ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। দেশের স্বাস্থ্য 
এই সনয়ে একেবারে নষ্ট হই! যাওয়া তিনি গ্েলাস্থ প্রধান প্রধান স্থানে 
মিউনিনিপালীটী স্থাপনে মনোষেগী হয়েন। তদনুসপারে এ বংসর ২১ 
লেস্টেম্বর তারিখে নদীয়া জেলায় সর্ব গ্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা! নবেম্বর 
তারিখে ক্ৃষ্ণনগরে ছুইটী আদর্শ মিউনিসিপালটা স্থাপিত হয়, প্পে শ্রী ছুই- 
টীর ছার! সম্তোধজনক ফল লাভ হইলে ১৮৬৫ সালের ১১ জান্থয়ারী শাস্তি- 
পুর ও ১৮৬৯ সালের ১জা এপ্রিল ননীয়া, কুষ্টয়া, কুমারথালি, বীনগর, 
মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অন্দের ১ল! মে তারি:খ চাকদহে এক 
একটা মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। এবং ১৮৬০ অব কৃষ্ণনগর ছ্াতবা 
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৪ 0. ০৯০০০৮০৪, 


সি অনীয়া-কাাছিী | 
িকিৎসালন্ধ ১৮৬৩ অঙ্গে কুতিরাক। ১৮৬৪ আনে ঘাপাঘাটে ও চাকদছে 
চুষ্বাডাঙ্গার ১৮৬৮ অঙ্গে মেহেরপুরে ১৮৬৯ অবো বীয়নগরে ১৮৭৯ অবে 
কুড়ালগাছিতে ও শাস্তিপুরে এক একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হস্স। 
সার পিল বিডন বাহাছুদরের শাসনকাল নানাযূপে ননীয়ায় প্ররণী 
হইয়া রহিম্তাছে। ইহারই সময় ইষ্টারণ বেক্রস রেলওয়ে কলিকাতা হইতে 
মনীয়ার উত্তর সীমা কুইয়! পর্যাস্ত রেল খোলা হয়। কার্যতঃ এই রেপ 
খুলিবার় প্রায় দশ বসর পূর্বে ১৮৫২ | ৫৩ খুঃ অঙ্কে ইহার নিমিত্ত ওখন 
প্রস্তাব উখিত হয়, তদমৃসারে ১৮৫৪ অন্দে লেফ্যটস্ভাণ্ট গ্রেট হেড নানক 
একজন দক্ষ এনজিনিয়ার কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথা হইতে চ:গ্রাম ও 
তথা হইতে আফোয়াব পর্য্ত জরীপ করিতে নিবুক্ত হয়েন। ইতি মধ্যে 
মিষ্টাপ পাউন নামে একজন এন্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে কুইয়া পর্বাস্ত 
পথেয় এক নল ও পদ্মার উপয় একটী শ্রীল আদর্শ অঙ্কন করিয়া গণ্ণ 
মেন্টে পেশ করেন, তদস্থসারে ১৮৪৮ খৃঃ অন্ধ ৩* এ জুলাই ১৪৭৫৯৬৭২ 
পাও সুলধনে লগ্ডনে ইষ্টারপ বেঙ্গল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত হয়, 
১৮৫৮ খুষ্টাবের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ও পথের কপট, হিলিওয 
পরে ১৮১২ ককের ১৬ নভেম্বর তারিখে উ পপে প্রথম ধাঝী গাড়ী চলিয়া, 
ছিল। পরে পরবর্তী শাসনকর্তা সায় রিভার টমসনের সময় ১৮৭৭ অফের 
১ লা! এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেন্টের খাস অধীনে আইলে এবং ইহার ইষ্টারণ 
বেঙ্গল ষ্রেট রেলওয়ে নাম করণ হয় । যে দিন প্রপম এই রেলপথে কোৌহ- 
শফট চলিগ়াছিল সে দিন এক অনৃষ্টপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। 
জলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিত! চুর দুরাস্তর হইতে আলিয়া! জাইনের ছুই ধার 
শ্রেণীবদ্ধ হই! গাড়ীর প্রত্যাশার দীড়াইয়া থাকে এবং অনেকেই কিরূপ 
লৌহ শকট অতলোক ও গাড়ী লইয়া অত ভ্রত আপিবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ 
সন্দেহ প্রফাশ করিতে থাকে । তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্বে ই, আই, 
ধারের গাড়ী দেখিযাছে তাহার! অনেক বুঝাইলেও আন্তান্ত সকলে কিছু 
তেই হতক্ষণ পথ্যন্ত প্রত্যক্ষ ন! করিয়াছিল ততক্ষণ এই অপূর্ব ব্যাপারে 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে পায়ে নাই। পরে বখন বংলীধনি করিয়। থম 
গাড়ী দেখা দিন-এ সমবেত সোৎনুক জনলমুদ্র বিশেষ ফৌতুহণী হয় 


নঙ্গীক্পা-ফাহিনী | ৯ 


আনমনা মিশ্রিত এফ ফোলাহল উত্থাপিত করিল এবং স্্রীলোকগণ ফলাাণ 
চক হুলুধ্বনি- দিতে লাগিল। এইরূপে ই, বি, জাইন প্রথম কৌতুহলী 
ভনসমুদ্র কর্তৃক সম্বদ্িত হইয়! দেশ মধ্যে ভ্রমে বিস্তার লাভ করিরা আসি- 
তেছে। যখন প্রথম ই, বি,লাইন খোলা হয়, তখন গাড়ীতে গ্রাথম, 
ভ্বিতীয়, তৃতীর ও চতুর্থ এই চারি শ্রেণী বিষ্ভমান ছিল। ভ্ৰীদলাকগণের 
নিমিত্ত শ্বতস্ত্র গাড়ীর বন্দোবন্ত পাকিলেও সমৃদ্ধ ঘরের হ্ীলোকগণ সাধা- 
বণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিতহেন না তাহাদের পালকী, গাডীতে 
উঠাইয়া দেওয়া হইত )- তখন নদীয়ার মধ্যে কাচড়াপাড়া, চাদহ, 
রাণাধাট, বগুলা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া এই কয়টা টেষনে প্রধানতঃ যাত্রী ও 
মাল গতায়াত করিত। 

১৮৬৪ অব ৫ই অক্টাবর এক দৈব ছূর্বর্িপাকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ 
বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আন্দামান দ্বীপ পুপ্রর নিকট হইনত এক আবর্ভনময় 
মহা ঝটক। উখিত হইয়া বল্সাবর উত্তরমুধ ঘণ্ট-য় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত 
হয়। উহ। বাঙ্গাল! ১২৭১ সাংল আখিন মাসে সঘটিত হওয়ায় “একা তুর 
ঝড়” ব! “আঙিনে ঝড়” বপিরা খ্যাত। অতি বৃদ্ধের যুখেও শুনা যার 
এক্ধপ ভঙ্স্কর ঝটিকা তাহারা কখন গলল্পও শুনেন নাই । যদ্দিও ১৮৪২ 
অব্বে এবং ১৮৫২ অকের মে হাসে হুইটা প্রবল ঝটিক1 সংঘটিত হইরাছিল 
কিন্ত এপ সর্বধ্বংশী, সর্বলানী ঝড়ের সহত তুলনার সেছুটা কিছুই নহে। 
তখন মাত্র রেল খুলিতেছে, লোকে তখনও নদী দিয়াই দেশ দেশান্তযে 
গমন করিতেন । বিশেষতঃ পৃজার সময় যিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন 
সকলেই নৌকাযোগে নিজ নি জন্ম ভূমিতে আগসন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে পুজার পঞ্চমী নিনে বেল! ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেল! 
৪1 অবধি ভীবখরূপে ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া! ও করক্ক! বারপাতে এক 
মহ! প্রলংর়র হচনা হুইয়াছিল এবং নদী বক্ষংস্থ সমস্ত নৌকা ও জাহাজ 
একেবারে চিহ্ন রহিত হইরা ধ্বংস হইয়াছিল। প্রভগ্রনের সেই ভৈরব 
ভীম মৃষ্ঠি, স্বভাবের এই অস্বাভাবিক আক্রোশ, সেই হ্ৃতীক্ষ ভেরী নিনা- 
যৎ কর্মতেদী হহঙ্কার যে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ করিয়াছে সে ইহজন্মে 
আর ভুণিবে না। এই স্বর ঝটিকার নদী সফল উত্ছেলিত হইয়া! বে মহা- 


চে নঙীযা-জাছ্ছিয়ী। 


প্লাবন আনরন করিয়াছিল, তাহ! স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিযা 
উঠে ও হৃদয় বিদীর্ণ হর । গবর্ণষেণ্টের খিপোর্টে প্রকাশ এই প্রানে 
১৫** বখ মাইল প্লাবিত হইয়া ৪,৮০০ মনুষ্য ১৩৬,১** গবাদি পালিত 
পম, ১,.৯০,৯০,৯০৯, টাকা মৃল্যর ক্মলযানাদ ও ৪,৫*,*** টাকা মৃচ্লার 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি অনস্থ-ময়ক্রপে নষ্ট ও ক্ষতিগ্র্থ হইয়াছিল । এই বিপদে 
সবাশয় গবর্ণষেন্ট হুঃস্থ, নিরা শ্রয়, নিবল্প বক্তিবর্গকে বছল পরিমাণে সাহায্য 
করিয়াছিহলন। ভগবা:নর রাজ কিছুই একেবা:র ভাল বা একেবারে 
মন্দ হয় না। এই সর্বনাশী খিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধ্তি 
হইয়াণছল। যেভ্রঙ্কর ব্যাধি, মহামারী আকার ধারণ করিয়া ননীরার 
অগণিত লোক্ের কালম্বরূপ হইয়া উঠিরাছিল তাহ কিছুদিনের নিশি 
দেশ হইতে একবারে দূরীভূত হইয়াছিল ।* কিন্তু শীত্বই হতভাগ্য দেশ 
আবার উহার কবলে পঠিত হয়। 

১৮৬৪ অন্যের মহা ঝটকায় নন য়া জেলা এক্ককরপ হিধবন্ত হইরাছিল 
বলা যায় । বিশেষ 5 পর পর ছুই বংসর পর্বন্টতদব কালে বর্ষণ করিতে 
কুপণত। প্রকাশ করার শঙ্কাদির অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাড়া? 
বদি সান্তা খা? বা নবাব সুজার সময়ের সভার টাকায় অষ্টু মণ চাউল আর 
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মনীয়াকাছিবী। ৯৯ 


ফষধনই বিক্রয় হয় নাই তপাপি লোকে তখনও টাকার একষণ, ত্রিশ সেক্স 
চাল অনায়াসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা মুল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ 
কে পতিত হইত। ১৮৫৯ অন্ধের প্রাবনের পর ১৮৬* 'অবে ২৭* টাকা 
মগ চাইল বিক্রয় হ?য়ায় দেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। * এই কষ্ট 
সাদা অবস্থার পরিবর্তন কইতে না হইতে দেশে যহা ঝটিক] সংঘটিত হয় 
এবং ১৮৬৬ অবে দেশে হুর্ভিক্ষ রাক্ষপী করাল বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে 
দীন ছংখী পরে কিছু দিনের মধ্যে অনেকেই ইহার দ্রাক্ূণ কবলে কবলিত 
হইতে থাকে । যে পরিমাণ চাউল পৃ ৩ পয়সা ৪ পয়স! মুল্যে বিক্রিত 
হইত তাহাই এক্ষণে চারি আনা বা পাচ আল] মুল্য বিক্রয় হইতেছিল। 
কিছুদিন পরে মুনা দিলেও আর মিলিতেছিল না সুতরাং আনকের পদক 
পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান ব। আনানী কিন্বা গাছের ছাল, পাঠা, মূল সার 
হইয়া উঠ্ঠিয়াছিল। গবর্ণমন্ট যণ্দও পূর্ত হইছেই বাঞ্জার দর প্রভৃতির 
উপর দৃ্ট রাখিয়া আপিতেছি:লন তগাপি কার্যাতঃ প্রথম কোনও সাহায্য 
গ্রনান কারন নাই। পরে যপন চতুর্দিক হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাস 
ড'ঙ্গার দিশিনরীগাণর পক্ষ হইতে সকরুণ আবেদন গবর্ণমেন্টের গোচর 
হইল $ ভখা নণীরাত কালেক্উটরের উপর এ বিষয়ের তদস্থ করিবার 
ভার পতিত হইল। কালেক্টর সবিশেষ দন্ত করিয়া ১৮৩৩ অব ৩* ৩প্রিশল 





009 101000936 07199 00 মা 09 নিত 28৩৭1 সিছচিজ 
9:510৮ ৯7001100109 1855 টি0 ক0াউত 93০৮0১৮1010 22) 006 [22 
ফা চ6 1800 ৯7৮২1818060 ৮৮17011 1৮ 0050 উন 07800 25 তত 635 
10211070106 (তু 2118 5 2/5070) 0£৪০0৮ 8 7৮7755 5 


[০70-109 13128 12৮৩২ ০1800 ৩7৪ 20583 ৮5 (1১9 2০949 
91850, 


11011697 9৮571595 0] £৩৩026 01 টগ£াত। 01, হা, 785 87, 
২16০, পু. 3০ [006 5৮২৮60৮৮61৮) 206851৩6 9৫ 
2108, মা10) 80:03 58978 9৫০ ০০3 8 ০৮ £ [109১ 0০ 58118 &৮ 


ঠা) ০7077705671, আ0 5100৩ $5 ভ৪ি01০8৯ 10 5079৩88 (িা 
9০ 0:95926 0150583 019 ০০৪ সাও হ 66169115০9০? 65৪ 


১৬৬ অঙীয়া-কাছিবী। 


বে রিপোর্ট দেন তাহা পাঠ করিলে ছঃখে হাদয় বিদীর্ধণ হইয়| যায় এই 
রিপোর্টের ফলে লীগ্রই অনেক স্থানে পাহাব্য ভাগার স্বাপিত হইল এবং 
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নদীয়া-কাহিনী ১০১ 


গলে দলে ছুঃগ্থ পরিবার আলিয়! সাহাব্য প্রার্থা হইল। কিন্তু পরবর্ভাঁ জুন 
হ্যসে ছতিক্ষেযর প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সদাশয় গব্্ণমেন্ট প্রজার 
কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহস্থানে অন্পত্াদি স্থাপন কর! হইল এবং কর্ধ- 
কুল ব্যঞজ্িগণকে কাপড় বুনাইর! লইয়া সাছাব্য দান ক হইতে লাগিল ।৯ 
এই বাপারে গবর্ণষেন্টের মোট ২৪৫* পাউওড (৩৬৭৫০) টাকা এবং সাধা- 
বুণের টাদার ১১০০ পাউণ্ড (১৬৫০) টাক! অর্থ ব্যারিত হইয়াছিল। আগষ্ট 
মাস হইতে আরস্ত করিয়া অক্টোবর মালেই এই ছুর্দৈবের প্রকোপ মন্দীভৃত 
হইতে আর্ত হয় ও ক্রমে ক্রুমে আবার শন্তাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে 
আরগ্ত করে। তদসুসারে চলিত চতুটিংশতি সরকারী সাহাব্য ভাণ্ডার ও 
অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বেদরকারি তাণ্র ক্রমে ক্রমে বন্ধ করাছুয়। এইরূপে 
মহামান্ত গবর্ণমেণ্টের সদাশহতার ও যত্বে নদীয়া সে ছুদ্দিন গত হয়। তদবধি 
এইরূপে দ্রবাধির ছৃর্ম,ল্যতাবশতঃ বখনই দেশে হুর্ভিক্ষ বা অন্কষ্ট উপস্থিত 
হয় তখনই শ্রমজীবি শ্রেণী অপেক্ষ! অধিক ক হুর দরিপ্র গৃহস্থগণের বাহার] 
সমাঞ্জে ভন্্রনামে অতিহিত কারণ সাষানা শ্রমজিবীরু ন্যার কারিক পরিশ্রমে 
তাহার অনত্যন্ত আবার অক্ষমতা! বশতঃ তাহাদের পক্ষে উপার্জনের অন্য 
পন্থাও বিরল, এক্ষেত্রে ৮১০টি পোধা লইয়া, পুঞ্াদির লেখাপড়া শিখাইয়া 
কল্তাদ্দির সৎপাত্র বিবাহ দিয়া “ভদ্তরাবে' সংসার চালান তাহাদের পঞ্ছে 
বড়ই কষ্টকর হইয়া! উঠে। 1 | * 
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1 হুখের বিষয় সর্ধদচনুম্মান, হিতকানী, প্রজাপালক শ্রসন্ভা ইংয়াজ রাজের প্রজার এই 
ছংখ কষ্ঠের প্রতি দি আকষ্ট হইয়াছে। প্রজা রক্ষাকল্পে ভীহাছের বন্ধ ও চেষ্টা সমধিক এনম 
কি তৈষ বিড়দ্বনার প্রতিবিধাদ অলুযোর সাধ্যাতীত হইলেও উহার প্রতিকারফযেও ভাহাদের 
চেষ্টার ত্রট নাই। কিসে গ্রজাসাধারণ হুখে থাকে, কিসে জরবাঁদির মূল্য অতাধিক ন! হয়, 
ফিলে দেশে স্বাস্থ্যোযতি হয়, (কসে জল কষ্টাদি দুর হয় এই সমুদয় বিষয়ে ভাহ'দের চেষ্টা 


১০২ নর্দীয়া-কাহিনী। 


১৮৬৬ অঙ্জে় দাকণ ছুর্িক্ষেয কোপ প্রশমন হইতে না হইতেই নদীয়ার 
আবার এক ভয়ঙ্কর দৈব বিপাক উপস্থিত হয় উহা লাধারণতঃ ৭৪ লালের 
বন্তা বলিয়। প্রপিন্ধ। নদীয়ায় বার বার এতই জল প্লাবন উপস্থিত হইস্বাছে 
যে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রতোকের উল্লেখ অসম্ভব | * নদীয়| জেলায় 


এই নিযতৃষি ও কু কত্র লগী বর্তমান থে যে বৎপর একটু অধিক পরিমাণে 
বারিপাত হু সেই বহসর়েই নদীর বন্তা হয়। এনঘঘ্ধে চলি পদ ব্বৃষটি 
পড়ে টাপুর টুপুর নদের এল বাণ”-_এটী সার্থক লেখ! মনে হয়। কারণ 
টাপুর টুপুর অর্থাৎ সামান্ত মাত বর্ষণ হইলেই নদীয়ায় বত বাশ আসে এত আর 
কুয্াপি দৃষ্ট তয় না। বিগত ১৮৬৭ অযো নদীয়া] ও হশোছরে যেরূপ বন্ত! 
আলিয়াছিল এতদঞ্চলে বহুকাল দেরপ সংঘটিত ছয় নাই। কিন্তু সৌভাগোর 
বিষয় ইছাতে স্বাস্থ সন্বদ্ধে যেয়প ক্ষতি হইবে অন্যান করা হইয়াছিল তাহা! 
হয় নাই। বস্তার জল নাবিরা যাইলে নাধারণতঃ যেক্ধপ হ্যালেরিয় গ্রত্ৃতি 
ছত্স্ত বাংধির প্রকোপ বৃদ্ধি পার সে বংসর সেরূপ কিছু হয় নাই। 

অনাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি নদীয়ার ধহগ্কানেই স্বাপ্নোন্রতির জন্ত 3:71) 1215121 
1158540 এর কার্ধা, ভ্রবাাদির সূলা বৃদ্ধির কায়ণানুপঞ্জানের জনক 00111015310. 01 111- 
৭015 1010 17787 01555 06 2০০৫ 507 সাধারণে যাহাতে অল্প হারে কর্জ গার, সেই 
জন গ্রামে গ্রাষে ০০-০০৩২০৬৩ 01601 50060, জলপ্লীযন নিবারণার্থ যেখানে প্রয়োজন 
সেইখানেই বাধ ও জলকষ্ট নিবারপার্ধ নদী প্রস্ৃতি পরিষ্কার রাখিতে জনন অর্থবায় হইয়া] থাকে, 
এই দব দেখিয তই মনে ভরস! হয় দে, এই হশিক্ষিত ভাগাবান রাজার অফপট বন্ধে, উদ্নত 
বৈজ্ঞানিক উপায়েই হউক বা অর্থ ও নামর্ধ দিয়াই হউক দেশের প্রতি দৈবের প্রকে পও পরত্্ই 


ছুরীতূত হইবে 
* ইংরাজাধিকারের পূর্বের এতদ্দেশের শাপন বিভাগের বিখাসযোগা বখাহখ ইতিহাস 


না! থাকার. তৎপূর্কোর ভূর্তিক্ষাদির ও তজ্জরমিত অপংখ্য লাকক্ষয়ের:বিবয় জানয়! কিছুই জানিতে 
পারি না, হৃতরাং ইংরাজের হু়ক্ষিত বিবরণী ধাং1তে এতদ্দেশে হখন যে ব্যাপারটী ঘটিয়াছে 
তাহা বই গু হ্টক .লিপিবন্ধ হইয়াছে তাহ! দেখিয়| কেহ যেন মনে না করেন যে ধন 
ই্যোজাবিকারের পূর্বের ইতিবৃত্তে দুর্ভিক্ষ ঘ! জলাবনাদির বিষয় কিছুই লিখিত্ব হয় নাই 
ভখন এ সকল কাজে কোনও রগ দৈববিত্ত্বন] সংঘটিত হয় নাই। পযন্ত & সব কালের 
বিশ্বাসযোগ্য ইতিহান থাকিলে জাময়। দেখিতে পাইতাম যে ইসব কালে ছুর্ভিক্ষাদি জারও 
কঠোরতর মুর্ভিতে দেখা! দিত, কেন না| তখন এখানকার মন্তন নৃশাশৰ প্রণালী প্রবঞ্িত 
ন! হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রয্ায় কষ্টের কখা পৌঁছিতে বছ বিলম্ব হইত এবং দুর্ভিক্ষ গীড়িত 
স্বাদে এত পহজে রেজ বা] জাঙাজযোগে চাটলাদি সাহাধা পাঠান জদস্তব ছিল, প্লাননের 
সময় উপযুক্ক বব বাধিয়া গ্রাষম নিখাবণে এমন সব হুশিক্ষিত এমজিনিয়ারের একাত্তিক 
অভাব ছিল। আর বন ঘন & সফল ছুর্ঘৈষ সংঘটিত হওয়ায় ধিষয়ে বল। হার যে এখনও 
অতিযুষ্টি, অনাহৃষটি, জর প্লাঘন প্রভৃতি বে সব কারণে হূর্ভিজাদি উপস্থিত হয় তখনও এ মকর 
ফায়ণ সম্পূর্ণ বিদযামান ছিল । 


নঙীয়া-কাছিলী। ১৯৩ 


১৮৬৭ আমায় বন্তার পর নদীয়ার় পর পর আরও কতকগুলি দৈব 
ছব্ষিপাক সংঘটিত হুইয়াছিল। ১৮৬৮ অব্ে বাঙ্গাল! ১২৭৫ সনে, ২৯শেঃ 
৩*শে, ৩১শে শ্রাবণ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়। সমগ্র নদীয়! ভাসিয়া গিয়াছিল। 
আবার এই মহাবৃষ্টির প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর 
অর্বা ১৮৬৯ অকে বা বাঙ্গালা ১২৭৬ সনের ২৮ আফাঢ় সমগ্র দিবাভাগ 
বাপি প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত .হয় এবং 
পুনরার পরবর্তী ১৮৭১ হুষ্টান্দে বা ১২৭৮ সালের দারণ প্লাবনে কত শত শত্ত 
গৃহস্থ নিঃসহাক়্-সম্পন্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই! 
সে বংসর ভাগিরখীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়! সুরসিদাবাদ, নদীয়া! ও যশোরে 
দারণ প্লাবন আনয়ন করিয়াছিল। যুরসিদাবাদের পা্দেশে যে বাধ 
ভাগিরথীর প্লাবন নিবারণের নিমিত্ত বর্তমান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংশ 
হওয়ার ভাগিরথীয় জল ঘোয় বেগে নঙ্গীয়! প্লাবিত করিয়। পরিশেষে ইষ্টায়ণ 
বেঙ্গল ছেট রেলওয়ের কতিপয় স্থান তঙ্গ করিয়া! যশোহরের দিকে ধাবিত 
হয়। কিন্তু এতত্বার! নর্দীরার যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল সেন্গপ ক্ষতি জা 
কোন জেলায় হর নাই। যদিও বছ নর নারী:এই দারণ ছর্দৈব বশত$ 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বষ্টে কিন্তু গবাদি পালিত পঙ এত অধিক সংখ্যক 
বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা! অপরিমেয়। গবর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে সাহায্য 
করিয়াছিলেন বটে কিন্ত অধিকাংশ শ্থলেই কোনরূপ সাহাব্য গৃছিড় হয় 
নাই। যদিও এই ছর্দৈষে নদীয়ার সমূহ ক্ষতি.হুইয়াছিল:বটে: কিন্ত পর 
বৎসর বস্তাপ্লাবিত মাঠ সফলে অত্যাধিক:ফসল উৎপন্ন হওয়ার, প্রজাকুলের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হুইয়াছিল। 

ইহার পর কিছুদিন ননীক্লাবাসী হীপ ছাড়িতে সমস্ব পাইক়্াছিল। কিন্তু 
আবার ১৮৮৫ অন্ধে বাঙ্গাল। ১২৯২ সনে দায়ণবন্তার সমগ্র নদীয়া! ভাসিয়া! 
গিক্পাছিল। এই প্লাৰনে ২২৯৯ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া! দেশে; মহা. 
ছর্দশা আনয়ন করিরাছিল এবং তহ্পলক্ছে (বরিজগণের সাহাব্যার্থ চাদ! 
সংগৃহিত হইয়া স্থানে স্থানে লাহাধ্য.ভাগ্ায: উদ্ক্ত:$হইয়াছিল। কমিটী 
মোট ৬৫,৬১৫, টাকা& চাঙা, সংগ্রহ :কৃরিকাছিলেন_): তশ্মখ্যে সমগ্র হস, 
লরি সাহান্যার্থ যোট ৩৭,৯৯০, টাক! ব্যয্িত হইয়াছিল, বাকী অর্থ 


১০৪ নদীয়া-কাঁছিনী। 


ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা বন্ত] পীড়িত বঙ্গের সাহাধ্যার্থ গবর্ণমণ্টের নিট 
গচ্ছিত আছে। 

পরবর্তী কালে ১৮৯৭ অব ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩৪ সালের ৩* কৈ 
ভারিখে সমগ্র ভারতব্যাপী যে মছা ভূমিকম্পন অনুসৃত হইয়াছিল তথার। 
নদীয়ারও বহ্‌ ক্ষতি হইয়াছিল। নদীয়াবালী অভি গ্রাচীনের মুখে শুন- 
স্বাছি যে তাহারা কখন গল্পও এরপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় শ্রবণ করেন 
নাই। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এমন বাটাই ছিল না__এই মহা 
কম্পনের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্তিকাভাত্তবর হইতে যে রখচক্রধবনিবৎ গুরু 
গৃম্ভীয় নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহ স্মরণ করিলে আছিও ভদ্কল্পন 
উপস্থিত হয়। এই দেশ বাগী ভূপিকম্পে কত নদী শুফাইয়া গিয়াছিল__ 
এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্ঘতাদি বসিয়া জলাশয়ের সি হইয়াছিল তাহার 
ইযন্থা নাই। 

এই যহান ভূমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১৯*২ অনদের 
অক্টোবর মানের মহাবৃষ্টি। সপ্ত দিবস ব্যাপী এই মহাবৃষ্টিতে সমগ্র নদীয়া 
জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সংখা ৃষগ ও ইক নির্মিত গৃহ গ্রাচিরগি 
ভূমিসা হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ হই! লোকে সশস্ক অবস্থায় কাললাডি 
পাত করিয়াছিল। 

লংগ্ষেপড; আজ পর্যন্ত ইহাই নদীর উল্লেখ ধোগ্ ঘটনাবলী । 


নদীয়ায় বিদ্যাচর্চা। 





নবদধীপ আবহমান কাল জ্ঞান-গৌরবে গৌরবাস্থিত ॥ বি?্যাচ্চার বিবরণ ও 
জানী মহাত্মার জীবনী লইয়াই নবদীপের ইতিহার বিরচিত। নুবিধ্যাত হিন্দু 
নরপতি বল্লালসৈন যে অবধি নবস্বীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি নবন্ীপে বিদ্যাচচ্চার গৌয়ব বৃদ্ধি হয়, একপ বলা যাইতে পারে। কথিত 
আছে, তাহার পূর্বের একজন যোগী গঙ্গার চরে কষুপ্র কুটীর বাঁধিয়া! কেবলমান্ধ কতিপয় 
ছাত্রকে স্তায়ের পাঠ দিতেন। ইহার ছাত্রগণের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং 
ব্যায়াধচি শিরোমণি প্রধান। ইহাদের উভয়েই স্তায্বের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। শঙ্কর তর্ককবাগীশের অসাধারণ বিশ্বাবত্তী ও তৎকারণে জনসমাঁজে 
তাহার অগামান্ত প্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত 
আছে, একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃছে আমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত 
হইবার সময় উতীর্দগ্রায় দেখিয়! তথায় ত্বরায় গমনমানসে নদীতীয়ে উপস্থিত 
হয় সত্বরে তাহাকে পারে লইয়। ধাইবারজন্ঞ নাবিককে বারম্বার আদেশ করার, 
নাবিক তীহার় কথায় বিরক্ত হইয়া! বলিয়াছিল “ঠাকুর যেন নদের শঙ্কর তর্ক- 
বাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাজ রেখে ওনাকে আগে পার করে দেও” । 
মূর্খ নাবিকের মুখে আপনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ অপূর্ব প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইয়! তাঁহার ঘে আনন্দ হইয়াছিল, শত সভা! বিজয়েও বুঝি তত হয় নাই। 

বল্লালমেন একাদশ শতাবীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 
ইনি সিংহাসনে অধিক হইয়। বঙ্গের আদিশুর-আনীত ব্রাঙ্গণ ও কারস্থ- 
গণের বর্ধমান বংশীবলীকে আঁচারত্রষ্ট দেখিয়। শিখিলপ্রায় সমাজবন্ধন 
দু করেন। ইহীর সময়ে নবহীপে সংস্কৃত ভাবা বিশেষ উন্নতি লাত কনে। 
বল্লালসেনের পরে তীয় পুত্র লক্গণঙ্গেন বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ভিনি পিভ্ৃতুল্য বিদ্যোৎসাহী, সংস্কত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্ণা এবং জোতিবশান্ে 
গসায় বিশ্বালবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশবাপই পরে তীহায়্ ও নম্র বাদলার 
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সর্ধনাশের কারণ হইয়া উঠে। ইহার সময়ে হলারুধ, পণ্ডপতি ও শুলপাঁণি 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবির্ভীব হয়। সরন্থতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব 
এবং উষ্াপতিধর ইঁছারই লভা-উজ্জলকা রী রাজকবি ছিলেন। 

হলাসুধ “বাঙ্গণ সর্বন্থ””, “স্মৃতি সর্বস্ব” এবং “মীমাংসা সর্বদ্থ” ও পন্যায় 
সর্বন্থ” প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রস্থকার। ইনি আপনাকে বাংস্ত গোত্রীয় ধনজয়ের 
পুত্র বলিয়া স্বীয় সংগৃহীত “ব্রাহ্মণ সর্বপ্থ'। গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন 

পণুপৃতি হুলাযুধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার কৃত “শ্রাঙ্ধাদি কৃত্য” পণুপতি- 
পদ্ধতি নামে গ্রসিদ্ধ। 

শৃলপাণি ভট্টাচার্য্য ্ার্ত পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কৃত গ্রস্থ সমূহ স্থৃতিবিবেক 
নামে খ্যাত। তৎসংগৃহীত "ব্রতমালাবিবেক*, “প্রারশ্চিন্-বিবেক” প্রভৃতি 
অন্যাপি বিদ্যজ্জনসমাজে সমাদৃত রহিয়াছে । 

শ্ীধর দাস, লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র) ইনি "সছগ্ডি 
কর্ণামৃত'” নামে এক গ্রন্থ রচনা! করেন। এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের রান্্যট্যুতির 
ছই বৎসর পরে অর্থাৎ ১১২৯ বা ১২৯ থৃষ্টাবে সংগৃহীত হয়। 

জয়দেব গোস্বামী-_ইহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিষ গ্রামে। 
কিন্ত ইনি লক্ষণসেনের সময়ে রাজসতাসদ্‌ ও রাজকবি-ূপে নবন্ধীপে বাদ 
করিক্নাছিলেন। ইহার অমৃতময়ী লেখনী বঙ্গে এক নবধুগ আনয়ন করিমাছিল। 
ভীহার পিতার নাম ভোজদেব ও জননীর নাম বাম! দেবী। জয়দেব অন 
বয়সে বৈরাগ্য অবলঙবন পূর্বক জগয্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন এবং সঙ্্যাস গ্রহণে 
বাঞ্ছা করেন। কিন্তু তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। এক অপুত্রক 
ব্রাহ্মণের জগন্লাথদেবের নিকট মানসিক ছিল যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র বা 
কন্যা জনুগ্রহণ করিলে প্রথমটাকে জগয়াথের পদে অর্পণ করিবেন। উক্ত 
মানসে ব্রাহ্মণ আপন গথম তনয়াকে অগযাখসমীপে আনয়ন করিলে ব্রাহ্মণের 
প্রতি জগন্নাথদেব প্রত্যাদেশ করেন যে জয়দেবকে কন্যা দান করিলে সে 
- তীহারই পাওয়া হইবে; এই কন্যার নাষ পদ্মাবতী। ব্রাহ্মণের নির্বান্ধাতিশখে 
ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্্যাী জয়দেব পল্সাবতী দেবীর পাঁণিগ্রহণ 
করিকা সংসারী ছন। জয়দেব রাধারুঞচের উপাসক ছিলেন; তিনি প্রেম 
বিহ্বল হাদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী রচন! করিতেন, তাধা 
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অতুঙনীয়। কথিত আছে, স্বপবং বৈকুঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ তীহার প্রেমে মর্ত্যে আসিতা 
শ্রীহত্তে তাহার পুথির পৃষ্ঠায় “দেহি পদপল্লবমুদারম্” লিখিয়া অপূর্ণ পাদ 
পূরণ করিয়৷ দিয়াছিলেন। ভক্ত জয়দেব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে। জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিব হুইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদব্রেজে চলিয়া 
গঙ্গান্নান করিস] গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন $ বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তিহীন 
হইলে ছুঠাহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিবে গঙ্গ। প্রবাহের আবির্ভাব হইরাছিল। 
একবার তাদগতপ্রাপা দেবী পদ্মাবতী ফোন হ্থাত্রে অবগত হয়েন যে জয়দেবের 
মৃত্যু হইয়াছে । এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে পতিগত প্রাণ! সাধবী তৎক্ষণাৎ 
প্রীণত্যাগ করেন । কথিত আছে, অরদেব মৃত পত্বীর কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইঙ্সা 
ত্ীহাকে পুনর্জীবিত করেন । এইরূপ শতশত অলৌকিক গল্প তৎসম্বন্ধে প্রচলিত 
আছে। তাহার মাধুর্য্যমক়্ “গীত গোবিন্দ” আজিও সর্ব সাঁতিশয় আদৃত। 
ত্ীক্ষেত্রে ইহা জগন্নাথদেবের পূজার অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হুইয়াছে। তিনি 
শ্রীবন্দীবনাদি ভীথে পর্যটন করিয়া! বুদ্ধ বয়সে কেন্দুবিব গ্রামে অপ্রকট হন। 
অন্যাপি তথায় প্রতিবৎসর মাথী সংক্রাস্তিতে তাহার তিরোভাব উপলক্ষে বহু ধাত্রীর 
সমাগম হুয় এবং “গীত গোবিন্দ" গীত হয় । 

লক্ষ্ণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর শ্রীটৈতন্যদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত প্রায় 
৩০৯ বৎসর ব্যবধান । এই হুদার্থকাল বঙ্গদেশ প্রায়ণঃ মৃসলমানগণে শাসনাধীন 
ছিল। ইহাদের সকলেই গৌড়ে বাস করিতেন এবং গৌতকেস্বর বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। তীহাদের শাসনাধীনতায় দেশে বিদ্যাচচ্চঞা সমভাবেই চলিতেছিল। 
দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, সুতরাং বিচার ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ 
হিন্দুগণের হস্তে ন্যত্ত ছিল এবং ত্রাহ্মণগণ তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া! বিদ্যা- 
চচ্চগা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। গৌড়েশবরগণও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন 
এবং সংস্কত ও গৌড়ীক্গ ভাষায় বহতর গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। * যে 
পত্তিবাস-রামায়ণ” আজ হিন্দু গৃহে গৃহে আদৃত ও পৃক্ধিত হইতেছে, তাহা 
গৌড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত। এই সময়ের মধ্যে বৈধব কবি চণ্ডীদাল 
ও ব্দ্যাপতি জন্বগ্রহণ করিস! তাহাদের সুললিত প্রেমময় পদীৰলী রচনা! দ্বারা 





* গৌড়েম্বর নসন়্ত খা মহাভারত অন্ুযাদ করাইয়া ছিলেন। 


১০৮ নদীষ্! কাহিনী । 


গৌড়ে ভাবী দেশোম্মাদফয় বৈষ্ণব ধর্শোর বীজ অন্ভুরিত করিয়া'যান। চত্তীদাস 
১৩২৫ শকে (১৪০৩ খৃষটাবে ) * বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাগর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র 


হইয়া! উঠেন। 
বিদ্যাপতি ঠাকুর, চত্তীদামের . সমসাময়িক, তিনি ৈধিল।1 মিথিলাই 


শুৎকালে দর্শন, স্থৃতি, সাহিত্য সকল বিষন়্েই অগ্রগামী । এইস্থানে হানি 
গৌতম | স্থীক্স অদ্থিতীয় প্রতিভাবলে বে ন্যায় শাস্ত্রের হুত্রপাত করিয়া যান, 
উদক়নীচার্ধয, মহামহোপাধ্যায় গঞঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুজ বর্ধমান উপাধ্যায় 
ভাহাকে বহু টীক! ও ভাষ্য দ্বার! অলন্ৃতি ও ভূষিত করেন। 

য় চতুর্দশ শতাবীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্ব্রেষ্ঠ পঞ্ডিত। তাহার 
প্রকৃত নাম জরধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। কথিত আছে যে, তিনি কোনও কথা এক- 
বারমান্র শ্রবণ করিয়! বিনা আলোচনাতেও এফ পক্ষকাল স্মরণ করিয়া! রাখিতে 
পারিতেন, ও যে কোনও শাস্ত্রীয় বিচীর এক পক্ষ কাল ধরিয়া করিতেন এবং 
তিনি পূর্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, ভাহা' কখন গলিত হইত না বলিয়া 
তাঁহার পক্ষধর উপাধি হইয়াছিল ইনি আপনাকে বজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের 





*বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাণ। 
নব নব রস ইহ পরিষাণ $” 
গ্জনযদাতা মোর গণপতি ঠাকুয় 
সৈথিলি দেশে করু বাস। 
পঞ্চ গৌড়ানীপ শিব সিংহ ভূপ 
কৃপাফরি লেউ নিজ পাশ ॥ 
$ স্তর শাস্তের প্রথম প্রবর্তক মহর্ষি গৌতম, উতখ্োর পুত্র ও জঙ্গিরার পৌত্। 
ইহার নামান্তর দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপাদ। পিতৃযায বৃহস্পতির সাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তাই 
নাম হয় পীর্ঘতষ12 | পরে হোগবলে ্বীয় পদে চক্ষুঃ উদ্মীলিত করেন, তক্জন্ক নাম হয় 
“্জক্ষপাদ”। অনেকে এয়পণ্ড হলেন ঘে স্বীয় শিষা বেষ]াস তীয় যেযাপ্ত সুত্রে গ্যারমত 
খণ্ডনের চে করিলে, বৃদ্ধ মহর্ষি গৌতস এ চচ্ষুতে আর ব্যাসের মুখাবলৌকন করিব না, 
এইয়াগ প্রতিষ্ঞা, করেন । পরে ব্যান কর্তৃক বিশিষ্টন্লপে সংপুজিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা রক্ষার্ 
স্বাভাবিক নযনে তীহায মুখদর্পন না| করি দ্বীয় পদে চগ্ুং দুজন কছেন। 


নদীয়া! কাহিনী । ১০৯ 


ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুপ্ুত্র বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়াছেন । পক্ষষর 
মিশ্র তাৎকালিক পঞ্ডিতগণের ' শীর্ষস্থানীয় এবং দিখ্বিজরী প্ডিত বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। বছদুরদেশ হইতে তাহার নিকট বহু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত হইত। 
অধিকাংশ ছার ন্যায় পড়িবার জন্যই মিথিলার জসিত, কারণ ন্যায়শান্র ও 
তৎসংক্রান্ত গ্রস্থাদি তখন অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইতনা। মিথিলায় পণ্ডিতগণ 
সিল ৯৯ পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি অতিসংগোপনে ও যন্ত্রে রাখিয়া 

ুস্রাংস্ত্র ছিলনা, সকলকেই স্থীয় স্বীয় পাঠ্য পুধি শ্বহন্ডে 
লিখিয়। লইতে হুইত্ত। বখন কোন ছাত্র ন্যারাধায়নার্থ মিথিলায় আসিতেন, 
অধ্যাপকগণ তীহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত পুধি সকল প্রদান করিতেন, 
আবার পাঠান্তে সে গুলি পুনগ্রহণ করিতেন, এবং পাছে কেহ কোন অংশ 
গোপনে লইয়! যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিয়! 
মিথিলার বাহিরে আমিতে দেওয়া হইত; এইরূপ এতাবৎ মিথিলার 
অধ্যাপকগণ বহু হচ্ছে ন্যারশাস্ত্রে আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে সমর্থ হইয়া 
'ছিলেন। স্থুতরাং দে সময়ে ন্যারপাঠার্থ ছাত্রগণের মিথিলায় গমন ব্যতীত 
'গত্যন্তর ছিলনা! । বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক ব্যতীত অপর কাহারও 
। উপাধিদানের ক্ষমতা ছিলন! 


বাস্থদেব সার্বতৌম। 
যে সকল ছাত্র মিছিল! হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়। দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন, 
তাহার! কোন না কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়৷ দেশে শিক্ষার 
বিস্তার করিতেন। কিন্তু ন্যারশাঙ্গ যেন্ূপ জটিল ও হর্কোধয শাস্ত্র, উপযুক্ত 
্স্থ বাতিরেকে ভাহার সম্যক্‌ শিক্ষাদান অসন্তব; সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে 
নবন্ীপে তখন ন্যায়ের আশাঙ্ুয়প অনীলন ছিলনা, কিন্ত শীীনারা়ণেহ কৃপায় 
শী্ই এ অতাঁব মোচন হয়। দিখিলার বহ্যত্বিত গৌরব খবর করিতে খৃ্ায় 
দশ শতাবীর প্রথম ভাগে, পরম মেধাবী অসাধারণ বী-শক্তিসম্পন্ন ক্রুতিধন় 
র সার্কতৌম মবহীপে জন্মগ্রহণ ফরেন। তীহার পিতায় নাষ 
হেশ্বর বিশারদ ভট্টাচারধ্য। তিনি স্থার্ত পণ্ড ছিলেন এবং আপনার 
কে তৎকালগ্রচলিত রীত্যনুসারে ব্যাকরণ ও কাব্যাি পাঠান্তে স্মৃতি 


১১০ নদীয়! কাহিনী । 


অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বানুদেব অল্পকালমধ্যেই পিতৃনির্দি্ট শান্ত সমুদয় 
বুৎপন্ন হইয়া! উঠেন এবং ন্যায় শিক্ষার জন্য উৎন্ুফ হুইয়। পঞ্চবিংশতি বসর 

£ক্রম কালে মিথিলার গমন করেন। তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার 
পণ্ডিতগণের মধ্যে একচ্ছত্রী সম্্রাূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাহ্দেব 
মিথিলায় তীহারই চতুষ্পাঠীতে গুবিষ্ট হয় ন্যায় শিক্ষা করিতে থাকেন * 
্যাশান্ত্রাধায়নে তিনি দিন দিন তই উন্নতি করিতে লাগিলেন্গ্টিতই অসীম 
আনন্দে 'আগ্লত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রতেক্ীপনার মাতু- 
'ভৃমিকে অবন্কৃত করিবেন, সেই চিন্ত। করিতে লাগিলেন, কিন্ত মৈথিল অধ্যাপক- 
গণের সম্ভবাধিক যন্ধে ন্যায়শান্ত্রকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে ন্বদেশে লইয়া! আমা 
অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র ন্যান়শীস্্র বিশেষত; 
গঙ্গেশ-উপাধ্যাক়্ কৃত চারিখণ্ড চিস্তামণি শান্তর একেবারে কণ্ঠস্ত করিলেন, পরে 
যখন দেখিলেন, উক্ত শান্ত সম্যক কঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুস্থমাঞ্জলি ক 
করিতে ক্ৃতসংকলপ হইলেন, কিন্তু অচিরে তাহার উদ্দেশ্য প্রকাশ হুওয়ামাত্ 
ক্লোকভাগ ব্যত্তীত আর তাহার কুন্ুমাঞ্জলি কঠন্থ করা হইল না) তখন 
তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং: পক্ষধর মিশ্র কর্তৃক 
“শলাকা পরীক্ষায়” সসন্মে উত্তীর্ণ হইয়া! “সার্বভৌম” এই সম্মানিত উপাধি 
ভূষিত হুইক্! দেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি 
কোন গ্রন্থ সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়! যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পপ্ডিতগণ তাহার 
সমভিব্যাহারী প্রত্যেক বস্ত্র অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাস্থদেব বলিলেন, 
"আমার স্থৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অঙ্কিত রহিষ্নাছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়। যাইবার 
প্রয়োজন নাই।” এই কথায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ ঈর্ধান্থিত হইলেন বুঝিতে 
পারিয়া বাস্থদেৰ, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই আপা 
নবদীপের পথে না আসিয। নবন্ীপবাত্রাচ্ছলে কাশী ঘাত্র। করেন এবং কিছুদিন 
কানীতে থাকিয়। তিনি বেদাস্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন ? পরিশেষে খৃ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে নবদীপে গ্রত্যাগমন পূর্বক প্রথমে ন্যায় শান্ত ও কুহুমাঞজলির শ্লৌকাপ 

ক কাহারও কাহারও মতে পক্ষধর দিশ বা্ছদেবের সহাধ্যারী, কোনও সময়ে পক্ষধর্থে 
নিকট তর্কে পরাজিত হুইলে বাসুদেব প্রতিজ্ঞা করেন যে ভাহার কোনও শিষ্য ছার 
ভিনি পক্ষধর়ের দর্ চূর্ণ করিবেন, পয দেই জন্ত রঘুনাথকে মিখিলায় প্রেরণ কারেন। 


নদীয়া কাহিনী । ১১১ 


লিপিবদ্ধ করিয়া পরে ভ্তায়ের চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। এই হইতেই 
নবদ্বীপে স্তায়ের বিধিমত চর্চা আরম্ভ হয়) এবং দলে দলে পাঠার্থা 
আসিয়া তীহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু ন্যায়ের 
কয়েক খানি মাব্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, হৃতরাং তখনও অনেকে সমগ্র 
ন্যায়শীস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বান্থদেবের বহুসংখ্যক 
ছাত্রের মধেসট্হাগ্রহ শ্রীটৈতন্য ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রধান যধ্ো গণ্য 
ছিলেন। এই রঘুনাথই ন্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে মিথিলা! হইতে নবন্বীপের 
অধ্যাপকপগণের উপাঁধি দানের ক্ষমতা আনক্সন করেন। শ্রীচৈতন্য যৌবনেই 
ধর্মপথাবলম্ী ছন এবং বাস্থদেৰ জীবনের শেষ বয়সে (১৫২৭ খুষ্টাবে ) যখন 
প্রবল প্রতাপান্বিত গঙ্গাবংশীয় রাজ্তা গঞ্জপতি গ্রভাপ রূন্ত্রের প্ীকাত্তিক 
আগ্রহে তাহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন *, তখন 
তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হই! তাহার মতান্থগামী 
হয়েন। কথিত আছে, বান্ুদেরের শেষ বন্ধসে নবন্বীপে মুসলমানগণ ঘোর 
অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই ঘোর উত্যক্ত হইয়া সপরিবারে 
উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহিষ্ব! *সার্ব্তৌম নিকুক্ত” নামে এক গ্রন্থ 
রচনা করেন। তিনি এক পুত্র রাখিয়। শ্বর্গে গমন করেন । এই পুত্রের নাম 
হর্স বিদ্যাবাগীশ। ইনি বোপদেব কৃত সুগ্ধবৌধ ব্যাকরণের ও কবিকল্পদ্রমের 
টাকা প্রণয়ন করেন। এ টাকায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা £_- 
*শীকে সোমরসেষু ভূমি গণিতে শ্রসার্বভৌমাস্মজে। 
ছর্খাদাস ইমাঞ্চকার বিশদাং চীকাং স্ববোধাবধি ।” 
রঘুনাথ শিরোমণি । 

বাহুদেব সার্বভৌম আপনার অনন্যপাধারণ মেধা ও স্বৃতি শক্তির সাহায্যে 
(মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে স্তাযশান্্র উদ্ধার করিয়া! আপনার মাতৃভূমি 
অপস্থৃত করেন, তাহার উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ স্ীর অদ্বিতীয় গ্রতিভাবলে তাঁহার 
উন্নতি সাধন ও মিথিলা হুইতে উপাধি দানের ক্ষমত| আনয়ন করিরা নব- 
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১১২ নদীয়া কাহিনী 


স্বীপকে তদানীত্তন দেবভাষার পবিশ্ববিগ্ঠালয়েশ পরিণত করেন। রতুনাথ 
খৃষ্টীর় পঞ্চদশ শতাব্ীর শেষ ভাগে নবতধীপে এক ছঃখী পরিবারে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ক্জতি শিশুকালে তাহার পিভৃবিয়োগ হয়, হতরাং তীছার 
কাঙ্গালিনী মাতা সার্বধভৌমের বাঁটীতে পরিচারিকার কার্য করিয়া! ছুঃখে দিনপীত 
করিতে খাকেন। মতান্তরে রঘুনাথ জীহটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক 
সংবাদিনী নামক কুলগ্রস্থে প্রকাশ, সার্ধ চারিশত বৎসর পূর্বে ভ্ীুটের অন্তর্গত 
পঞ্চধণ্ডে তিনি আবিভূত হুইয়াছিলেন। এই পঞ্চখণ্ডে তাহার পূর্বপুরুষ শ্রধর 
আচার্য্য মিথিলা হইতে ৫৩ জিপুরাকে বাঁ ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে আসিয়া! বাস করিয়া- 
ছিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবিন্দ চক্রবর্তী একজন হুপপ্ডিত ছিলেন। 
তিনি “ দ্বীকা প্রধান” নাত্ী একথানি টীকা! প্রণয়ন করেন। তীহার 
মাতার নাম নীতাদেবী। রঘুনাথের পিতার অবস্থ। বিশেষ সচ্ছল ছিল না। 
তিনি অল্প বয়সে কানগ্রাসে পতিত হইলে রুনাথের ছুঃখিনী মাত। অতিশয় কষে 
শিশু রদুনাথের ভরণ পোষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে গঙ্গান্নান উপলক্ষে 
তিনি স্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ার যাত্রা করেন। এখানে 
আসিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তীহার সহযাত্রীগণ 
স্পুন্ধ তাছাকে তাবন্থার রাখিস! চলিয়া ধান। কিছু দিন রোগ ভোগের পরে 
আরোগ্য লাভ করিলে গ্বজাতীয় হ্বগ্রামবাদীর এই নিষ্ঠুর আচরণে তাহাদের উপর 
তাহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে কারণে আর স্বদেশে প্রত্যাগমন ন! করিয়া 
তিনি কোন এক বণিককে পিতৃ-সন্বোধন করিয়া তীহার সমভিব্যাহারে সপুত্ 
নবন্বীপে আমিয়! উপস্থিত হন এবং তাৎকালিক বিদ্যারাজ্যের অধিপতি 
বাহ্ুদেব সার্বভৌমের আশ্র্ধ লাভ করেন। আঅন্মাবধি রঘুনাথ একচক্ষুহীন 
ছিলেন; এই কারণে বখন তিনি লব গ্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন কাণভ্ট শিরোমণি 
নাষে খ্যাত হয়েন। * 

* কেহ কেহ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চক্ষু ছিলেন না, কোনও এক অপ্তমী নিশিতে 
আকাশের দিকে চাহিয়। যখন একা শ্রমনে শাল্চিত্তা! করিতেছিলেন, তখন একট! পতদ 
গাহার একটা চক্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ভাহাতেই তাহার লেই চচষটা নষ্ট হইয়া যায় । সপ্তমী 
রাত্রিতে পাঠ একে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহাতে রখুমাথের এই দৈধ বিড়ম্বনায় নৈয়ারিকাণ 
সপ্তমী রাত্রিতে একেবারেই শান্ত্র-চষ্চা কয়েন না। 
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ঝধুনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একছা 
তিনি মাতার নিদেশান্থসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্সি আনিতে 
যান। এছাত্রবার বার এইকপ ত্যক্ত হইয়া! রঘুনাথকে অপ্রস্তত করিবার 
নিমিত্ত এক হাতা জলত্ত অলার লইয়া! রঘুনাথের হস্তে দিতে যাইলে বালক 
রদুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্জলি ধুলি গ্রহ 
কারয়৷ অগ্নি লইতে প্রস্তুত হয়েন। এ সময়ে. বান্ছদেব 'শ্বীর চতুষ্পাঠীতে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি পঞ্চমব্বীয় বালকের এতাদৃশ বুদ্ধি দর্শন করিয়া 
রঘুনাথের মাতাকে বলিয়া স্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত 
আছে, রঘুনাথ “ক,” “খ” শিখিতে আরম্ভ করিয়াই “ক” অগ্রে না বলিয়া 
“খ” আগ্রে বলিলে কি দোষ হস» *; ব্যঞ্জনবর্ণে ছুইটা ““জ” ছুইটা “ন” দুইটা 
*“ব” তিনটা “স” ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্নজিজ্ঞান্থ হয়েন, সুতরাং 
রঘুনাথকে বর্ণমাল৷ শিখাইতে গিক্নাই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। 
রঘুনাথ অতি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু 
দিন স্থৃতিশান্ত্র পাঠ করিয়াই বাহ্থদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রঘুনাথকে বাসুদেব সর্ধতোভাবে সন্ত করিতে 
পারিতেন না, পরস্ত রঘুনাথ ইতিমধ্যেই “সার্ধ্বতৌম নিরুক্ত” নামক গ্রন্থের 
বহুদোষ বিচার করিয়! “ কৃত বিদ্যে। গুরু" দ্বষ্টিএই বাক্যের সার্থকতা সম্পা্ন 
পুরঃদর নিজ গুরু সার্বভৌমের উক্ত পুস্তকে র অসারতা গ্রতিপাদন করিলেন। 
বাস্থদেব রঘুনাথের এবদ্িধ অনাধারণ ক্ষমতা দর্শন করিয়া তাহাকে মিথিলায় 
ন্যায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন । রঘুনাথ মাত্র বিংশতি বৎসর বয়সে 
(খৃঃ ঘোড়শ শতাকীর প্রারভ্তে) মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। বান্থদেবের গুরু 
হপ্রসিন্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত। রখুনাথ তাহারই চতুঃস্পাঠীতে নিম 
শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিয়শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক খিন তাহীকে নিষ্ন 
শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নবধীপ হইতেই চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 
সম্যক জ্ঞান লাভ করি গিয়াছিলেন, ন্ুতরাং শীদ্রই সকল ছাত্রকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া উচ্চ. শ্রেণীতে: উন্নীত হুইক়াছিলেন । এই সময়ে পক্ষধর বিশ 
“সামান্য লক্ষপা' নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেন, রঘুনাথ এখন ন্যায়ে সম্যক 
বুৎপন্প হইয়া! তাহাই দোষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষধর মিশ্র তাহার এই 
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জলাধারণ র্ধশক্তি ও সামান্য তীক্ষ বুদ্ধি দর্শঙে চহতককৃত হইলেন এবং মনে 
মনে জাপনাজ জর ধুবিতে পারলেও এবং পুরঠ পুরঃ রখুনাথের সহিত তকে 
পরাস্ত হইলেও লোকলজ্জায় ও তবখা অভিযানে বঘুদাথকে প্রকাশ্যে কটুবাক্যে 
হিলক্ষণ অবমানন। ও বিজ্প করিলেন । পক্ষধর কুপিত হুইয়।' তাহাকে প্লেবা- 
স্ব রক্ষ বাকো কহিলেন ১ পু 
বঙ্গ ্াণ সের জাতি টে 
নামানালক্ষণ। কল্মাদকপ্দাদবলুপ্যাতে 1”. 
শরে শুয্যপানী কাণা ; বখন ম্থপত্ধিব্যস্ত লংশয় বর্তমান রহিয়াছে, তখম 
“কি হরিস। সহসা «সানান্য লক্ষণ!” লোপ কছ্িবে 1” 
দুখ এক চক্ষুত্বীন বিধার তাহাকে কাণ! বলাতে হা হৎপরোন্াত্তি 
গিনি পাব | 
« যোহন্ধং করোত্যক্ষিষস্তং ঘশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 
তমেকাধ্যাপকং মন্যে তন্যে নামধার্িণঃ ৪” 
সঙ্গন পক্ষতরেন্র সহিত তীহার রীতিষত বাগ্যুদ্ধ আরম হইল, তিনি 
আবাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করির! অধ্যাপকের কৃট বাগ্জাল ছিঙ্ 
ভির করিস! দিলেন। তখন পক্ষধর উপারাত্তর না দেখিয়া! ভীহাকে কংপয়োনান্তি 
হাহা, ও স্ববহাথন। করিলেন এবং তাহার গ্রত্তি ঈর্বারিত ছাত্রগপও তাহাকে 
আবথ। হজঃকষ্ দিবা নিদিত্ত তাঁহার এক চক্ষুর প্রতি কটাক্ষ করিয়। বহিলেন 
“আধখগুলঃ সহতরাক্ষো! বিরূপাক্ষজ্রিলোছনঃ ॥. 
আনো ছিলোচনাঃ সর্ব কে! ভবানেকলোচনঃ ॥* 
রুমাথও ছাড়িবার় পাঁত্ নছেন, তিনিও লগৌযবে উত্তর কক্চিলেন_ 
'প্কুপ্বীপনলদীপনরত্ীপনিবাসিনঃ। 
সর্বাস্দ্ধার-সিদ্ধান্ত-শিয়োহণি মনীধিণঃ ॥৮ 
, ছাদের দিন জনে! উপ্যাধি, খামে ভর্কসিদ্ধানত, নিদ্ধাতত ও শিয়োদণি 
খাবং বানভুমি, কুশহীণ, নলবীপ ও নববীপ & : 
-শবইন্গ অবথা) লাহছিত হইয়। রহুনংখ ভগুদনে- বিষ বাসায় প্রত্যাগমন 
করিলেন খবং হর স্ত্রীর হত, স্থাপন নতুব। ব্াফর্ধ্যের প্রাণ হুদন এই 
সি করিহ) শীকধাক। এক “অহ হণ কছির! . হিপাযাগে গুজ-মলিয়ে 
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উপস্থিত হইলেন । সে দিন পুর্ণিষ! বাতি, পূর্ণিমায় পণধর বিষল জেয 
বিকিরণ করিতেছিলেন । বহুনাথ তখন ক্ষিপ্তপ্রায়; শোকে, ক্ষোতে ও জপহানে 
উত্তেক্জিত হইয়া দারুণ প্রতিহিংসাবশে পক্ষধরকে অন্ছসন্ধান কঠ্রিতেছিলেন 
ধেখিলেন, পক্ষধর সন্ত্রীক অন্যান উপবিষ্ট এবং উত্তরে কখোপকখনে নিযুক্ত 
আছেন। পক্ষধরগৃহিণী বিমল জ্যোৎগান্গ গ্রীতিগ্রফুলম হইয়া -্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন--“নাথ! জগতে এই জ্যোস! অপেক্ষা বিমল প্রীতিগ্রহ 
বস্ত আর কিছু আছে কি?” পক্ষচ্ধর তখন উন্মনা, বুঝি রতুনাখের 
অযথা 'অপষানে আত্মগানি আবিয়াছ্ছে, জীর বারংবার প্রঙ্ে আত্মস্থ 
হইয়া উত্তর করিপেন “কি ছার এই কলম্কী চাদের জ্যোৎসার. গ্রশংস! 
করিতেছ, তোমার গৃহে নবন্বীপের বে অরুলম্ চক্র বিরাজ করিতেছেন, গীহার 
বুদ্ধির নিকট জগতে বিষলতর আর কিছুই হইতে পায়ে না।” ঝখুনাথ 
অন্তরালে দীড়াইয়! গমস্ত শ্রবণ করিলেন এবং জাপনাকে ধিকার দিতে দিতে 
তরবারি দুরে নিক্ষেপ করিয়। সহসা গুরুপদ্দে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
তখন গুরু ও শিষ্য উততয়ে উতবকে চিনিয়াছেন--উপ্চয়ে বহক্ষধ বালকের ন্যায 
জন্থন করিলেন এবং এই ছুই মহা প্রা এক হুইকা গেল। পরদিন প্রা্যক$লে 
পক্ষধর এক মহতী সভা! আহ্বান করিক়! সর্বর্সমক্ষে স্বীয় পরাজয় স্বীক্ষায় 
করিলেন এবং লর্ববাবলন্মতিক্রমে রখুনাথকে নব্ব্ধীপে খাকিয়! উপাদ্ি- 
দানের ক্ষবতা প্রান করিলেন । তদবধি মিথিলার গর্ব খর্ব হইল খাবং 
মিথিলার বশঃভীী নবীপের অধশাস্ষিনী হইলেন । এই ক্ষিন নবনধীপের একটী 
স্মরণীয় দিন। 

এইরূপে হোড়শ শতাবীর প্র্থষ ভাটগ রতুমাথ শিরোহণি নবধীপে হুম্পাঠী 
স্থাপন করিতে অভিলাষ করিজেন। ববুদাখ অতি দরিতর ছিলেন, এছন ফি 
চতুম্পাঈ স্থাপন করিতে ফে অর্থের গরয়োজন, তা) ভীকার ছিল দ1। এ.সমস্কে 
নবীণে হরিঘোষ না এক ধন্য খোঁপ বাস করিছেন ). ভিনি গন্থাপরবশ হইয়া 
তাহার জবিত্তীণ গোশালা চডুম্পাট স্থাপনের জা শিরোদপিকে ঘান করেন এই 
হইতে অনংধ্য ছাজ আাদিহ। ভাবা ছবির উ়াপংটী পরিপূর্ণ হরি) খন 


১১৬ নদীয়া কাহিনী । 


সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর পাঠাভ্যাসকালীন কোলাহল বহুদূর হইতে শ্রবণগোচর 
হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য ব্শতঃ কোলাহুলপূর্ণ হইলে 
* হরিঘোষের গোয়াল” বলিয়া থাকে। 
রঘুনাধক্ত গ্রস্থাবলীর মধ্যে “চিত্তামণি-দীধিতি* সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহ! 
“নবন্তায়" নামেও খ্যাত। এতন্বাতীত তিনি “পদার্থ খণ্ডন” “াত্মতত্ব- 
বিবেকেক্স টীকা” এবং সুবিখ্যাত বর্ধমান উপাধ্যায় ও উদয়নচার্য্য কৃত গ্রন্থ 
সমুদ্র টাকা ও “নক্রবাদ,” পপ্রীমাণ্যবাদ,” পনানার্থবাদ,” “আখ্যাতবাদ.” 
পক্ষণভঙ্কুরবাদ" গ্রভৃতি বহ্গ্রস্থ সঙ্কলন করিয়! গিয়াছেন। তার এই সকল 
সদ্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের গ্রস্থরাজি ব্যতিরেকে স্থৃতিশাস্ত্রীয় “মলিম্ন,চ-বিবেক” 
 মেলমাস) নামে একথানি গ্রন্থ দেখা যায়। 
এই সময়ে শ্রীচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাঁজমান। তীহার 
অলৌকিক দিখিক্য়ী মেধা, উজ্ছলতর রূপে পরিস্কট হুইয়। অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষ! 
সম্পাদন করিতেছিল; কিন্তু শীদ্রই তিনি পার্থিব জ্ঞানকে জীর্ণবস্ত্রথণ্ডের ন্তায় 
পরিত্যাগ করিয়। অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্ত যনোনিবেশ করেন এবং ধর্ম্মপথের 
পথিক হয়েন। নবন্বীপের ইছাই ব্ুবরণযুগ। রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব হইতেই নবহধীপের 
মহিষ! পুর্ণভাবে বিকশিত। তাঁহাদের. উভগ্নের জ্ঞানগরিমা ও অনন্যসাধারণ 
চরিত্রমহিম! জনসমীজে প্রচারিত হইবার পরেই দুর দ্রাবিড়, কাঞ্ষী, মিথিলা! 
কাশী, তৈাঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্র ও ভক্তগণ আসিয়া নবন্ধীপকে এক তীর্থে 
পরিণত করে । তদবধি নবদীপ শ্রীধাম ও সরশ্বতীর পীঠস্থানরূপে পুজিত হইয়া 
আসিতেছে। 
শ্রীচৈতন্য দেব ও বঘুনাথের সময়ে নবন্বীপ সর্ববতো মুখী বিদ্যালৌচনায় উন্নতির 
শিখরদেশে উন্নীত হই়্াছিল। এই দময়ে ও ইহার পরবর্তী কালে বহু মেধাবী 
পণ্ডিত এই নবন্ীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাঁস করিয়া তাহাদের নিজরচিত 
মৌলিক পুস্তকাদির দ্বারা নবহীপের ভ্ঞানগরিম! উজ্দল হইতে উজ্দ্লতর করিয়।, 
ঈয়্াছেন। তাঁহাদের সকলের বিবরণ পাওয়া ছুল্পভ এবং পাইলেও এ স্থলে 
বিশদভাবে উহ! দেওয়া অসম্ভব, নুতয়াং তীহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধানের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াই সন্ত হইতে হইল। এই যুগে ভরীমন্‌ মহা গ্রতুর পার্ধদ ও 
অসংখ্য তক্তবৃদের দ্বার বঙ্গতাধ! বিশেষরূপে অলন্কৃত ও মার্জিত হয়। যে সকল 
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মহাত্বা এই স্থুকোমল বঙ্গভাঁষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্য 
অতাধিক ; মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত স্থানাত্তরে সরিবেশিত হইল। 
নবন্থীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম কৃপা দেখা যায়। এই যুগে মবন্ধীপে যের্প 
ন্যায়ের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, দেরপ আবার নবন্বীপবাসী স্মার্ত প্রধান 
রঘুনন্বন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বু পণ্ডিত কর্তৃক স্থৃতি, তন্ত্র, 
সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নতি লাভ করায় নবদ্বীপ সমগ্র দেশের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শান্ত্রজ্ঞ 
পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে। 
বহু পূর্ব্ব হইতে নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চ! থাকিলেও রঘুনাথই নবদ্ধীপে ন্যায়ের 

প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং ততৎকালে তিনিই প্রধান নৈয্ায়িক বলিয়া অঙ্গীকৃত 
হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈরাগ্িক সমাজে প্রধান নৈয়ায়িকের মৃত্যুর পর 
তদ্রপযুক্ত একজন এ পদে বৃত হুইয়৷ আমিতেছেন। রঘুনাথের পর তাহারই 
বংশাবপীকে বহুদিন ন্যায়-রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা যায়। রঘুনাথের 
পৃল্র রামভদ্র। ইথার উপাধি সার্বতৌম। ইনি খৃষ্টায় যোড়শ শতাবীর শেষ 
ভাগে জীবিত ছিলেন। ইনি স্বরচিত পদার্থমগুলের টীকায় নিয়লিখিত 
শ্লেংকম্বার। আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন £₹-- 

“তাতস্য তর্ক-সরসী-রুহ-কাননেযু 

চুড়ামণে দিনমণে্চরণং প্রণম্য। 

প্রীরামভট্র সুরতিঃ ক্কৃতিনাং হিতায় 

লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুক মীতনোতি।* 

ইনি “পদার্থ মণ্ডলের” টীকা, “পদার-তত্ব বিবেচনা! প্রকাশ* ব্যতীত উদগ্- 

নাচাধ্য কৃত সমগ্র “কুস্মাঞ্জালর” টীকা! করিয়াছিলেন। “কুনুমাঞ্জলি কায়িক! 
ব্যাখ্যা” “গুণকিরপাবলী-রহস্য,” “সমাসবাদ,* প্বুৎপত্তিবাদ” «প্রামাগ্যবাদ,” 
নিএার্থবাদ,* “ক্ষণভঙ্গুরবাদ,* আখ্যাতপৰ)» "আত্মবিবেক টীকা, “তর্ক 
দীপিকা প্রকাশ,” গঙ্গেশোপাধ্যার কৃত “*চিন্তামণির ভাষ্য, “খগ্ুনখণ্ খাদ্য 
টাকা?* “গুগ কিরণীবলী/ সপ্রকাশদীধিডি,” ন্যায় লীলীবতী প্রকাশ দীধিতি,* 
“সার লীলাবতি দীধিতি,” ্্র্ষকতবৃততি/” “মলিয়,চ্‌ বিবেক” “অদ্বৈতেশ্বরবাঁদ,* 
“পুর্ধবাদ রহস্য,” "আকাক্কাবাদ* প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


১১৮ নদীীয়। কাহিনী। 
ইহান্ই লহ ইহান্ছই সঙথাধ্যাী পুচান্রবুদ্ধি শরীয়া তর্বালক্কায়ের 
পুর মথুত্বানাথ, ভর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারথ পাঁগ্ডত্যগুণে দেশমান্য 
হন্বেম। তিনি পঠদখাতেই দীধিতিয় টীক। লিখি! বশন্থী হযে, পরে পিতৃ- 
বিঙেশাসুসারে গঙ্গেশোপাধ্যাক় ক্কৃত চিন্তামণি গ্রন্থের এক অতি প্রাঞ্জল ভাব্য 
প্রণয়ন করেন। কথিত আছে-মখুয়ানাথ ক্ষণাদ নামে একটী উপযুক্ত 
শিহ্যের অস্থরোধে “অবরবের” টাক! লিখিয়াও প্রকাশ করেন মাই। কণাদের 
ক্ষান্তিক বাসন! ছিল বে গুরুর গ্রস্থাবলীয় সহিত তাছারও একখানি গ্র্থ 
প্রচলিত হয়। মধুরানাথের টীকা গ্রস্থণমূছের মধ্যে কণাদরূত অবয়ব টীকা 
অধ্যাপি বর্তমান জাছে। মখুয়ানাথের ভিরোভাবের পর তাহার পুত্র প্রত্যক্ষ, 
অন্থমান, উপযান ও শব এই চার়িখও চিন্তা্ণণির পিতৃগ্রণীত টাকা পাঠ করি- 
রাই বিনা গরপদেশেই স্থপর্ডিত হয়েন। মধুরানীখের এই সকল টাক! ব্যতীত 
বঙ্গভাচার্ধ্যের *ন্যায়লীলাবতী প্রকাশে” ও গুণকিরণাবলীর ভাষ্য” নৈয়ার়িক 
সমাজে অতি আদরের বস্ত। ভটাহার কৃত অসংখ্য টীকা ও ভাষা “মাধুরী 
রহস্য” নামে খ্যাত। ভীহার অসংখ্য ছাজেছ মধ্যে ভবানন্গ সিদ্ধাস্তবাগীশ 
প্রধানদ্বপে পৃজিভ হয়েন। ইহীয় কৃত টাকা *তবাননদী* বলিয়! প্রদিত্ধ। 
ইষটার কৃত "মণি দীধিতি” *গুড়ার্থ প্রকাশিক1, “শবযার্থ সার হজরী,” *লটা বাদ” 
“ফারণন্ববাদ বিচার,” “কারফযতর গরভৃতি পুস্তক জদ্যাপি সমাদরে পঠিত 
হইতেছে । বিখ্যাত “বৈশেধিক খাসী পদার্থ নিয়গণ,* “অধিকরণ* “চন্দ্রিকা 
“চিত্ররূপ,” “বাদ পরিচ্ছদ” প্রতৃতি গ্রন্থএ্রণেতা রুত্রয়াষ এই তবাননোরই পুত্র। 
পিতার ন্যাক্স ইহার টাকাও আদরের সহিত গৃহীত হয়) ইহার কৃত টাকা 
লাধারগতঃ বৌত্রী নাছে খ্যাত। 

ঝুবিখ্যাত রধুলাখ শিয়োদশিত্থ বশে বে নকল মহাষহোপাধ্যান্ছ পণ্ডিত জন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরির হর্ষবাদীশ, ভীকাদেয় অধ্যে প্রগাদ ; ইনি খু 
সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদ্যমান ছিলের । ইজার সফরে দেশের কোন 
ক্রিগা কাত ই্সি ন্যাযেক শ্রধান বিকার প্রাপ্ত হইতেদ) হায় কত বছ গ্রন্থের 
মধ্যে “্নব্যমত রহসা;” প্আচার্যযতয়হলা,”, প্জজলবাদ, *প্রমাণগ্রমো? 
গ্অন্ষিত পয়ামর্ণ, “াধবুদি,* “বিয়া বাজ/” *খিশি্ বৈশিষ্ট বোৌধ বিচার/” 
“প্রতিক! হিটার, “ন্যাপ বির" ৬ -সরীপদার্ঘ নিয়াণশের ব্যাখ) 
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প্রুদ্ব কোষের ব্যাখ্যা” প্রভৃতি ছিশেষ প্রপিষ্ধ 1 ইহার টোলে বছ দুষদেশ হইতে 
ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমম করিত । ' এই সফল ছাত্রের মধ্যে রঘুদেখ যায়লকার 
ভট্টাচার্ধা, ও গদ্দাধর ভট্টাচার্য্য প্রধান ছিলেন? 
রঘুদ্েখ নব্ীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভুবাননা সিষ্ধাত্তযাগীশের তৃতীস্ব কি 
নিন অধস্তন বংশধর হইবেন। ইনি শিরোষণি-কত “নঞ্ বাদেরন 
ণনঞবাদ বিরেচন” জামক টাক রচদাকালে গ্রস্থারস্তে এইরূপ তা 
দিয়াছেন 1... 
শদবং আন ্াকরানীরত জা । 
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞর্থেস্য বিবেভনম.॥ 
এই শ্লোকে তিনি জাপনার গুরু হরিরাম তর্কবাপীশকে বদনা করিয়া গ্রন্থ 
আরন্ত করিয়াছেন ; আবার গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন :-_ 
*অন্র সক্কং হকুং বা বং কিঞিৎ জিতং ময় । 
তৎ সর্বং জগীশন্ত শ্রীত্যর্থং লিখিতং ছি তৎ। 
সধুদেবকৃতগ্রস্থালোকনেন মনীবিগঃ | 
' খধ্যাপয়স্ক সন্তোষৈর্নঞ ধাদযধিবাদতঃ ॥৮ 
ইজাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগনীশ তর্কলঙ্ষারের শ্রীতার্থে এই গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন । এপ্তনথায়া অনুমিত হয় থে তিনি হরিরাম ও জগদীশ 
উতয়ের নিফটেই ন্যারশাজ অধ্যয়ন করিয়াছ্িলেন। তাহার পপদার্ধধণডন বিবরণ 
৯৯৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ খৃঠাবে রচিত হইয়াছিল । এতত্তিক্স তিনি মহর্ষি 
কণাদের *বৈপেষিক কৃজের” “কণা সুজ ব্যাান” নামে টাকা, গ্েশোপা্যার 
কত “তত্ব চিন্তামপির” গুড়াখে, “তববদীপিকা” নারী ব্যাখ্যা পুষ্তিকা, “পরাণ 
বিচার,” “নঅবনবব প্র রতুষাখ কৃত প্আখ্যানটবাদের” টাকা, “আকাঙ্জাবার,» 
কাধ কারণ ভাব বিটা,” শটজপবান/” পানা” পজানল 
বিচার" “তর্ক বিচার” “মঞবায টিন, “রবীন দিষ্াগ,” পা নীর্ঘ বাধ, 
“নিকুক্তি একাশ+* স্মলোবাধ,* প্লঙজপাযার* পরিশিষ্ট বৈপিউবোধ বিচার, 
শবিশিউ বৈশিষ্ট বাদ” শিভাবা পতি লা হিটার” রতি ্ৎ 
ইস বিচ 87 জিকা সারণী” বাধ পাটি) বা 
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পুত্র । কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অস্বকাল পর্য্স্ত নবহ্ীপে বাস করিয়া 
ছিলেন। ইহ্নীর সময়ে নবহ্ধীপের ছাত্রলংখ্য। হাস হইয়া যায় এবং কথিত 
আছে, গদাধর তাহার পৈতৃক জন স্কান পাবনা হইতে ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত 
বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। ' এই কালে . দেবভাষাধ্যয়নকারী ছাত্রসংখ্যা 
হাম হইবার প্রথম কারণ-_সুসলমান সত্যতার বিস্তৃতি ও তদহুযায়ী ফারসী 
ভাষার উন্নতি ও প্রচার । এই সময়ে মুসলমানগণের দোর্দগ্ড শাসনে এবং বিলাস 
আয়েন দর্শনে দেশ “মোছলমানী” ভাবে বিভোর । দ্বিতীয় কারণ-__শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ব ধর্মের প্রসাদ ও তদঙীভূত পদাবলীর রচনা ও প্রচার 
এবং বঙ্গ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। 

কিন্তু এই সকল বাধ! সত্বেও সংস্কৃত ভা! তখনও সমাজে সমাদৃত ছিল এবং 
তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদে। অন্তৃত হয় নাই । এই সময়ে “শব 
শক্কি প্রকাশিকা,” “তর্কামৃত* প্রভৃতির গ্রন্থকার নু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কা 
লঙ্কার বর্তমান ছিলেন; জগদীশের জীবনী এক অস্ভুত উপন্যান। তাহার পিতার 
নাম যাদবচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ, ইহাদের আদি নিবাস মিথিলা,জগদীশ তাহার পিতার 
তৃতীয় পুত্র । অল্প বয়সে পিভৃবিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ য্টীদাসের উপর তাহাদের পঞ্চ 
ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার বর্তে। -যষ্টীদাম চৈতন্যান্ুরক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। 
তিনি চৈতন্যের সেবার কোনও রূপে সংসার নির্বাহ করিতেন । সুতরাং 
ভ্রাতৃগণের বিদ্যাচর্ডা ও নৈতিক উন্নতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করিতে 
পারিতেন না। জগদীশ শ্বভাবতঃ উচ্ছ্‌্খলপ্রক্কৃতি ছিলেন, এক্ষণে পিতৃ- 
বিরোগ ও ভ্রাতার অমনোযোগিতায় উচ্ছ্‌জ্খলতা ঘোর ছুষ্টামীতে পরিণত হয়। 
তখন তীছার বর্ণ শিক্ষা হয় নাই বলিলেও হয়। তাগ্যনেমির পরিবর্তনে কাহার 
কিরূপ হয়, কে.-বলিতে পারে । কথিত 'আছে, একদিন জগদীশ পক্গীশাবক 
পহ্রণেচ্ছু হইয়া এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ ফরেন, দৈববশতঃ এক 
ছুবৃহত বিষধর সর্প এ পক্ষিনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পক্ষি- 
শাবক লইতে. কুলায় হস্ত গ্রবেশ করাইয়াছিলেন--এ সর্পও ফণ! বিস্তার 
পূর্বক তাহাকে দংশনোধ্যত হইল । জগনীশ তদর্শনে কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয্! চকিতে এ সর্পের ফণা ধরিক্া, ফেলিলেন। + সর্পও - তাহার. শরীরের দ্বার! 
তাঙথার হস্ত দুঢ়রূপে বেইন করিল) কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহার মুড তাবের 
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হুচ্যগ্র বাফলে হর্থণ করিয়া কর্তনানস্তর দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইবগে 
আপনার প্রহ্যৎপন্নমতিত্বগুণে নাগপাশযুক্ত হইয়া তিনি সহর্থে বৃক্ষ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। 

এতক্ষণ এক সন্প্যাসী এ বৃক্ষযূলে বিকল, জগদীশের কাধ্য অবলোকন 
করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তাহাকে নিকটে আহ্রান 
করিয়া তাহার অসীম সাহস ও তীক্ষবুদ্ধির ভূরোভূয়ঃ প্রশংসা করিলেন। 
কিযৎক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সন্ন্যাসী জগদীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন 
ও কৃপ্াপরবশ হইয়া! জঙ্গদীশকে পাঠে মনোযোগী করিতে যত্ববান হইলেন। 
এতদিনে জগদীশের অপৃষ্ট হুপ্রসন্ন হইল; তিনি সন্ন্যাসীর আগ্রহে তাহার নিকট 
পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন'। এই ছুরস্ত অশিষ্ট জগদীশ পরে হুবিধ্যাত নৈয়ায়িক 
হইয়া নবনীপের মুখোজ্বল করেন। জগদীশ পাঠে মনোযেগী ছিলেন বটে, 
কিন্তু অর্থাভাবে তৈল ক্রপ্ন করিতে ন| পারায় তাহার রাত্রিতে পাঠাভ্যাসের 
সুবিধা হইত না, কিন্ত অসাধারণ উদ্যমশীল জগদীশ দিবাভাগে শুষ্ক বংশপত্র 
সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহাধ্যে অধ্যয়ন করিতেন। হায়! 
এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অধুন। দেশ হইতে একেবারে বিদায় হইয়াছে। 

জগদীশ ক্রমে কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া! ভবানদদ সিদ্ধান্তবাসীশের টোলে 
্থায়-শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন এবং শীত আপনার তীসক্ষ বুদ্ধি প্রভাবে ভবানন্দের 
পরিয হইয়৷ উঠেন এবং তর্কালস্কার উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 

উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রাম্যসাহায্যে জগদীশ চতুম্পাঠী স্থাপনা করেন। এই 
সময়ে যদিও সংশ্কত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাহার টোল্‌ শীঞ্জই 
ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্ত দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোষণের 
ক্ষমতা কোথায় ? অবস্তা অধ্যাপক বিদাযধে তখনও তাহাদের বিশেষ প্রাপ্য ছিল, 
কিন্তু অধ্যয়ননিরত জগদীশের সর্ধদ! দূরদেশে গমনে নিতাস্ত অনিচ্ছ। ছিল, 
অতএব তিনি গৃহে বসিয়। অর্থোপার্জনের উপায় উন্াব্নে সচেষ্ট হুইলেন। এই 
সময়ে মহাপ্রতুআচরিত ধর্দে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলনের টি 
হইস্সাছিল। এতাবৎকাল মাত্র শ্রাহ্মণেই বখাবিহিভ শাস্ত্র পাঠ ও অধ্যহম, 
করিতেন; কিন্ত মহাপ্রভুর উদার ধর পৃঞ্কেও শাপ্রে অধিকার দিয়াছিল এবং 
এখন,শুন্্ কর্তৃক শান্তর অধীত ও রচিত হুইতেছিল। তাহাদের মধ্যেও জ্ঞানী 
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লোকের অভাব ছিল না। সেজস্ত জগদীশ জ্ঞানী আচারবান দেধিয়! শৃড্র শিষ্য 
গ্রহণ করিলেন; সুপণ্ডিত জ্ঞানবান জগদ্দীশের শিষ্য হইতে সকলেই আগ্রহাস্থিত 
হইলেন এবং শীন্রই ৬ খর শিষ্য-সংখ্যা পর্ণ হইল। তিনি নিয়ম করিলেন 
ষে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তাহার যাবতীয় খরচের তার লইতে হইবে; 
শিষ্যেরাও সাহ্লাদে এই ভার এহণ করিজেন। তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিত 
সর্বদা! রত রহিতেন। তাহার কৃত গঙ্েশোপাধ্যয় কৃত ““অগুমানমযুখ" 
গ্রন্থের “ভাষ্য” ও এপ্্রশম্থবাদ”, আচার্ধ্যকৃত “বৈশেধিক শাস্ত্রী দ্রব্য ভায্যের” 
চিগ্লনী ও রঘৃনাথের “ন্ভায় লীলাবতী প্রকাশ” প্রস্তুতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা কি 
অন্ভুত বিচার শক্তি ও হুক বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আর্য স্তায়পাঠক মাত্রেরই 
গোচর আছে। তীহার গ্রন্থসমূহ “জগদীশ” বলিয়া খ্যাত। 
জগদীশের ছুই পুত্র--তবদুনাথ ও রুত্রেশ্বর। রঘুনাথ “সাংখ্য তত্ব বিলাস” 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঝ্লুন্ের কোন গ্রন্থ বা টাক! প্রকাশ নাই। হুবোধিনী 
নানী শস্বশক্তিপ্রকাপিকার টীকাকার রামভ্র সিদধাত্তবারীশ রুদ্রের পুত্র। 
ভগর্দীশের তিরোভাবে পূর্বের্বা্ত গদাধর, প্রধান নৈয়ারিকরূপে বৃত হয়েন। 
ইনি কান্তিক অধ্যবসায়ে দেশদেশাস্কর হইতে স্থাত্র আনাইয়া নবীপের মহিমা 
অনু রাখিক্সাছিলেন। তীহার কৃত চিত্তামণি আলাকের টাকা, “বৌদ্ধাধিকার 
বনাারথবাদ/” “নব্য মতবাদার্থ” “রত্বকোধ পদার্থ”, “উপমর্গবিচার, “িষ্ার্ 
বিচার," "সাহৃস্তবাদ” প্রথমা বযৎপতি,*্জন্থুকরণ বিচার," প্রভৃতি অমূল্য গ্ররাদী 
“ধ্যাপি হিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সময় হইতে কৃষণনগরের রাজবংশের নব 
দ্বীপের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ রামকৃষ্ণ নবদ্বীপের পণ্ডিত" 
মণ্ডলীর সাহায্যকল্পে বহু মুদ্রা আত্নের ভূসম্পত্তি দান করিলে সপ্ুদশ শতাবীর 
শেষ ভাগে নবন্ধীপন্থ পণ্ডিতমণ্লী তাহাকে “নবহীপাধিপতি* এই মহা সন্মান 
চক উপাধিতে ভূবিত করেন। - 
গুবিখ্যাত মহারাজ কফচন্তর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে লবদধীপের খ্রি 
বিদ্যাচ্ আবার নবশক্ধি প্রাপ্ত হয়। ই'হারই অধিকারকানে নবন্থীপের হরি" 
রাম তর্কদিদ্ান্, কৃষ্ণনন বাচম্পতি প্রভৃতি খপ্চিপাড়ার প্রসিদ্ধ হুকবি বাণেখর 
িদ্যালককার,তরিবেনীর জগননাধ তর্বপঞ্জানন এবং শাসতিপুরের রাধামোহন গোছান 
রস্ৃতি হুপগ্ডতগণ্র যশঃসৌরতে বঙ্গভুষি আমোধিত হইতেছিল। 
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হরিরাম তর্কসিদ্ধাত্ত হুধু রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভাউজ্জ্বলকারী পণ্ডিত ছিলেন 
না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর নবদীপে প্রধান নৈয়াসিকরপে 
বরিত হয়েন। ই*হার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ কষ্চন্ত্রের পুত্র শিবচঞ্রের 
সভায় ও নবন্ধীপে প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহার সময়ে হুপ্রসিন্ধ বুনে! রামনাঞ্চ 
কান্ত বিদ্যালস্কার, মধুসথদন গ্ায়ালঙ্কার প্রভৃতি উদ্ভৃত হয়েন। 





বুনে। রামনাথ তর্কসিন্ধাস্ত ॥ 

কথিত আছে; বামনাথ তর্কসিন্ধাস্ত তদানীত্তন নৈয়াদ্িকপ্রধান রামনারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চাননের শিষ্য। তিনি পঠদ্দশায় বিবাহ করেন এবং অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ 
করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দবাত্তিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠাতে সকলেই 
নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণনগরের রাজার সাহাধ্য গ্রহণ করিয়! চতুষ্পাঠী স্থাপনা 
করিতেন, কিন্ত দাস্থিক রামনাথ তাহা না করিয়া নবস্থীপের উপকঠে বনের মধ্যে 
কুটার নির্মাণ করিয়া সমাগত ছাত্রবৃন্দকে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। বনে কুটার 
মধ্যে বাস করায় লোকে তাঁহাকে বুনে| রামনাথ বলিত। যর্দিও তীহার বশ ৫ 
সৌরভে বিদ্যার্থার অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু সনাতনপ্রধানুষায়ী তাহাদিগের 
গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার এঁকাস্তিক অভাঝ। 
ছিল। এ সময়ে দেশের অবস্থাও শোচনীয়-_ইতরাজ তখন কেবল আধিপত্য 
গ্রহণ করিতেছেন; দেশ হুশাসিত হয় নাই-_দন্থ্য ও চৌধ্ধ্যভয়ে দেশ সশক্ষিত-__ 
ধনী আর অর্থ ব্যয় করে না, পাছে ধনাপবাদে গৃহে ভাকাতি হয়, সুতরাং বহিঃদাহাব্য 
তখন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; এ অবস্থার্থ বিদ্যা ও পু'খিমাত্রসন্থল ঘরিজ্ঞ 
অধ্যাপকগণের আর পূর্বের স্ভায় ছাত্রপোহণে ক্ষমতা ছিল না, তাই রামনাথ 
তাহার ছাত্রগণকে কেবল বিদ্যাফধান করিতেন, তাহার! নিজ ব্যয়ে জাহারাদির 
ব্যবস্থা করিত। এই সময় হইতে “ছাত্র পোষণের” মহুপ্রচলিত সনাতন ন্ষিম 
বিশিষ্টন্পে পিধিল হইয়া যায্প। ৰ 

রামনাধ দরিদ্র হইলেও অর্ধ তাহার অবস্থায় সন্তষ্ট রহিতেন। রামনাখের 
গৃহিষও সাহার স্তার অল্পে সস্তষ্টা ছিলেন এবং জর্ব্বতোভাবে স্বামীর উপবুদ্ধা 
ছিলেন। কবিত আছে, একদিন বে রঙনোপযো রী অব্যসত্তার কিছু না. থাকায় 
রামনাথগেছিনী স্বামীকে কি ব্যঙজন হইবে জিজ্ঞাস! করায়, শাস্রচিস্তা় তত্ব 
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রামনাথ উদাস দৃষ্টিতে উর্দে নিকটস্থ এক তিস্ভিড়ী বৃক্ষের দিকে কিয়ৎজণ মাত্র 
তাকাইয়। চলিয়া যান। অবোধ গৃহিন্ঈ--বুঝি স্বামী তিস্তিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন 
রাধিতে অনুমতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যাহ্ে স্বামীকে তিষ্ভিড়ী পত্রের ব্যঞ্জন 
ও অন্ন প্রদ্ধান করেন। পণ্ডিতও তখন সমস্ত বুঝিয়া সাহলাদে তাহাই অমৃত 
বোধে ভোজন করিলেন। পু 

এইক্পে যখন তাহাদের আকাঙ্ারহিত পুণ্যময়্ জীবন অতিবাহিত হইতেছিল, 
তখন তদানীস্তন নবন্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্ত্র তাহাদের এই ছুঃখকাহিনী 
শ্রবণ করিয়া কিছু সাহাব্য-মানসে এক দিন তাহাদের কুটারে পদার্পণ করেন। 
রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, সুতরাং প্রথমে রাজাকে দেখিতে 
পান নাই । পরে সবিশেষ আদর করিয়। তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ৷ 
উপবিষ্ট হুইয়৷ কথাস্তরে রামনাথকে তাহার কিছু অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাদা 
করেন। তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, “মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিস্তামণি 
শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই ত অনুপপত্তি দেখিতেছিনা।” 
এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য হুইয়! পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও অস্ত্রীক 
রামনাথ তীহার দান অস্বীকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্টে 
বাটা জনৈক দিথিজয়ী পণ্ডিত আগমন করেন ও তচুপলক্ষে এক. মহতী সভা 
আহ্ত হয়। সেই সভায় ত্রিবেধীর জগন্বাধ তর্কপঞ্চানন, নবন্বীপের নৈয়ারিক- 
শ্রেষ্ঠ শিবনাঁথ বাচম্পতিপ্রধুখ পণ্ডিতগণ উপন্থিত ছিলেন) কিন্ত দিথ্বিজয়ীর 
প্রশ্নের উত্তরধধানে সকলে অক্ষম হইলে এই নির্লোভী মহাপণ্ডিত বুনো রামনাথই 
নঙদীবার চিররক্ষিত সম্মান রক্ষা! করেন। 





শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পতি। 


শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পতি তাহার পিতা শঙ্কর তর্কবাদীশের পরলোকের পর 
প্রাধান্ত প্রাণ্ত হয়েন। কথিত আছে, ইহার পিতার শ্রান্ধসভায় দেশমান্ত 
ফাবতীয় অধ্যাপকমণ্ডনীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় ত্রিবেনীর হুপ্রসি 
: আগ্রাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্ববপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর 
[উপর প্রাধন্ স্থাপন করিতে ও দবদীপের যশোহাদি করিতে উদ্যত হয়েন। এই 


নদীয়। কাহিনী । ১২৫ 


সময়ে শিবনাথ দানোৎ্সর্গ করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষাতে তাহার প্রিয় ভূ 
নবন্ধীপের বশোহানি হয় দেখিয়] দনোৎসর্গ পরিত্যাগ পূর্বক জগন্নাথের ননী 
হইয়া তর্ক দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করেন। 


শিবনাথের পর কাশীনাথ চূড়ামণি প্রধানরূপে গণ্য হয়েন। তাহার মৃত্যুর 
পর দণ্ডী নাঘে একজন কিয়দ্দিবসের জন্ত প্রধানক্ূপে গণ্য ছিলেন। তৎপরে 
শীরাম শিরোমণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহার সময়ে নলডাঙ্গায় মাধব তর্ক- 
সিদ্ধান্ত নামে একজন প্রধান 'নৈয়ার্িক ছিলেন, তিনি “হুবোধা” নামে শিরোমণি- 
কৃত পদার্থতত্বের এক টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম পিরোমণির পরে তৎপুত্র 
হরমোহন চূত়ামণি প্রাধান্ত লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খ্ব্টাকে 
“সামান্ত লক্ষণ। বাধ্যা* নামে একথানি টীকা প্রণয়ন করেন? ইহার প্রাধাস্ত 
সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধাত্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ব প্রধান পারণ্ডতত। এই সময়ে ১৮৬৪ 
অন্দে কলিকাতার সংস্ক'ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ই বি কাউয়লেল সাহেব 
গবর্ণমেন্টনিয়োজিত হইয়া নবন্থীপের চতুষ্পাঠীর সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে 
আগমন করেন। তিনি যখন এখানে আসেন, তখন প্রধান পণ্ডিত সকলেই 
কুচবিহারের বৃদ্ধ রাজার শ্রান্ধে আহত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন । তিনি 
এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় স্বাদশটী টোল ও .মেই সকলে সার একশত মাত্র 
ছাত্র গরণন! করিয়াছিলেন। এই সকল টোলের মধ্যে তিনি পূর্বোক্ত প্রাসর 
তর্করত্ব মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছিলেন।* এই 
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১২৬ নদীয়া কাহিনী। 


টোলগৃহ বাবুলাল নামক ঘনৈক লক্টৌোবামী বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নি ব্যয়ে 
প্রস্থত করিয়া দেন এবং তথাগত ছাত্রববপের অশনের ব্যয়ও স্বীয় স্বন্ধে বহন 
করেন। 

হরমোহনের মৃত্যুর পর স্তাহার সহোদর ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব প্রধান পদে 
বত হয়েন। ইনি গবর্ণমেপ্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। ইহার প্রাধান্তকালমধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৬মধুহদন স্মতি- 
রত্ব, ৮প্রসনকুমার -তর্করত্ব, ৬হরিনাধ তর্কসিদ্ধান্ত, ৮ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, 
৬মথুরানাথ পদ্রতু, ৬লালমোহন বিদ্যাবাগীশ, ৬্প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ব, ৬রাম 
নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, »শ্রনাথ শিরোমণি প্রমূখ অধ্যাপক মহাশয়গণ ্রাহুর্ভীত 
হইয়াছিলেন। পরে ৬ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু 
হইলে মহামহোপাধ্যায় রাজকৃফণ তর্কপঞ্চানস মহাশয় প্রধান নৈয়ায়িক পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক্ষণে নববীপে সাহার চতুষ্পাঠী ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় 
যছুনাথ সার্ক্বভৌম, অবিনাশ্চত্্র ্তায়ত্ব এবং আতুতোষ তর্কভূষণ এই তিন 
জন অধ্যাপকের ৩ খানি ভ্ভায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারিখানি ন্যায়ের 
চতুষ্পাঠীতে বংসরে অগ্ত:ন ৫* জন ছাত্র স্তায়শাস্্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। 
এতদ্যতীত স্মৃতির দশখানি ও বেদাত্ত পাঠের একখানি চতু* ঠী সমপ্রতি নবদ্ীপে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 





স্মৃতি। 

নবহ্ীপ বিগত কয়েক শতাষীতে স্ভারশাস্ত্রে ধেরূপ উন্নতি করিয়া স্বীয় গঞ্চ 
ঘশ শতাবীতে ভারতবর্ধের শীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইরূপ স্মৃতিপান্ত্রে 
আমুল সংস্কার ও আলোচন! করিয়া উক্ত শাস্মেও আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে 
সক্ষম হইস্লাছিল। স্মৃতির অপর নাম ধর্শাপ্্। স্মৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন মুনিগণ কর্তৃক তত্কালীন সমাজবন্ধনের জণ্ সংগৃহীত। শাস্তে মনু 
অত্রি, বিশ, হারীত প্রভৃতি প্রধানত: উনবিংশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ 
দেখা যায়। * অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিষ্ন মুনির বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়, 
৪ ইতি89575755881888882িতা রি রিল 


ঈ মন্বতি বিজুহারীত বাজবদ্ছোশনা্গিরা;। 
যমাপত্তদ্বসন্র্বা; কাতার়ন বৃহ্ষ্পতী। 


নদীয়া কাহিনী । ১২৭ 


সুতরাং কোন্‌ মত গ্রান্থন অথবা কোন্‌ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি 
ছুরহ__এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী মতের মধ্যে একটা সাম্যত। রক্ষা করি- 
বার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষথী পণ্ডিতগণ মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 
এই সকল মীমংসকগণের মধ্যে জৈমিনী, মনুটীকাকার মেধাতিথি, কুনুকতট, 
*ধর্মরতু"কার ভীমূতবাহন, বিবাদচিত্বামণিকার মিশ্র বাচস্পতি, শ্রনাথ আচার্য্য 
চূড়ামণি এলং রঘৃনন্দন ভট্টাচার্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ই'হাদের মধ্যে 
কুনুকভট্ ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি এবং রঘুনদ্দন তাচারধ্য বাঙ্গানী। কুমুক 
ভট্ট ততকৃত মনুসংহিতার টীকার এইরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন ঃ-- 
«গড়ে নন্নবাসিনাস়্ি হুজনৈ বন্দে বরেক্র্যাং কুলে। 
শ্রীমত্তট দিবাকরস্ত তনয়ঃ কুল্লুকতট্রে।হভবৎ । 
ইনি সম্ভবতঃ স্বীয় চতুর্দশ শতাব্ধীতে বর্তমান ছিলেন। কাশীতে অধ্যয়ন 
শেষ করিয়া "মহ্র্ষমুক্তাবলী"নায়ী মনুসংহিতার "টীকা! প্রণয়ন করিয়াছেন । 
শ্রীনাথ আচার্ধ্য চূড়ামণি খ্বশ্টয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষকালে নবদ্ধীপে বর্তমান 
ছিলেন। প্রষিন্ধশ্রবরাচারধ্য ইপ্হার পিতা, ইহার কৃত রুত্যতত্বার্ণব, দায়তত্ার্ণব, 
উদ্ধাহতত্বার্ণব প্ররস্ৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত। হীহার সময় 
হইতেই নবৰীপে ম্মৃতিশাস্্রর্ভার বিকাশ হয় এবং পরবত্ত' শতাবীতে প্রসিদ্ধ 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কর্তৃক উহার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। 





স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্যাচার্ধ্য। 


রঘুননন স্বীয় ১৬শ শতাকীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন।* ইনি মহা" 
প্রভু শ্চৈতন্যদেষের সমসাময়িক । তদানীন্তন স্মার্ত পণ্ডিত “সময় প্রদীপ" 





পরাশর ব্যাদশঘলিখিত। দক্ষগৌতমৌ। 
শাতাতপো! বশিষ্ঠশ্চ ধর্াশান্ত্র প্রয্নোজক1; 1 
ঘাজ্ঞবন্ষ্য সংহিতা 
* “নবাষ্ট শক্রহীনেন শকুন্বাস্কেন পুর্িতা” 
জ্যোভিষতদ্বে রবি-সংক্রান্তি গণনা! । 
অর্ধাৎ ১৪৮৯ পকানে পূরণ করিবে। তাঁহার: কৃত হ্যোতিততত্ সন্লনের কাল এইরূপ 


১২৮ নদীয়। কাহিনী । 


রচছ্জিত। হরিহর বগ্টোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ওরসে রঘুনশ্মন জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যাবধি রঘৃনদান যেমন মেধাবী, তেমনি শিষ্ট ও শাস্ত স্বভাব ছিলেন 
তিনি অজ বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাপ্দিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং হুন্দর হুন্দর 
প্লোকরচনায় পারদর্শা হয়েন। পূর্ব্রেই উত্ত হইয়াছে, এই সমগ্ব নবদ্ধীপের 
নবধুগ। পরম ভাগবত শীমন্‌ কৃষ্চৈতন্ত, প্রসিদ্ধ নৈয়ারিক রদুনাথ শিরোমণি ও 
বাহ্‌দেৰ সার্বভৌম, কৃষণনদ্দ আগমবানীশ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময়ে বিদ্যমান। 
দেশ তখন সর্বধিষয়ে নবহিল্লোলে টলটলায়মান। 
মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের বলে জাতিতেদপ্রথা শিথিল হইয়। আসিতেছিল। 

ব্রাহ্মণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয্রাছিল। রদুনাথের নব স্তায় দেশে একপ্রকার 
নাস্তিকত। আনয়ন করিতেছিল, আগমব।গীশের তস্ত্রোক্ত মত বামাচারের কৃষ্ণ 
আবরণে ব্যভিচার ও হুরা স্রোতের প্রশ্রয় দিতেছিল) ওদিকে মুলমানগণের 
সুদীর্থকালের শানে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার 
সর্বপ্রকার বিপর্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান সমাজ দৃট়ীকরণেও তৎ- 
কালোচিত সমান্গগঠনের এ্রীকান্তিক প্রয়োজন অনুভূত ছইতেছিল। এই 
প্রয়োজন হুসিদ্ধ করিতে বর্তমান যুগের মনু, রদঘুনন্্ন অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
রঘুনন্দন সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র আলোচন! করিয়] দেখিলেন বে সমাজের বর্তমান অবস্থায় 
খুধিগণপ্রবর্তিত সমস্ত বিধি যথাযথ আচরিত হইতে পারে ন!) হ্ুতরাং এই সকল 
কঠোর বিধি কিঞিৎ শিথিল করিয়। দেশকাল পাত্রোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ 
করেন এবং স্বীয় মত দটীকরণের নিমিত বছগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ সকল 
্রস্থের তিনি এইরূপ তালিক! প্রদান করিয়াছেন ;-- 

“্যজিয়,চে দায়ভাগে, সংস্কারে শুদ্ধিনির্ঘয়ে । 

্রানসশ্চিত্তে বিবাহেচ তো জক্ামীব্রতে ॥ 

হুগোৎসবে ছ্যাবগতাবেকাদক্কা।দি নির্ণয়ে। 

তড়াগ্গভবনোৎসর্গে বৃযোৎসর্গ ত্রয়ে বরতে॥ 
লিখিত হইল। উত্ত গ্রস্থখানি তাহার শেষ বয়সের রচন| বলিয়া গ্রীহহ করিলে ১৪২৫ হইতে 
১৪৩* শের মধ্যে তাহার আবির্ভাব ফাল কল্পন! করিতে হয়। অতএব গ্রটৈতন্ডের জন্মগ্রহণ 
কালের প্রান ১৫1২* যৎনর গযে তিনি নবস্ধীণে অধীন হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়। 





নদীয়া কাহিনী। ১২৯ 


 প্রতিষ্ঠায়াৎ পরীক্ষায়াং জ্যোতিষে বাস্তযজ্ঞকে। 
দীক্ষায়ামাহিকে কত্যে, ক্ষেত্রে শ্রপুরুযোত্তমে ॥ 
সামগ্রান্ধে যজুঃশ।দ্ধে শৃদ্রকৃত্য-বিচারণে। 
ইত্যষ্টাবিংশতিস্থানে তত্বৎ বক্ষ্যামি যত্বতঃ ॥” 
সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপে সংস্কুত্ত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণা- 
.নম্তর ও সর্বস্থানের প্রদিদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বীপ্ব মত সংস্থাপন 
করিয়৷ নবহীপের পণ্ডিতমগ্ুলীর সহিত বিচারার্থাঁ হয়েন এবং শ্বীয় অসাধারণ 
প্রতিভাবলে শীদ্রই আত্মমত স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে ম্মার্ত শব্ব 
যোগরুট় হইয়া! একমাত্র ত্াহাকেই নির্দেশ করিত! তাহার মত তখন সকলে 
এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কধিত আছে-_একবিন প্রাতঃকালে 
নবদ্ধীপের গঙ্গাতটে শিবপুজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ তাহার অজ্ঞাত- 
সারে মুক্ত হইয়া যায়। রদঘুনদ্দন তখন ধ্যানমগ্র-.বাহাবিষয়ে একেবারে 
অজ্ঞান, স্থতরাং কাছা খুলিঘ। গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন নাই। 
এই কালে নবৰীপের ঘাট সমুদ্বা় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। * সহত্র সহত্র লোকে 
সকল সময়েই এই ঘাট পুর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পণ্ডিতমগ্ডলীর সান, পুজার্ডনা, 
পাদচারণ» এমন কি ছাাধ্যযুন ও তর্তবুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্যই এখানে সমাহিত 
হইত। সমবেত পৃজানিরত পণ্ডিতমগুলী ম্মার্ত ভট্টাচা্যকে এ্রূপে মুক্ত কচ্ছ 
হইয়া পুজায় নিরত দেখিয়া উহাই শাস্তোক্ত প্রথ| মনে করিয়া সকলেই মৃক্তকচ্ছ 
হইয়া পূজ| করিতে থাকেন। পুজাস্তে স্মার্ত, সকলকে তদবন্থ দেখিয়া কারণানু- 
সন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়া মহাকৌতুক করিতে থাকেন। 
কথিত আছে 2 রঘুনন্দন তাহার মত স্থাপনার্থ যখন দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া 
৬গতাক্ষেত্রে পিত মাত কার্ধ্যের জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গয়ালী পাণ্ডাগণ অনেক 
পণ গ্রহণ করিয়া! তবে ৮গদাধরের শ্র্টপাদপন্ধে যাত্রীদিগকে পিগুদান করিতে 
দিতেন। লোকমুখে রঘৃনন্ষনের খ্যাতি ও বশ শ্রুত থাকলেও পাণ্ডাগণ তখনও 
০80757875857785885578571882558885-2158 
* নবদ্বীপ দম্পতি ক্ষে বর্ণিবারে পারে। 
এক গল্গাঘাটে লক্ষলোক ম্বান করে ॥ 
অিবিধ বৈনে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। 


সরম্তী প্রসা্ে সবাই মহীদক্ষ॥ 
১৯ 


১৩০ নদীয়। কাহিনী । 


কেহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, সুতরাং তদানীস্তন প্রথান্যারী গদ্নানী পাণ্ডাগণ 
স্বাহার 'নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়া বসেন এবং ম্মার্তের ীকাস্তিক কাতরতায় দত়র্র 
না হইয়া অর্থের জন্য জে করিতে থাকেন। উহাতে ্মার্তপ্রধান রঘুনন্দন 
শান্্ানুযায়ী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র ইত্যাদি বচন উদ্ধত করিয়া ষন্দির হইতে দূরে 
একপ্রাস্তরে পিগুদানের উদ্যোগ্ব করেন। এখন পাণ্ডার৷ স্কাহাকে স্মার্ত ভট্টাচার্য 
জানিতে পারিয়! নিজেদের ক্রটা স্বীকার পুর্্ঘক স্তাহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান 
করিয়া লইয়। বান। কারণ, তাহারা বেশ জানিতেন, সেই দিন স্মার্ত যদি প্রান্তরে 
পিশু দান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণ্ডা্দের অযথা অত্যাচারে ীড়িত 
হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুনন্দন তদানীত্তন 
'হিলুসমাজে কি উচ্চতম আসন প্রাগ্ড হইয়াছিলেন, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। 

এই ময় হিন্দুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শান্রসম্মত না থাকায় 
এবং তৎসঙ্গন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়৷ মম একাদশীতে উপবাসাদির কঠোর 
নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি ভিথিতত্ব নামক গ্রন্থে প্রত্যেক তিথিতে আচরঈয় 
কার্ধ্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়। দেন; এবং আহারাদির বিষয়েও সবিশেষ 
সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ কক গোপনে সিদ্ধ 
চাউল ও অর ডাউল ব্যবহৃত হইতে আরম্ত হয়। স্মার্ত উক্ত জব্যহয়ের প্রকান্ঠ 
স্যবহারবিধি দেন। এইক্নগে নূর্ন্ঘবিষয়েই তিনি সংস্কার সাধন করিয়া যান। 

স্মৃতিরাজ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়া স্মার্তপ্রধান রঘুনন্থন সণ্ডতি বর 
বয়সে লোকাত্তর গমন করেন। 


সস 


শরীক সার্বতৌম। 
বৃুমন্মনের মৃত্যুর পর অনেকেই ত্যহার গ্রস্থার্দি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রামে 
ব্যবস্থাদি দিবার নিমিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইরূপে বহুশান্তর ব্যবসায়ী 
পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া ঘান। অদ্যাপি তাহার স্থাপিত নব্যস্থত 
বজ্জদেশ শাসন করিতেছে । ইহার পরে স্ময়ে সময়ে এক এক জন পণ্ডিত 
সাহারই গ্রস্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সন্তললন করিদা বশশ্বী হইয়াছেন। হুবিখ্যাও 
রাজ। কুফচল্লের পিতামহ রাজা রামজীধনের সভায় শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌমকে প্রধান 


নদীয়। কাহিনী। পু, 


জ্যোতিষ । 

স্কায় এবং স্মৃতিশাস্ত্রের তায় নবদ্ীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি 
হইয়াছিল। কত কাল পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্ের অভ্যুদর়্ হইয়াছে তাহা 
নির্ধয় করা হুরূহ ৷ তবে পৃথিবীর আদিম জ্ঞানভাগ্ডার বেদের মধ্যেও নাতি-বিস্তৃত 
ভাবে জ্যোতিধিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ ঘজ্ঞকর্মাত্বক। যজ্ঞ করিতে 
হইলে কালজ্ঞানের আবশ্টাক। জ্যোতি :শাস্তই সেই কাল-জ্ঞানের একমাত্র উপায়। 
এই জন্তই জোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ । 

ৃত্যসিন্ধাস্তে উল্লিধিত হইয়াছে,_ময়নামক অসুরের প্রার্থনায় স্বয়ং হুর্ধ্যদেব 
তাহার অতীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় ধেহ হইতে এক খষিকে দুষ্ট করেন; তিনি 
ময়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করায় হার্ধ্যনিত্বাস্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। হৃর্ধ্যসিদ্ধাত্ত 
রচিত হইবার পর আর্ধ্যভট। বরাহমিহির, ভাস্করাচার্ধ্য, কেশব-দৈবজ্ঞ, গণেশ- 
'দৈবজ্ প্রত্ৃতি অসংখ্য জ্যোতির্ধ্বিৎ ভারতীয় জ্যোতিষ-বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি 
সাধন করিয়া গিপ্াছেন। আর্ধ্যতটই সর্ববপ্রথমে পৃথিবীর গতি নির্ণয় করেন। 
বরাহমিহিরের গ্রন্থে, জ্যোতির্কিদ্যা-সংক্রোস্ত নবাবিস্কৃত অনেক তত্ব পরিলক্ষিত 
হয়। ভাস্করা চার্ধ্যই প্রথম মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। কেশবদৈবজ্ঞ 
ও গণেশদৈবজ্জ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও গ্রহণ-গণনাপির হুন্দর নিয়ম দৃষ্ট 
হয়। এতত্িন্ব অনভ্ভদৈবজ্প-প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত 
(জন্মপত্রিকা! প্রভৃতি নির্মাণ সম্বন্ধে ) বহুগ্রস্থ রচনা করিষা গরিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে কতকাল পূর্ন্বে জ্যোতিঃশাপ্রের আলোচনা আরম্ভ হইদ্নাছে, তদ্বিষয়ে 
কোন লিখিত বিবরণ না থাকিলেও বন্গীয় জ্যোতির্বিরিৎ-সম্প্রদায়ের কুল গ্রস্থ হইতে 
এদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার একটা স্থ.ল সময় নির্ণয় করা যায়। এখন ব্দদেশ 
বলিলে যে সীমান্তগত জনপদ বুঝায়, পুর্বে তাহা বুঝাইত না। পূর্বের বর্তমান 
বলদেশের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ নঘীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, দীনাজপুর, বাজ. 
সাহী পূর্ণিয়া মালদহ, মুদ্সিদাবাদ, চব্বিশপরগণ। প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে 
«গৌড় ও যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, মৈমনপিং কমি, শিলেট, 
নওয়াখালি প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত স্থানকে “বঙ্গ” বলিত। গ্রীনবীয় সপ্তম শতাফীর 
মধ্যভাগে শশাঙ্ক নামে এক নরপতি মহাপ্রভাপের সহিত গৌড়রাজ্য শাসন 
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করিতেন। এক সমফ উক্ত নরপতি কোন দারুণ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
নানবিধ চিকিৎসার দ্বারা রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া অবশেষে দৈবকাধ্য সম্পা- 
দ্নের জন্ত অভিলাধী হইয়া শাস্তরজ্ঞানী ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হন। তখন গৌড় ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি ছিল না৷ এমন নহে, সপ্ত তী নামে 
একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তীহার৷ ক্রিয়াহীন মুর্খ । কারণ, তখনবৌদ্ধগণ দেশময় 
স্বীয় ধর্ট্ের প্রচার কার্ধ্যে নিরত। বাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এবং পরম 
আস্তিক ছিলেন। মুতরাং তিনি গ্রহযাগ সম্প।দনের নিখিত্ত মন্ত্রীর সাহায্যে 
সরযূতীর হইতে দ্বাদশ বেদ-বেদাজ-পারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন*। এ সকল 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞের প্রভাবে রাজ! রোগমুক্ত হইলেন এবং যাগকারী ব্রাহ্মণদিগকে 


* "ভ্ীহূর্যং প্রশিপত্যাগ্রে তখৈব কুলদেবতীং। 
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাপাং কুলপল্লী যথাবিধি ॥ 
হুরম্যে সয়যৃতীরে নানা বৃক্ষলমাকুলে। 
সুরসালফলৈঃ পুশ্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥ 
বস্তি বিপ্রশীর্দ'ল! বেদবেদাঙ্পারগাঃ । 
নানাশাস্ত্যু কুশল! জপবজ্ঞপরায়ণা:-॥ 
কদাচিন্নুপতিশ্রে্ট: শশাক্কে। গৌড়তুপতিঃ। 
গীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্েশং প্রাপ স ধার্দিকঃ ॥ 
বৈঠ্যেশ্চিকিৎসিতঃ সমাগ, ন মুক্ে। রোগ-সঙ্কটাং। 
ততঃ স্বস্তায়নং কর্ত,মিয়েষ নরপুজবঃ ॥ 
মন্ত্রিণ। প্রেরিত! দুতা আনীতা দ্বিজসতমাঃ। 
আহুয্ন সরযৃতীরাৎ বৃপস্তাদেশতম্ততঃ 

সা ক ভু 


ষ্ গু শা ক 


শ্রহজ্ঞানং বিদিতবাতু তেষাং রাঁজ্ঞা মহাত্মনাং। 
গ্রহষজ্ঞ-বিধানার্থং বৃতান্তে নিজমন্দিরে ॥ 
ঙ গু গু চা 
চি গু ক ৪ 
সম্পা্য বিধিবদ্্াক্তে গ্রহয্ঞং দ্বিজাতয়ঃ। 
দার! নিবসন্তিপ্ম গৌঁড়দেশে নৃপাজয় ॥” 
(নদীয়া-বঙ্গদমাঁজ-_গ্রহবিপ্রকুলপঞ্জিক ) 
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্বীয় রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাঙ্মণেরাও শস্তশ্তামলা 
বঙ্গভূমির শ্মাতাবিক আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া সপরিবারে আসিয়া এদেশে বসতি 
স্থাপন করিলেন। এ সকল ব্রাহ্মণের জ্যোতিঃশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল এবং 
সর্ধ্বদাই তাঁহারা গ্রহযাগাদি সম্পন্ন করিতেন, তজ্জন্য এদেশে 'গ্রহবিপ্র" নামে 
বিখ্যাত হইলেনগ্ছ। র।জ! শশাঙ্কের সময়ে গ্রহবিপ্রগণ সুখে ও মহাসন্মান প্রতি- 
পত্তির সহিত গৌঁড়দেশে বাম করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে গুগুবংশীয় 
শশান্কের বংশধরগণের রাজ্য গেল, ম্গধে বৌন্ধধর্্মাবলম্বী পালবংশ ও বঙ্গে পুন- 
রুখিত-হিন্দৃধর্্মাবলম্বী সেনরাজগণ রাজ্য করিতে লাগিলেন। এই শেষোক্ত রাজ- 
বংশের প্রথম রাজা আদিশুর (বীরসেন)) কান্ত কুজ্জ হইতে ৯৯৯ শকান্দে ভট্টনারায়ণ 
প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনয্বন করেন । আদি শুর-বংশীর কয়েকজন নৃপতির পর 
পালবংশীরেরা গৌড় অধিকার করেন। অবশেষে সেন্বংশ প্রবল হইয়া পালবংশীয় 
বৌদ্ধ নরপতিদ্দিগকে ব্াজ্যচ্যুত কর্পিলেন। তখন হিন্দুনরপতির শাসনাধীনে 
কান্যকুজাগত ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। হুতরাং বঙ্গের 
আদিমনিবাসী সপ্তশতী ও সরঘৃপারী-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অবস্থ। হীন হইব! 
পড়িল। কান্ত কৃজাগত ব্রাহ্মণের! বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী ত্রাহ্মণদিগকে প্রথম 
প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্থ করিলেন না। কিন্ত শেষে দায়ে পড়িবা বজের অন্য- 
তম আদিমনিবাসী আচারহীন শাস্তরজ্ঞানবর্জিনিত সপ্তশতী-ব্রাহ্মণের কন্যাগণের 
পাণিগ্রহণ করিষা। বিস্তৃত সঞ্শতী-ব্রাহ্মণসমাজের অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থকে 
নিজকুক্ষিগত করিঘ্না ফেলিলেন। সপ্তশতীরা আপন আপন গোত্র পরিত্যাগ- 
পূর্বক পঞ্চগ্রোত্র গ্রহণ করিলেন । কেহ কেহ নিজ গোত্র রক্ষা করিরাও কান্যকুক্জা- 
গত ব্রাহ্মণগণের সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কনোজাগত 
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞ্জি প্রতিষ্ঠিত হইল । ঘটক বা কুলজ্বের| প্রচার করিলেন ১ 
পপঞ্গগোত্র ছাপান্ন গ্ৰাঞ্িং ইহা ছাড়া বামন নাই ।” এই সময় সকলেরই কান্ত- 
ুজ্াগত ব্রাহ্মণ-সমাজের সহিত মিলিত হইবার প্রবল আকাক্্ জন্মিল, অপেক্ষা- 





 * বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে পরীযুক্ত নগেক্রনাথবস্থ নদীয়াবঙ্গসমাজের গ্রহ্বিপ্র ও অন্তান্ত 
গ্রহবিপ্র, সকলকেই শাকন্বীপী ব্রান্ষণ. বলিয়াছেন। কিন্তু কুলপঞ্জিকার সরযৃপারীপ্রহবিপ্র ও 
শাকতীগী গ্রহবিপ্র পৃথক্‌ পৃথক্‌ সমাজে বিভক্ত বলিয়া উদ্দিখিত দেখা যাক্স। রাজ! শশাক্কের 
আনীত সরহূপারী ত্রাক্মণগণের অধিকাংশকে জইয়া। নদীযাবসমাজ.গঠিত । 

১৯ 
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কৃত ছূর্দশাগ্রস্ত অবশিষ্ট আদিম সগ্ডশতী ও জ্যোতিষী সরহ্পারী প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলেই নানা কৌশলে প্রবল ব্রাগ্ষণ-সন্্রদায়ে 
মিশিতে লাগিলেন । আবার কতকগুলি সপ্তশতী অবস্থা-হীনতা প্রযুক্ত 
সরযূপারি-গ্রহবিপ্রদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহাও কুলজীতে লিখিত 
আছে। এই রূপে বঙ্গদেশের সণ্ডশতী ব্রাদ্ষণ- সমাজের নাম পধ্যন্ত বিলুপ্ত 
হইল ও সরযূপারী গ্রহবিপ্রগণ সমাজের অধিকাংশকে হারাইয়া নিতান্ত 
হুর্বল অবস্থায় বঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে যখন 
সেনবংশীয়গণ নবদ্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিব! বঙ্গদেশ শার্সন করেন, 
তখনও গতাবশিষ্ট গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রাস 
হইলেও মিতাস্ত অল্প ছিল না। সেনবংশীয়দের সময়ে ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের 
বিলক্ষণ সমাদর ছিল। 

বরন্টীয় পঞ্চদশ শতাব্বীর শেষভাগেও নবদ্বীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ চর্চা 
খছিল। শ্ইচৈতস্তের জন্মকালে তাহার জীবনের তাবি ফলাফল গণনা কবিয়া 
অবন্থীপের জ্যোতির্ধিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়া- 
.ছিলেন। শ্রী্্রীয় সপ্তদশ শতান্বীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাছ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
তবানন্দম্ুমদার যখন আন্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের কয়েকটী 
জ্যোতির্বিবৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়| যায়। নিয়ে যথাক্রমে এ সকল 
বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে । 


গর্গগোত্রীয়_- 


হুদয়ানন্দবিদ্যার্ণব । 
ছাদয়ানপ্বিদ্যার্ণব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গ্রণিত ও জাতক 
উতয়বিধ জ্যোতিঃ শাস্ত্রেই বিলঙ্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তদানীত্তন কালে 
হৃদয়ানম্ববিদ্যার্ণবের স্তায় কৃতী জ্যোতির্ধিৎ বক্ষে কেহই ছিলেন না। তবানদ 
মজুমদার এই বিদ্যার্ণব মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন। হৃঘয়ানদদের 
কৃত “জ্যোতিঃসারসংগ্রহ* একখানি গুপ্রসিদ্ধ গ্রস্থ। হৃঘয়ানন্দবিদ্যার্ণব বোধ 
হয় অতিশয় দীর্খজীবী ছিলেন, তজ্দন্তই আমরা ভবাননমন্ভুযদারের প্রপৌন্র 
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মহারাজ রামজীবনের সময্নেও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোততির্িৎ পণ্ডিত, 
ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার মুখে গল্প শুনিতে পাই। রাজা রঘৃরামের 
সময় হুত্য়ানন্দবিদ্যার্ণবের পুত্র বিষ্কুদ্াস জ্যোতি্ব্্িৎ পণ্ডিত হন। ইহার 
কোন উপাধি ছিল কি না জানা যায় না। ত্যহার পর, রাজরােজা কৃষচ 
রায়ের সময়েই নদীগ্কার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। হহারাজ কৃষ্চজ্র 
উজ্ভপ্রিনীর বিক্রযাদিত্যের নব্রত্বদতার আকারে দ্বীয় রাজধানীতে একটি 
প্পঞ্চরত্বমভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের গায় বিষ্থদাসের 
পুত্র হ্প্রসিদ্ধ রামকুদ্রবিদ্যানিধি অন্ততম রত্ব ছিলেন। এই রামক্ুদ্রবিদ্যা: 
নিধি অসাধারণ পণ্ডিত। তাহার কৃত কতিপয় জ্যোতি গ্রন্থ “এবং পঞ্জিকা 
গণনার সহজ জঙ্কেত*হৃচক পুস্তকসমূহ অদ্যাপি এই বংশের কোন আত্মীয়ের 
গৃহে বিদ্যমান আছে। 

রাম্রুদ্রবিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিন্বদভ্ী প্রচলিত আছে। তল্মধেঃ 
একটি' এখানে উল্লেখ্ব করা যাইতেছে । এক সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্্ররায় স্বীয় 
বিস্তৃত জমিদারীর কর যথাসময়ে না দিতে. পারায় নবাবকর্ভৃকআহৃতহইয়? 
মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন । মহারাজ যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই 
কয়েকটি প্রিঘপাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। থে সকল পণ্ডিত যহারাজ্রে 
প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে বামকুপ্রবিদ্যানিধি অন্ততম। প্রতিদিনই মহারাজকে 
পারিষদগণ সহ নবাবের দরবারে হাপ্ির থাকিতে হইত। নবাব তদানীস্তন বঙ্গের 
বিশ্ববিদ্যালয় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ঝ[জা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান 
করিতেন এবং প্রায়ই ত্বাহার নিকট কোন ন। কোন হিন্দৃশাস্ত্রের কথা উত্থাপন 
করিয়৷ শাস্তচর্চা-প্রসঙ্গে আনন্দ অন্থুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণটজ্তর 
পারিষদগণ সহ নবাবের দরধারে উপস্থিত আছেন, এমন দময় নবাব প্রশ্ন করিলেন ;-- 
“আজ কি তিথি?” মহারাজ রামরুত্্রবিদ্যানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই 
তিনি বলিলেন “আজ পূর্ণিমা” । নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক সমস 
ভুল হয়, তিনি একটু রহস্ত করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন ;-_-“আজ' সমদ্ত 
াত্রিই জ্যোৎগ্গামযর থাকিবে ?” বিদ্যানিধি উত্তর করিলেন “ছা হুর আজ 
সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎগ্বাময় থাকিবে” । নবাব হাসিনা বলিলেন "পণ্ডিত আপনি, 
মিথ্যাকধা বলিতেছেন *। বিদ্যানিধি একটু হি্মিত হইয়বলিলেন “না খোদাকদ ! 
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আমি ঠিক বলিতেছি » নবাব একটু কুক্তাবে বলিলেন “কেন আপনিই ন 
গণিয়া লিবিয়াছেন, আজ গচ্জ্গ্রহণ” এখন আবার কেমন করিয়া বলিতেছেন 
*সমস্তরারি জ্যোৎক্সাময় থাকিবে 1” এর সময়ে বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা 
গণিত হইত, প্র পঞ্জিকার গণক উক্ত রামরুদ্রবিদ্যানিধি। তখন মুদ্রাযস্তর ছিল 
না, হুতরাৎ বিদ্যানিধি মহাশয় ব্বয়ৎ পঞ্জিক। স্বহস্তে লিখিতেন। মহারাজ কৃষ্ণ- 
চক্র একখানি পঞ্থিকা নবাব সরকারে ও বঙ্গের বিশেষ বিশেষ রাজা জমিদার ও 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট কয়েকখানি পঞ্জিকা প্রেরণ করিতেন। এ সময় 
রছুলন্বনের স্মৃতির অপেক্ষা ও অপ্রতিহতপ্রভাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্বত্র 
গৃহীত হইত। নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্তের ম্মরণ হইল যে, দে দিবস চন্দ- 
গ্রহণ। পূর্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্তব্য বৈধ কার্ধ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। হুতরাংতিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন পরি দুর্ভাগ্য ! নিতান্ত 
গ্রহবৈগুণ্যবশতই রুত্্বিদ্যানিধির নবাবের সম্মুখে এই ছুর্দীশা ঘটিল'। মহারাজ 
লজ্ডায় আর মাধা তুলিতে পারিলেন না। রামরুদ্রবিদ্যানিধি একটু চিন্তা! করিয়াই 
সপ্রতিভভাবে বলিলেন “খো দাবন্দ ! আজ চন্দ গ্রহণ দেখিতে পাইকেন না, আজ 
সমস্ত রাতি জ্যোল্াময় থাঁকিবে।” নবাব তখনি পঞ্জিকা আনাইয়! এ দিনের 
নিমেরটি দিতে অন্গুসিসংযোগ পূর্ত্রক বলিলেন "সর্বগ্রাস চন গ্রহণ” এ কথাটা 
কাহার হাতের লেখা 1" বিদ্যানিধি বিলেন “আমি লিখিয়াছি বটে কিন্ঞ এ 
গ্রহণ আজ দেখা যাইবে না।” নবাব বলিলেন “যদি দেখ! না যায়, তাহা হইলে 
পুরস্ক.ত করিব কিন্তু যদি দেখা যায়? বিদ্যনিধি বলিলেন “আপনার খাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিবেন।” এমন সময় দরবার তঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আপিয়া 
বলিলেন “বিদ্যানিধি করিলে কি? নবদ্ীপের পণ্ডিতগ্ধের রাজ! বলিয়! নবাবের 
নিকট যে প্রতিপত্তি টুকু ছিল আর হইতে মে সমুদরুই নষ্ট হইল, এখন উপায়? 
আগামী কল্য তোমার কি দশা হইবে এবং কি প্রকারেই বাঁ আমি নবাবের 
দরবারে মুখ দেখাইব।” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ চিত্ত! করিবেন না, 
গ্রহণ হইবে না।” মহারাজ বলিলেন “সর্বগ্রাস গ্রহথও কি কখন না 
হই যায়, তুমি এ কি প্রলাপ বকিতেছ, এক বৎস্র মাথ! দ্বামাইয়া যাহা স্থির 
করিয়াছ, এক কথায় বলিঙ্ে তাহা! হইবে না?” 

মহারাজ কষ্ণচ্রায় দুশ্চত্তায় অভিভূত, তিনি তখন ক্গানে যাইবার অন্ত ্রস্তত 
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হইলেন। রামরু্রবিদ্যানিধি মহারাজকে বলিলেন “মহারাজ আপনি নিশ্চিন্তমনে 
স্বানাদি করুন। আমার একটি নিবেন, অদ্য দিবারাত্রির মধ্যে আর আমাকে 
খেজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যুষে আসিয়। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিব 1” মহারাজ বলিলেন ৭বুঝিয়্াছি তুমি পলাইবে, কিন্তু পলায়ন . বৃথা, 
বাছৃসার ষুলুক ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, সেখানেই... ধরা 
পড়িবে ।” -বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ ! প্রাণের মায়া কি এতই অধিক. ঘে, 
মহারাজকে ছাড়িয়া নিজের ধিকৃকৃত নুচ্দ্র প্রাণ লইয়৷ পলায়ন করিব ?” ম্হারাজ 
বিদ্যানিধির তেজস্বিতা পূর্ণ স্বভাব অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু! 
নান! সন্দেহ ও কজনায় তাহার হৃদর় ব্যাকুল হইয়া! রহিল। এদিকে বিদ্যানিধি 
মহারাজের কর্মচারীদের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুন্ুম সংগ্রহ 
করিলেন এবং একটি তামার ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাত্রথালাও অন্তান্ত পুজোপ- 
করণ লইয়া গঞ্গাগর্তে অবতরণ করিলেন । তাহার পর, জলের ধার দিয়া বরাবর 
উত্তরাভিষুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা! গেল, মহারাজের লোকের! 
তাকাইয়! রহিল; তাহার পর, ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দ্িল। মহারাজ কোন 
কথাই বলিলেন ন|। বিদ্যানিথি সহর অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গঞ্সাগর্ভস্থ এক 
নির্জ্বন স্থানে পুজার দ্রব্য রাখিয়া ম্বান করিলেন। তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়! 
একশত আটাট জবাকুহম স্থার! যথাবিধি ্বীস্ধ কৌলিক উপান্তদেব ভগবান্‌ 
সহআৎশুর অর্চনা করিলেন। সন্ধ্যার প্রাকৃকালেই তাত্র-কলসটি যথাস্থানে 
স্থাপিত করিয়া মন্ত্বলে রাহ্ুকে আকর্ষণ পূর্বক এ কলসের মধ্যে গ্রাবেশ, করা- 
ইলেন। তাহার পর, উহার উপরিভাগে তাত্রধালাখানি রাধিয়া পাঁচটি শিবলিক্ষ 
তছুপরি স্থাপনপুর্্ক পুজা শেষ করিয়া একাগ্রমনে জপ আবন্ত করিলেন। বনী 
সমাগত হইল, জ্যোৎ্স্ায় চতুর্দিক পুলকিত । প্রাসাক্ের উপরিভাগে ছাদ্ধে 
নবাব ও তাহার পারিষদ্রগণের জন্ত আসন স্থাপিত হইল। পারিষ্র নবাব 
উৎ্হৃকচিত্তে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপ/ত করিয়া রহিলেন। নঙ্ষত্রমালা-পরিশোতিত 
পূর্বশশধর নবাবের উতৎ্কঠ! দেখি! দূর হইতে যেন হান্ত করিতে লাখিলেন। 
প্রহরে প্রহরে ঘড়ী বাজিতে লাগিল। যখন রাত্রি একটা, বাজিল তখনও আকাশ 
নির্খবল, সামাস্ত একখণ মে পর্যযস্ত আকাশে নাই, পুর্ণশশধরের অনন্ত ধ্যোৎক্কা- 
রাশিতে জং উত্তাসিত। নবাবের চক্ষু নিজরার আকরধণে চুলু চুলু করিতেছে, আর 


১৪২ নদীয়] কাহিনী । 


বসিয়া থাফিতে পাঁরিলেন না, বলিলেন__“নদীয়ার রাজার পণ্ডিতট! একটা বুজরুক, 
কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি__দিশ্লীর পঞ্জিকায় লেখা 
আছে, “৭ রাত্রির সময় গ্রহণ লাগিবে, ১১টার সমন্ধ ছাড়িবে এবং পূর্ণগ্রাস 
হইবে" সেই গ্রহণ হইল না। আর বসিয়! থাকিয়া কি হইবে, চল আমরা শুইতে 
যাই।” নধাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ কষ্ণচণ্রের হৃদয় আনন্দে পুলকিত। 
তাহার এত আনন! হইয়াছে যে, বিনিপ্র অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। 
এদিকে জনপ্রাণিবিহীন গঙ্গাগর্ভে মামাসের দ্লাকণ হছিম-পাতেও অটলদেহ 
রামকুদ্রবিদ্যানিধি নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া! ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন। আর রাব্রি 
নাই, রজনীর বিচ্ছেদ ম্মরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পাতুবর্ণ হইয্বা আসিল। 
হ্ষীণজ্যোতি নক্ষত্রসকলও ত্রেমে ক্রমে কোন্‌ অজান৷ প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। 
বিদ্যানিধি জপ শেষ করিয়। গাত্রোর্খান করিলেন । তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাআ্রোতে 
বিসর্জন করিয়া! তাঞ্রাধারটি তৃলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী যেন ধূসর বস্ত্ে 
আচ্ছাদিত হইল। নবাব শব্যা ত্যাগ করি! দেখিলেন গ্রস্তাস্ত চন্দ্রের ছায়া 
আকাশপটে বিলীন হইতেছে। 

- যধন, বিদ্যানিধি মহারাজ কৃষ্ণচ্ত্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ 
হাত বাড়াইয়! ত্বাহাকে আণিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন “বিদ্যানিধি তুমি 
আমার মুখ উত্জ্বল করিয়া, আজ আমি যথার্থ নবন্ধীপের পণ্ডিতের রাজা ।” 
যথীসমন্তে মহারাজ কৃষ্ণচন্্র সপারিষদ্ নবাবের দরবারের উপস্থিত হুইলেন। 
সেদিন নবাবের দরবারের সমস্ত রাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি 
রাজার দিকে পড়িল। সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্য উৎস্থুক। 
বিদ্যানিধি, গৌরাজদেহ তেজ:পুঞ্জ-কলেবর গরদের ধুতি উত্তরীয় দ্বারা দেহ 
আবৃত করিয়া মহারাজের পার্থ উপবিষ্ট হইলেন | নবাব, জ্যোতিংশান্ত্র ও যোগ 
সন্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অতিশয় জন্তষ্ট হইলেন। 
তাহার পর, প্রকান্ত ঘয়বারে বিদ্যানিধির প্রশংসা করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে 
অনুরোধ করিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন; _-“ধোধাবন ! মহারাজের অতীষ্টের 
সহিত আমার অতীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহারাজকে সন্তষ্ট করিলেই 
আমি পরম সস্তোষ লাভ কত্সিব।” প্রভুর প্রতি এইরপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া 
নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাকী রাজস্থ রেহাই দিয়া সে যাত্রা 


নদীয়া কাহিনী । ১৪৩ 


মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। এই রামকুদ্রবিদ্যানিধি পঞ্চকোট রাজধানী ও 
নদীয়া-রাজধানী উভয়গ্থালেরই জ্যোতির্বি্ৎ সতাপণ্ডিত ছিলেন? বামকরদ্রবিদ্যা- 
নিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেববিদ্যানিধিই প্রধান । হরিদেবের গণনার 
নিপুনতার অনেক কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। হরিদেববিদ্যানিধি বর্ধমানের 
মহারাজের জ্যোতির্িৎ সভাপপ্ডিত ছিলেন । তিনি সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের 
_ অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়া বর্ধমান রাজের নিকট হইতে কয়েক সহশ্র বিশ 
ষত্রভূমি ও বহু অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। হরিদেববিদ্যানিবির বংশধরেরা 
বহুশাখায় বিভক্ত হইব বর্ধমান নগরের অনতিদূরে গোবিদ্দপুরে বাম করি- 
তেছেন। অদ্যাপি এ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই বর্ধমানের মহারাজের জ্যোতিির্ৎ 
সভাপান্তিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন । 

মহারাজ কষ্ণচন্ত্ররায় ও পণ্ডিতরামকুত্র বিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের 
এক এক রাজার সময়ে বিদ্যানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পদ্গিকাকার হইয্া 
আসিতেছিলেন। 

রাজ-বংশ। পঞ্জিকাকার বংশ। 

6১১ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়। (১৭২৮ হ্রীঃ) পণ্ডিত রামকুদ্রবিদ্যানিধি। 

(২) » » শিব্চজ্ররার। (১৭৮২ শ্রীঃ) , বামকৃষ্জবিদ্যামপি 

(৩) » ১» ইশ্বর চত্্ররায় | (১৭৮৮ খ্রীঃ) ২. প্রাণনাথবিদ্যাতরণ। 

(৪) ৮৮. গরিরিশচন্ত্ররায়। (১৮০২ ব্রঃ)১, রামজয়শিরোমণি ১) 
রামজয়শিরোমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সকল শাস্সেই 
বিচক্ষণ ছিলেন। এক বার তিনি স্বীনন পঞ্জিকায় ছুই দিনে শারদীয় হুর্গোৎসবের 
তিন পুজা হইবে লেখেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবন্ীপের পঞ্জিকা বাতীত 
আরও কয়েকখানি পঞ্জিকা গণিত হুইত। এ সকল পঞ্জিকায় তিন দিনে দূর্ণী 
পুজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্ত অধিকাংশ লোক নবন্ীপের পঞ্জিকার মতে বৈধ 
কাধ্য সম্পর করেন, হতরাৎ তাহারা অত্যন্ত "সন্দিহান হইলেন। বন্ধে একট! 
হু স্থুদু পড়িয়া গেল। এই বিষয্নের মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাত! শোভা- 
বাজারের রাজবাটাতে এক মহতী পণ্তিত-সভা আন্ৃত হয়। তাহাতে বঙ্গদেশের 
6১) মহারাজ গিরীশচন্রের রাজ্যকাল হইতে মহারাজ পরশচজের সময়ের কিযদংশ পরাস্ত 
নামজয়শিরোমশি জ্যোতিরবৎ সভাপঙিত ছিলেন । 


১৪৪ নদীগা কাহিনী। 


প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পাঁশুত নিমন্ত্রত হইয়া আসেন । নবন্বীপ-প্রদেশের 
অধ্য/পকগণ ব্যতীত সকলেই রামজয়শিয়োমণির বিরোধী । সকলেই রামজয়কে 
'অগদন্ছ করিবার জন্ত যঞ্ধপরিকর। কিন্ত রামজয়শিরোমণি ভীত হইখার পান্র 
নহেন, তিনি স্থির অচল । সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ;--"কে কে আমার 
ব্যবস্থার বিরোধী, তাহার! অনুগ্রহ করির! অগ্রসর হউন।” এই সময ম্মার্ড 
পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা কোলাহল উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের 
মত অনুমারে প্রথষে তিথি গন! করিষা দেধান। তিনি যে দিন যে তিথি 
যতক্ষণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, তাহা! কেহই উপ্টাইতে পারেন না। তাহার 
পর, স্মৃতিশান্ত্রের বিচার আবস্ত হয়। শিরোমণি স্মৃতিশাস্ট্েও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ধ 
ছিলেন। তিন দিন বিচারের পর তাহারই লিখিত ব্যবস্থার অনুকূলে অধিকাংশ 
পণ্ডিত মত প্রদান করেন। তাহার পর, সর্ধবাদি-সন্মতি ক্রমে দুইদিন পূজার 
ব্যবস্থা-পত্রে সমস্ত পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। এ বৎসর বঙগদেশের সর্ত্র রামজয় 
শিরোমণির ব্যবস্থা অনুসারেই শারদীর-পুজা সম্পন্ন হয়। এই সতাক্স রামজন় 
শিরোমবি সর্বোচ্চ বিদায় প্রাপ্ত হন। 

একবার গবর্ণর্জেনেরাল্‌ হািস্থ সাহেব নবন্ধীপে চতৃষ্পার্চী পরিদর্শনার্থ 
আগমন করেন। নদীক়্ার সমৃঘয় পণ্ডিতমণ্ডসী দ্রিমারে গিয়া: তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎ্কঠিত দেখায়। 
কথা-প্রদঙ্ধে লাটসাহ্েব খলেন “তাহার পীর যে দিবস কলিকাত! পৌছিবার 
কথা ছিল, সে দিবস অতীত হুইয়াছে। লেডী হাতি বিলাত হইতে যাত্রা 
করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়াছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না পৌঁছায় 
সাহেব বিপদাশঙ্ক! করিতেছেন”? । সকল পণ্ডিতই রামজয়শিরোমণির মুখের 
প্রতি হৃষ্টিপাত করিলেন। শিরোযধি, দেই সময় যে লগে প্রশ্ন হইয়াছিল, 
তদহুসারে গণনা করিষা। বলিলেশ £--এআপন,ব পত্বী এখন কলিকাতার আত 
মন্লিঠিত স্থান পর্ধাস্ত আসিয়াছেন। আপনি করিকাত। উপস্থিত হইলেই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে” । লাটসাহেষের মুশিদ/বাদে যাইবার কথ ছিল, তিমি 
সে সন্ত পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অতিগুধে যাত্রা করিলেন । কলিকাতরর গঙ্গার 
স্থাটে পৌঁছিয়াই দেখেন 'লেডী হাণডিঞ, লাট-সাহেব মুপিদাবাদ গিয়াছেন শুনিয়া 
সেখানে যাইবার জন্ত অন্ত একখানি ্িমারে আসিয়া উঠিয়াছেন।' গঞ্জার ঘাটেই 
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পরম্পর দর্শনোতম্ুক পতি পদ্বীর সাক্ষাৎ হইল। লাটমাহেব রামজঘশিরোমণির 
গণনায় অত্যস্ত পরিতুষ্ট হইয়া! শিরোমণিকে ভ্ীহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 
নদদীপ্লার কলেক্টর-সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। এ পৰ্থে শিরোমণির প্রতি 
যথেষ্ট সম্মান প্রনর্শিত হইয়াছিল এবং পুরপ্থার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল। 
কিন্ত শিরোমণি পাটসাহেবের নিকট হইতে কোন পুরুস্কার গ্রহণ করেন নাই। 

(৫) ৯ আশচজ্র রায় (১৮৪২হ্র:) » শ্রদামধিদ্যাভূষণ। 

(৬) ১, » সতীশচজ্্র রায় (১৮৬০ হ্বীঃ) 
মহারানী শ্রীমতী ভুবনেশ্বর দেবী » (১৮৭০ খ্রীঃ) 

(৭) মহারাজ শীমুক্ত ক্ষিতীশ চক্র রায় (বর্তমান) ১, হৃর্নাদাসবিদ্যারত্ব | .. 

উল্লিধিত রাজগণের অধিকারকালে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার 
ম্জলাচরণের গ্লোকে থে রাজার আদেশে এবং ধাহার কর্র্ক পঞ্জিকা গণিত 
উভয়েরই নাম খাকিত। নবহ্বীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলি! 
আসিতেছিল, ইহা নদীয়ার রাজবংশের হিন্ছু-সমাজের উপর অসাধারণ আধি- 
পত্যের প্রধান পরিচায়ক ছিল। বর্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুকতক্ষিতীশচন্দ্রায় .. 
বাহাছর তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তর পর কিছুদিন এ প্রথা রক্ষ। করিয়াছিলেন। তাহার 
পর, তিনি ইতরাজি-বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া! খেশীয় পঞ্জিকার প্রতি বীতরাগ হান 
. এবং ফ্রেঞ্চটেবেলের অনুসরণে গণিত ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রকাশিত হ্ই 
একখানি পঞ্জিকার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন। 

মুসলমান রাজন্ডবের সময় নমীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রতি-" 
বৎসর একখানি করিয়া পঞ্জিকা! গ্রহণ করিতেন, এ পঞ্জিক! অনুদারেই তদানীস্তন 
কালে রাজ কার্ধ্যাদি সম্পর্ হইত। ইংবেজ-রাজও উক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করেন 
নাই।* নদীয়ার জজ. সাহেবের (এখন কলেক্টর সাহেবের ) হস্তে নবন্ধীপের 
প্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবৎসর গ্রহণ করেন। উক্ক পঞ্জিকার 
সাহায্যেই বঙ্গদেশের পর্ন্বদদিনের অবকাশাদি সমুদগ্ দির্ণাত হইয়! থাকে। 


০ 


» তারিনীচরণবিদ্যাবানীশ। 





ক এখন, ই বিশবর জেযোতিবারর্য উ পঞ্জিক। গণনা করেন। 
৯১৪ 


১৪৬ নদীয়।-কাহিনী । 


মৌদগ ল্য-গোত্রীয_- 
কমলাকরজ্যোতিষী । 


. নদীরার আর একটি প্রসিদ্ভ জ্যোতির্ধিদূবংশের আদিপুরুষ হুপ্রসিন্ধ 
কমলাকরজে ঢাতিবী। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিণেন। কমলাকরের কত 
জ্যোতিবশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা গ্রন্থ ছে 

কমলাকরের পুত্র হুধাকর। ছুধাকরের পুত্র ভধীকেশ। হাবীকেশের 
পুত্র গোপীনাথ। ইহারা সকলেই বংশপরষ্পরাগত জ্যোতিঃশাস্ত্রে হুপণ্ডিত। 
গোপীনাখের যে করেকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে হুপ্রমিন্ধ রাজীব- 
লোচনবিদ্যাসাগর দ্বিতীয়। স্থাজীবলোচন পূর্বোক্ত রামকুত্্রবিদ্যানিধির সম- 
সামগ্িক। তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার ভার স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি 
সকল শাস্ত্রে খুপপ্ডিত ছিজেন। তাহার অলৌকিক প্রতিত্তার পরিচয় 
পাইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিশ্মিত হইতেন। গুনা বায়, রাজাবলোচন* 
বিষ্যামাগরের একট বড় চতুপ্পাঠী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাক্ষরপ, কাব্য স্মৃতি 
জ্যেতিয সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিভেদ। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত অনেক 
বৈদেশিক ছারও তাহার নিকট অধ্যয়ন করিত্ত। তখনও যোধহস্ প্লেটের ব্যবহার 
আয়ত্ত হয় নাই, কাষ্ঠফলকে ধুলা বাখিয়া বাশের কাঠীয় সাহায্যে আক কগ! 
হই (1 রাজীবলোচনের হিদ্যাবত্তার পরিচর পাইয়া কোন কোন রাজ। ও 


৪ মৌনগল্যবংশে প্রহতুবুরাণাং 
সতী; সআানীৎ কমলাকরাধাঃ । 
 বিবোধকো বঃ খিল বাও.হয়ানাং 
ভান্বান্‌ বধ! পরজ-কোরফাণায। 
( প্রহ্বিপ্রকুজ-পঞ্জিক। ) 
1 বিদ্যাসাগরনংজর। শববিষ়েখ্যাতিং পরাং গরপ্তবান্‌ . 
ঘোর রাজীবলোচন: কৃতধিরাং সংখ্যাবতামগ্রীঃ | . 
খঃ খাতে! গুপিতাখমেযু সডতং বিবযার্থিতিং সেবিতঃ 
ভভানরাখশ: মধততবিষৃধৈব্যাপি মংবীর্থাতে ॥ 
| (প্হবিগ্রকুল-পঞ্জিক্া ) 
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ঝনিষায়ের বাঁটী হইতে তহার জ্যোতির্ধিৎ-সভাপত্ডিতের পদ গ্রহণের অকুয়োধ 
আসে, স্বারীনচেতাঃ রাজীব বিদ্যাসাগর তাহা! গ্রহণ করেন নাই । 

রাজীবের পুত্র প্র।ণবপ্পভ। প্রাণব্পভের প্রথন পুত্র কেশব-বিশারদ । ইনি যে 
পঞ্জিকা গ্রণন। করিতেন, তাহাও বহুস্থানে প্রচলিত ছিল। কেশবের ছুই পুত্র । ত্যাধ্যে 
প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্যাবিনো্ । ই"্হার বংশধরের! নানাস্ানে ছড়াইয 
পড়িয়াছেন। প্রাণবন্পতের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র তৃরামবাচম্পতি। ছার 
শতানন্দ স্টামাননদ প্রস্তুতি কয়েকটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র শতানদ্ 
সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্িদ্ধাত্তবাগীশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানিগ্ব 
শিদ্ধান্তবারীশেরও নবনধীপ-প্রদেশে জ্যোতিশান্ত্রে পারদর্শিতার জন্ত বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের অনুরোধে বর্তমান নদীয়া! ও ফরিদপুর 
জেলার সন্বিস্থলে ফরিদপুরের অন্তর্গত ধর্ম্হাটাত্ে আগিয়া কিছুদিল 
থাকেন। তাহার অন্তান্ত ভ্রাতুগণ নবন্বীপেই বাস করেন। | 'মৃত্তন 
বাসস্থলীতে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে সিদ্ধাত্তবারীশ ভূসম্পত্তি গ্রহণ 
করিয়া & স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন। তাহার পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ 
জ্যেষ্ঠ উমাকাস্ত বিদ্যানিধিও হুপণ্ডিত ছিলেন। শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত কযেবখানি 
গ্রামের রাজস্ব আদ্বার়ের ভারও তাঁহার উপর ছিল। জমিদারে জঙমগিদারে বিষা্গ 
হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলস্বন না করিয়া উদ্ধত গ্রাম পরিত্যাশপূর্ববক উহার 
পণ্চিমভাগে রমবীয় চন্দনানাযী আ্োতন্বতীর ভীরে আসিয়া ভ্রাতৃগণ সহ বসতি 
করেন। অসংখ্য-নারিকেল-গুবাক-ধৃক্ষক্ে্ী-পরিশোতিত উমাকান্তের পাীতবনেন্ 
হত নদীতীর হইতে অভি যনোরয বোধ হইত। বিদ্যাসিথি শাস্তীয় 
ব্যবসায়ে বহু অর্থ অর্জন করিতেন কিন্ত ব্রত নিম পৃজা অর্চাও দানাদিতে 
সমস্বই ব্যয়িত হইত । তিনি তাঁহার যৃত্যুকাল সপ্িহিত জানিতে পারিয়া 
বছ-ব্যয়-সাধ্য নৌকায় আাক্লোহণ পূর্ধ্মক কালী যাত্র! করেন এবং হায়াগমী- 
ধামে পৌঁছিবার ছইফিন পরে ভুতীর দিবসের রুপোদর-কালে হনিবিাতী্ে 
সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেম। ৃ 

উমাকান্তের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় হুপ্রসিদ্ধ নীরব 
বিদযাবারীশ বহাশর শৈশবে কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন, তাহায় পর জ্যোত্তি- 
শান্তে অসাধারণ পর্ডিত হন'।  ভিনি জঙ্ম-পত্রিকায় হাহা হাহা লিখিকেন 
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অবিকল উহা ফলিত। অনেকে উহা! পরীক্ষা করিগ়াও দেখিয়াছেন। কোন 
সময়ে বঙ্গের কোন ত্রাঙ্মপ-্জনিদারের একমাত্র পুত্রের এক জঅন্মপত্রিকা 
প্রশ্তত করেন। উহাতে মাস ফল লিখিত হইয়াছিল।' উনিশ বৎসর সাত 
মাষে বিবাহ হইবে লেখ! ছিল। এ জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, এ সময্বের ছুই 
বৎসর পরে পুত্রকে ধিবাহ দিবেন তন্রন্ত অনেক সম্পন্ন কন্তাদায়গ্রস্তকে 
মি প্রত্যাধান করিতে লানিলেন। কিন্ত শেষে এমন একটা অপরিহার্য 
টন! আসিয়া উপস্থিত হষ্টল থে, ঠিক উনিশ বৎসর সাঁত মাস শেষ হইবার ছুই 
দিন পূর্ণ্ে পৃত্রের পরিণয় কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইল। কতকগুলি বিখ্যত 
লীলকুঠীর কর্তা এক সাহেবের কোন সময় একটি মূল্যবান ব্য অপহৃত হয়। 
এই দ্রব্যের জন্ত কুঠীতে তোলপার উপস্থিত হয়। কুচীর দেওয়ান্‌ ও অস্থান্ত কর্শব- 
চারীর প্রতি সাহেব হুকুম করেন--“বদি এক সপ্তাহের মধ্যে এত্রব্যটি না পাওয়া যায়, 
দেওয়ান কর্মমচ্যুত হইবেন'। মহাসস্কটে পড়িয়া দেওয়ান বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়ের শরণাগত হল। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গণনা করিয়া যে স্থানে ভ্রব্যটি 
আছে বলিয়া দেন.। যে ভৃত্য এ দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, মে মহাবিপদ গণনা 
করিয়া বিদ্যাধাপীশ মহাশয়ের পায়ে আসিয়া! পড়ে। দয়ালু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় 
তাহা* অভয় প্রর্দান করিয়া বিদায় বরেন। দেওয়ানের বিশেষ অনুরোধ-সত্বেও 
উ ভূত্যের স্পষ্ট নাম করেন নাই। 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ব্রান্মমূহ্র্তেইউঠিয়। ক্বান সন্ধা পূজাদি শেষ 
করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিষাছে, প্রভাতেও বুষ্টির বিরাম নাই, এ অবস্থায়ও 
তিনি প্রা-স্গান পরিত্যাগ করেন নাই। সদ্গচার ও নিয়ম পালনের নিমিত্ত 
সাহার দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাহাকে "বাকৃদিস্ক পুরুষ” বলিত। 
তিনি বাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত। একবার ভাত্রমাসে বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয় নৌকায় তাহার বাটা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে কোন কার্যে 
“পলকে গমন করেন) এ গ্রামর একটি প্রধান ব্যক্তির পুত্রের তিনি ইত; 
পূর্বে একটি ঠিকুজী লিখিয়াছিলেন। খালের ধারেই &ঁ ব্যক্তির বা, বিদ্যা 
বাগীশ মহাশয় নৌকা হইতে ক্রপ্দ নধবমি শুনিয়া নৌকা! বাধিতে বলিয়া ী বাড়ীতে 
প্রবেশ করিলেন.। তিনি যে শিশুর চিভুজী লিখিয়াছিলেন, সেই পিশুকেই প্রাঙ্গণে 
শয়ান দেখিলেন। শিশুর পিডাও অক্টান্ত সকলে প্ঈমবধয় সেই মৃত পিওা 
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কর্ণের নিকট মুখ বাখিয়৷ ঈশ্বরের নাম করিতেছেন । বিদ্যাবাপীশ সাঁশয় 
উপস্থিত হইলেই শিশুর মাতা ও পিতামহী উচ্চেঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিপেন। 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাহাদিগকে স্থির হইতে বলিয়া পুনয়ায় ঠিকৃজী দেখিতে 
চাহিলেন। শিশুর মাতা তাড়াতাড়ি ঠিকুজীটি বাহির করিয়া দিজেন। তিনি 
অভিনিবেশের সহিত ১* মিনিট কাল ঠিকুজীটী দেখিয়া শিশুকে আন্ত প্রাণ 
হইতে বায়াশার তূলিতে উপদেশ দিয়া অতি হঢ়তার সহিত বলিলেন ;--/এ 
বালকের এখন মৃত্যু হইবে না, এ নিশ্চয় বাচিবে”। মৃতকল্স শিশুর পিতা একটি 
তালুকনার ও নর গ্রামের ও পার্ধবন্তাঁ গ্রাম সমূহের সন্রাস্ত ব্যক্তিদের পুরোহিত । 
অনেকেই এ বিপদের সময় উপস্থিত আছেন, বালকের অবস্থা দোধিয়া কেহই আর 
বালককে বারান্দায় লইতে সাহস করিলেন ন।। বালকের গিতা ও আচ্ছাদিত বারান্দায় 
মৃত্যু হইলে অধোগতি হইবে : ভাবিদ্না ইতত্ততঃ করিতে লাগিলেন। বালকের 
পিতামহী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বড় বিশ্বাস করিতেন । তিনি শিশুকে বুকে করিস! 
বারান্দায় লইয়া শোয়াইলেন। এদিকে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্থান সঞ্ধ্যা শেষ 
করিয়া জপে বসিলেন। ইতপূর্স্যে বালকের শুধু দয় একটু একটু স্পন্দিত 
হইতেছিল, একঘণ্টা পরে সর্ধবাঙ্ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কিছুকাল 
পরে শিশু একটু ছৃগ্ধ গিলিত্ে সমর্থ হইল। অপরাহ বালককে অনেক পরিমাণে 
প্রকৃতিষ্থ দেখা গেল। : বালকের পিতামহী বলিলেন-_“আচার্ধ্য ঠাকুর ! আপনি 
কি পরমেশ্বর, আমার থোকাকে বাঁচাইবার জন্ত ছস্থবেশে আসিরাছেন 1” & 
শিশু এখন যুবা, সংস্ক তভাবায় এম এ, পাস্‌ করিয়া কোন গবর্ণষেন্ট-কলেজের 
অধ্যাপকের পথে সিযুক্ত হই্লাছেন। 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ক্স জ্োভিংশান্ত্ে অসাধারণ অধিকার ব্যতীত 
দৈবকাধ্যে সফলতার ও অনেক হিবরণ শ্রচ্ত হওয়া যায়। তাহার গ্রহযাগের 
প্রভাবে অনেকে অনেক বিষয়ে সিদ্ধিলাত করিয়াছেন। একবার একটি বিস্তৃত 
জহিদারীর স্বত্বাধিকার লইয়। এক জমিদার-বংশের ছুই সরিকের দীর্থকালব্যাপ 
বিাদ হয়। নিম্থ পক্ষ ক্রেমশঃ ছুই আদালতে পরাজিত হইয়া হাইকোে'র 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। মৌকদ্দমার আফিল করিবার পূর্ধে তাহারা বিদ্যাবাপীশ 
মহাশয়কে মোকদ্দমায় ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত বঙ্গেন 


এই মোকদামায় জয় লাভ হইবে*। (মাকদ্দমার হিচারের অব্যবহিত পৃ 
- 
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উহার! বিদ্যাহগীশ মহাশয় ছার! দৈব. কার্য ছআরস্ত জযেজ। প্রা পক্ষকাল 
হ্যাপী গ্রহপুন্ব। জপ ও হোম কয়েন। হোমের পূর্বস্তরতি হইবার ডিস দিন 
পরে সংহাষ আমে নিংস্ব পক্ষই জয়ী হইয়াছেন । 

তিনি আসুগণনায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন । ষে বালক অধিকদধিন বাচিষে না, 
বছ অর্থ ও জনুয়োধ সত্বেও মে বালকের তিনি জন্মপত্রিকা লিখিতেন 
মা। তজ্ঞ্ত খাহারা তাহার প্রকৃতি জানিতেন, তাহায়। হ্বয়ং কিছু না বলিয়া 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই নির্ভর করিতেন। বাটার সন্ষিহিত গ্রামবামী 
কোন বিখ্যাত অধ্যাপকের একটি পৌও্র উৎপন্ন হয়। অধ্যাপক ম্মার্ভপণ্ডিত, 
নিজেও জ্যোসিশাস্তে বাৎপন্ধ। স্বয়ং আাতলগ্সাদির বিচার করিয়। বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয়কে অভিশীঘ্র একটি জন্মপত্রিকা জিথিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
বি্যাহাগীণ রহাশর আজ কাল করিরা ক্রমশঃ হিলম্ব করিতে ধাকেন। অধ্যাপকের 
জানা বলিলেন “ছেলের কোনরূপ রি্টি আছে, নচেৎ উনি এত তাগাদা 
অন্বেও চুগ করিয়! আছেন ফেল”? অধ্যাপক বলিলেন-_ “আমি উত্তমনূপ 
বিচার করি দেিয়াছি, বালকের অতি উৎকৃষ্ট লগ্গবল আছে”। তাহার পর, 
অধ্যাপকের জানা একছিন আফিয়া ঠিকৃজীয় জন্ত ধা! দিলেন। তাহার পর, বিদ্যা" 
বাণীশ মহাশয় স্পষ্টই বলিলেদ--.ভিনাস অতীত না হইলে আমি ঠিকুজী 
দিখিব না, কিন্ত এ কথা আপনি জঞাররত্ব মহাশয়কে হা বাটার এন্ঠ কাহাকেও 
হলিযেন না”। আশ্চর্যের বিষয় তিন মাস অতীত হইবার আট দশ রি পূর্বেই 
বালকটি বৃাযুখে প্িত হইল । 

বিদ্যাযাগীশ মহাশয় হথেষ্ট অর্থোপারজান বয়ে কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, 
যহ্রই সৎকর্ধে নিয়োগ করিতেদ। হোল হুর্গোৎ সব বাসত্তী-পুজা প্রস্তুতি নিত্য- 
জিরা তাহায় বাটাতে অভিসমাযোহের সহিত জন্পক্ন হইত। এত্তি 
ষহুদার় ব্রত ও বৃষ্ষপ্রতিষ্ঠ সৃহোৎসর্গ প্রতি আনেক নৈমিত্তিক 
হ্যাপারও পৃতিনি অম্পান বরিয়াছিলেদ। ভিনি অত্যন্ত সত্যনি্ 
ও পর্োপকারী ছিলোদ। কুঠিয়াল্‌ আহেবের। অনেক সময় প্রজাদিগকে ধরি 
লইয়া বাইত এবং. আবদ্ধ করিয়া! ঝাবিত। বিষ্যাবাদীশ. মহাশয়ের পল পাইলে 
দেওয়া বা অন্তা্ কর্চারিগণ তংরাখাৎ ই বল কারায়ন্ধ _ব্যক্ষিকে দুকি 
দিতেদ। ই প্রদেশের দীলকুটীর সাহেহ, অগিদার, জেলায় জ্ ম্যাজিট 
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পোলিশ সুপ।রিণেন্ট সকলেই. াহাকে জানতেন এবং ঝঙ্গালী কর্খচ।রিগণ ত 
তাহ দৈবঙ্গমতাসম্পন্ন পুরুষ হলি! দেবতার ভার ভক্ষি করিতেন। 

*,শর সকল লোকেই ভাহাকে বিশ্বাস করিত, তাঁহার যে বিভব ছিল, 
তাহীর বিংশতিওপ টাকাও তাহাকে প্রতিতু রাখিয়া লোকে খণ দিত। এ অন্য 
জামিন হইয়া সেট টাকা জধমর্পের নিকট হইতে আদায় করিয়া! দিতে ভাহাক্ষ 
অনেক সময় বহুকষ্ট ভোগ করিতে হইত। কিন্ত এজন পুনঃ পুলঃ কষ্ট পাইয়াও 
দয়ালু স্বভাব বলিয়৷ আবার জামিন না হইয়! পারিতেন না । ছতিক্ষের সময় গ্রামের 
অনেক নিঃস্ব পরিবার তাহার হাটা হইতে ধান্য কিংবা চাউল ধার লইত কিন্ত শেষে 
উহা প্রত্যর্পণ করিতে আমিলেও বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উহ! লইতে বারণ করিতেন। 
একহায় তিনি ছুর্তিক্ষের সময় নেক টাকার ধান চাউল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিজেন, 
সঙ্গে ধান চাউল বোঝাই কতকগুলি বলদ ছিল। পথিমধ্যে একটি স্তরীলোক অনাহার 
কিউ করেকট সন্তান হিব্যাধাগীশ বহাশমের পায়ের কাছে ফেলিয়া বৌড়ি পলাই 
তিনি উহ! দেখিয়! অশ্রু সন্য়ণ করিতে পারিলেন না, একটি ধান চাউল বোকাই 
বলদ সেই ছুঃখিনী রমণীর বাড়ী পাঠাইর়! অবশিষ্ট বলদ গুলি লইয়া গৃহে ব্বাগসন 
করিলেন। বিব্যাবাগীশ মহাশয় চিরকাল সঙ্গাচার এবং হুস্মদেছে পুণ্যকর্দের 
অনুষ্টান করিয়া যাট বৎসর বয়সে পরলোক প্রা হল। তঁহার চারিপুত্র বিদ্য- 
মান। ইন্হারা সকলেই পরায় পূর্বপুক্ষ্ধের আগ্নুহিত নবসীগে সাবিহা 
বাস করিতেছেন । ৰ 

প্রধম। শ্রীযৃক্ বিশ্বপ্ভর জ্যোতিযার্থব। এখন ইনি নবীদের এগার 
জ্যোতির্বিঘ এবং পঞ্ধিকাকার । হুর্দাদাম, বিদ্যাদিধিংংশের শেষপুকহ। তাহার পঞ্প- 
লোক গমনের পর জ্যোভিহার্ণব মহাশগই হাইকোর্টের পঞ্জিকা প্রণবনের, তায় গ্রহণ 
করিয়াছেন। নদীয়াদ্ কলেউর়ের হস্তে তুইখ্থানি পিক! ছিতে হয়। একখানি নদীয়া 
কলেক্টরের অফিয়ে থাকে, অপ্রখাদি কনিকা হাইকোর্টে প্রেরিত হয়। ও 
প্রেম পঞ্জিকাই এখন বাঙ্জালার একবার বিশুদ্ধ প্জিকা। এই পষ্জিকার প্রাণেত। 
ও ঘ্োতিযার্ণব হহাশয। : জারি অক-শাস্তে দৈপুণ্য একং 'জ্যোভিশাত্তে ও 
স্বতিশাত্তে বহবরণিভ গরু 'এইস্ঠিকার বিন, হি উ্তি হইতেছে। এখন সমন 
বছেসও তার খুনে: বেগ বাঙালীর বসতি আছে, সর্কতই জ্যোতিযা 
বহাশযের অত খারা গিকার মতেই: টি কারের অনুষ্ঠান, হই খাকে- 
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ঘবিভীঘ়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চক্জ শাস্তী। ইনি শৈশব হইতে নবদ্বীপ বারাণসী 
ঘক্ষিণাপধের পুণ। প্রভৃতি বছ স্থানে নান। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিক্জাছেন। কা, 
সন্ত তকলেজে উপাধি-পরীক্ষ। ও পুণা নগরীতে শাস্তরি-পরীক্ষা প্রদান করিয়া 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। শাস্ত্রী মহাশ্ আধযাবর্ত ও দক্ষিণাপথের অধিকা 
স্থানে পরিত্রমণ করিয়াছেন । জক্ষিণাপখে ভ্রমণকালে তিনি উদ্জ্রয়িনী, বড়োদা, 
পুণা-প্রদৃতি স্থানের-পর্ডিতগণের সহিত মাসাধিক কাল নিরবচ্ছিন্ন সংস্ক ত তাষায় 
কর্োপকখনে যাপন করিদ্াছিলেন। ইনি: নানাচ্ছন্দে হুললিত,সংস্ক ত কবিত। 
রচন। করিতে পারেন। অক্মফো্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও জগ্িখ্যাত 
ভাহাতত্ববিং ভট মোক্ষমূলর ইহার রচিত হুললিত সংস্কৃত কিতা পাঠে যুগধ 
হইয়া ইস্হার উচ্চ প্রশংম! করিয়া! পত্র লেখেন। আর বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে কাশ্মীরের মহারাজের মিকট যে সংস্কৃত অভিনপদনপত্র প্রেরিত হয় 
উহারও বুচনা শাস্ত্রী মহাশয় 'করেন। এতস্তিন্ন নান। ঘটনায় ইনি অনেক সংস্কত 
কবিতা লিখিয়াছেন। ই'ছার রচিত একখানি সংস্ক.ত কাব্য অধুদ্রিত অবস্থায় 
আছে । এখন ইনি কলিফাত। রাজকীয় হিপৃবিদ্যালয়ের সংস্ক'ত ও বাঙ্গালা ভাষার 
অধ্যাপক । শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত 
হয়। তত্তির ইহার প্রদীত দক্ষিণাপথভ্রমণ, শঙ্করাচার্য-চরিত ও রামামুজ- 
চত্ধিত প্রত্ৃতি কয়েকখানি হাঙ্গালাপ্রস্থ এবং স্ব,ল্পাঠ্য সংক্কত ও বান্না 
পুস্তক সকল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । 

তৃতীয়। মহাযহোপাধ্যন় পণ্ডিত যুক্ত সতীশচন্্ বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, 
এইচ ডি.। ই'হার নাম সত্যঞগতের সর্বত্রই প্রসিদ্ধ, হুতরাং ইহার বিষ 
অধিক লেখ! বাহুল্য । মহামহোপাধ্যায় হিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রেলিডেলী করোভের 
সংস্কৃত ও পালিভাহার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঘস্স। এতস্ঠিন্ন ইনি 
বেঙ্গল এসিয়াটিকৃ-মোসাইটির কাধ্যকরী ভার, সঘস্ত এবং ভাষাত্ব-সমিতির 
সহষে নী সম্পাদক কয়েক বংজর পূর্ন গবরবষেন্ট ইনার বিদ্যবত্তার পুরা 
স্বরূপ মহামহোপাধ্যা উপাধিতে ভূষিত করিকাছেন। বিদ্যাডূষণ মহাশয় 
ভারতবর্ষ, সিংহল: ও যুরোগের বহু বিদ্খযমিতির সন্ত | ইহার রচিত ও 
সম্পািত সংস্কৃত, পালি, বাজালা, ইংরাজী ও তিখবতীয় ভাষায় বছগ্রস্প্রসিন্ধ। 
এত বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 910]. 1031০ 3৫:০9. এর অন্যতম মল্পাযাক এবং 
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তিনি কিছুদিন পূর্ন্ে জৈনন্যায় সঙ্থন্ধে মৌগসিক অতুাৎকৃষ্ট এক ইংরাজি প্রবস্ষ 
'লিখিয়াছে ন, তঙ্জন্য কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ৮1. 1). (0০০. 
$7 ০৫ 171০9০2%5) এই উপাধি দ্বার! সম্মানিত করিয়াছেন। 

চতুর্থ । প্রযুক্ত বতীন্রভূষণ আচার্ধ্য। ইনিও একজন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
সেবক। প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায়ই ইনি প্রবন্ধ নিখিয়া থাকেন। বীর বাবু 
এখন গয়ার একসাইজ.-সবইনেস্পে্টর্‌। 


কাশ্তপ-গোত্রীয়_ 
স্বুদ্ধি শিরোমণি । ৃ 
নবদ্ধীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বরিৎ"বংশের আদিপুকুষ হুবুদ্ধি শিরোমণি! 
ইনি জ্যোতিঃশানস্ট্ে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ই"হার পুর্্বনিবাস যশোর জেলার 
অন্তত চৌগাছা গ্রামে ছিল। চৌন্বাছা গ্রহবিপ্রকূল-পঞ্জিকায় “চতুঃপলাশী” 
নামে কীর্তিত হইয়াছে। পলাশী অর্থ বৃক্ষ (গাছ) চতুর্‌ অর্থে ( চারি ) সুতরাং 
চত্ঃপলাশী অর্থে চৌগাছা। “চিত্রাকুমারোর্ট্িবিধৌভপাদ: চৌগাছা! গ্রামের 
এই বিশেষণ দ্বার! বোধ হয় এ গ্রামের নিকটে চিত্রা! এবং কুমার নদের সংযোগ 
হইয়াছিল ও জর্বরফা এ নদীঘয়ের উর্্িমালা ছারা এ গ্রামের প্রাপ্ততাগ 
বিধৌত হইত। এক সময়ে ইনি কোন কাধধ্যবশতঃ নদীর জেলার আন্মুলিয়া 
গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানন্দমভুমদারের ' উন্নতির হৃত্রপাভ 
হয়নাই। একজন অধ্যাপজত তবানন্ম ম্ভুমদারের হিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিন্ 
পাত্র ছিলেন। তাঁহার সহিত হুবুদ্ধিশিরোমণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে 
তিনিই শিরোমিকে সন্ধে করিয়া তবানন্ন মনুমদারের নিকট উপস্থিত করেনকষ। 





ঞ ফশোহরাখ্যে রমণীয় ক্ষেজে 
 বঙ্গীরতাগে কুবিশালদেশে । 
আমিক্জিবানে! মহনীনবকীর্তেঃ ॥১৪ 
বুদ্ধি বীবয়্ত, 
ফা্ী্ি্তা্ শো ইত 
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'অন্তুমদার নিজের'জীবনের ফলাফলুজানিতে চাহেন। হুতুদ্ধিশিরোমণি কোঠী 
দ্ষেখিয়া বলেন “আপনার অঙ্গুক সময় হইতে অমুক সময় পর্য্ত্ত জীবনের উৎকৃষ্ট 
সময়। উ সময় আপনার এন্ড সৌভাগ্য হইবে যে, তম্থারা আপনি চিরহ্খী ও বহুসম্মানে 
সন্মানিত হইতে পারিবেন*। ভবানম্বমভূমদার উহার অর্থ কিছুই বুৰঝিলেন না, 
বলিলেন “এমন কি সৌভাগ্যের ষস্ভাবনা আছে, হদ্বার। আমি চিরত্খী হইব"। 
তাহার পরই মানলিংহ জাহাজীর বাদসাহের টদন্য সহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার 
জন্ত বাঙ্গালায় আগমন,করেন। ভবানন্ধ বর্ধমানে গিয়া মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। মজুমদারের সাহায্যে মান্সিংহ কৃত কার্য হইয়া দিলি গমনকালে মন্জুমদারকে 
সঙ্গে লইয়৷ যান। ভবানদমন্তুমদার বাদসাহকে মন্তষ্টকরতঃ বহু জমিদারির 
নন্দ লইয়া! গৃহে আগমন করিয়াই সুহুদ্ধিশিরোমনিকে ডাকিয়া পাঠান। 
শিরোমণি মাটিঘ্বারিতে উপস্থিত হইলে ষ্টাহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং 
মাটিয়ারিতেই বাস করিতে অন্থরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। 
(তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিঘিত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না। 
ত্বাহার প্রপৌত গ্োকুলানন্ববিদ্যামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয্াছিলেন। 
নদীর প্রবলবেগে স্বীয় ভবন ভূমিবিত্ত জঙলসাৎ হওয়া তিনি কৃষ্নগরে 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত রায়ের নিকট আগমন পুর্্ঘক তাহার বৃন্ধপ্রপিতামহের পরিচর 
প্রধান করিয়া কিছু বৃত্তি প্রার্থনা করেন। মহারাজ পরম্পরাগত জনস্রুতিতে 
ছুবুস্কিশিয়োমণির গণনার কথা গুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন “আমি তোমাকে 
অন্যতম জ্যোভির্কিদ পে নিযুদ্ক করিয়া ₹ৃৰ্ি দিতে পারি কিন্তু এখানে আসিয়া 





চছুঃপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ 
চিতরাকুমারোর্ছি-বিধৌত-পাদঃ 1২1 
সমোরাৰর্যেগৈর্বযখিতহাররযুক্‌ ভাবনা -ভাবিতাক্া, 
বিভানাং লাতকাম::প্রথিত-জনপদে পুণ্যপৃভ-প্রনবেশে। 
লেতে স কাণ্ঠপেয় স্রিতুবনবিদিতং তং হি যোবিছুচ্ছরণ্য: ।৩। | (গরহবিপ্রকুল-পঞ্িকা) 
$ তৃতীয় গ্লোফট ব্যাকরণাতদ্ধি-দোষে দুষিত। কিন্ত প্রাচীর হত্তলিখিত গ্হবিপ্রকুল-পর্িকার 
লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় এন্পপ লিখিত হইক্লাছে। আমর! আর উহার কোন পরিবর্তন 
করিলাম ন|। এ কুলপঞ্জিকায় আরও জনেক ঘৌকে এতিহাসিক কথা দৃষ্ট হয়। 


নদীয়।-কাহিনী ॥ ১৫৫ 


বাম করিতে হইবে। অন্য স্থনে থাকিলে এ বৃত্তি পাইৰে না। গোকুলানন্্ব 
মহারাজের নির্দেশ অস্ুমারে নবস্থীপে আপিয়। বাস করিলেন । 

গোকুলানন্দ এক উৎকৃণ খটীষন্ত্ নিম্াণ করিয়াছিলেন। তধন বৈদেশিক 
ঘড়ীর কৃষ্টি হয় নাই, এ ছড়ীর সাহায্যে সময় নির্ণীত হইত । তান্তের চারি 
মতস্ত পরস্পর মুখো মুখী করিম্বা গঠন করা হইত। এ মতস্তগণের পুচ্ছ উদ 
মন্তকস্থিত তাগ্রাধারে সংলগ্ন থাকিত। উহাদের মস্তকে একটি তান্রাধারে অতি 
উষ্ণ তরল পারদ রাখা হইত। তাত্রাধারের গাত্রে ভিন ভিন্ন পংকিতে শৃক্ম সৃষ্ম 
ছিদ্র ছিল। & ছিন্র দিয়া পারদ পরবন্ত্ণ আধারে পাঁতত হইত। পারদের 
নূনত। অনুসারে দণ্ড পল বিপল অঙ্গুপল পর্যন্ত স্থির হইত। ছায়াদৃষ্টে অস্ক 
কসিয়া মধ্যাহুকাল নিরূপণ পুর্ধক তাহাতে পারদ রুক্ষিত হইত। পরদিন মধ্যান্থে 
ঘটিকা যন্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মৎন্ত পুচ্ছ দিয়। পারদগুলি প্রথম পাত্রে 
উখিত হইত । গ্োকুলানন্দ নিজে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্ত খড়ী নিশ্মাণের 
উপদেশ তাহার পুর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। 

অতিপুর্ব্বে নবন্বীপে এক দিদ্ধপুক্ষষ আগ্মমন করেন। তিনি নবহীপের 
মালঞ্পাড়ায় গল্গাতীরে (এখন পুরাতন গঞ্জার চিহ্ব পলতা & স্থানে বিদ্যমান ) 
এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেন। গোহুলানন্দের জোষ্ঠ পুত্র নিমাই বহ্ষিন 
পরে ও স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়/বামাচার মতে 
সাধনা করিতেন। গভীর রাত্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্টিত কালীর 
সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সন্গস গ্রহণ করিয়া! কাশীতে 
চলিয়। যান। পরে গোকুলানন্দের পৌত্র লম্মরাম ব্রহ্মচারী ও স্থানেই সিগ্ধ 
হন। সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী পল্নীমাতা সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ । 
& কালী অতিশস্ জাগ্রত। নদীয়ারা্ গোকুলাননের প্রতি ই কালীর “দেবার 


+ গোকুলান্দনামানীৎ সিদ্ধাস্ত-কোবিদা অপীঃ 
শিষ্পতিরিষ বাঁচি সবিবোধতনরঃ জুখীঃ ॥ 
তরঙবেগাৎ পয়িতজামামে | 
নিকেতনে ভন্ড সমূলখাতে। 
শপাখবরাজিসববীর্তিতাজং 

সহাশ্রিতোইসৌ নৃপবৃকততাম, ৷ [পারা ) 





১৬ নদীয়া-কাছিনী। 


ভার অর্পণ করেন। এ কালীর অনেক দেবোত্তর ভুমি ছিল, এখন গন্গায় 
তাঙ্িয়! গিয়াছে । নবন্থীপের অনেক প্রপিদ্ধ সাধক পল্লীমাত্তা। বা পাড়ার মার 
সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়্াছেন। নবদ্ধীপের পাড়ার মা সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনদেবতা, ইনি আগমবিদ্যাবানীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর অপেক্ষাও 
পর্ববধর্তিনী। 

_গ্োকুলানন্দের তৃতীয় পুত্র কার্তিকচন্্র আচার্ধ্য রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি “রা বংশাবলী” নামক নদীয়া- 
রাজ-বংশের কীর্তি হুচক একখানি বাঙ্গালা কাব্য প্রপয়ন করিয়াছিলেন। তাহার 
পুত্র ভবানীশস্কয়। ভবানীশঙ্করের পুত্র কাশীনাথ আচার্্যের প্রীত ও কয়েকখানি 
বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাশীনাখের তিন পুত্রের তিন 
পৌত্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌর ্রীযুক্ত সিতিকঠ আচার্য । দ্বিতীয় পুত্রের পৌত্র 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচাধ্য। তৃতীয় পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্্নাথ কবিভূষ্ণ। 
ইনি কলিকাতা! সেপ্টমেরি হাই স্ক,লের হুপারিণ'ট। 





অন্যান্য জ্যোতির্ববিদ.-বংশ। 


এতভিত্ নদীয়ার গৌতমগোত্র-সভূত গনিতাচার্ধ্যের বংশ পাণ্ডিত্যের জন 
অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশে বিশ্বেশ্বরবাচম্পতি, হারাধনবিদ্যাতরগ, 
সন্তোষ তর্কবায়ীশ, বিজয়রামবিদ্যার্ণব প্রস্তুতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্তত জন্ম 
গ্রহণ কর্নেন। ই"হারা ব্যাকরণ স্তার স্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বহশাস্ত্রে কৃতী 
ছিলেন। ছুঃখের বিষয় এইবংপের আর এখন কেহই নাই। অভিরাম চত্রবন্া, 
'ক্ূপরাম অধিকারী এবং নরলিংহঘুদুর বংশখকেরাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন কিন্ত 
গুনা যায়, কিছুকাল পূর্ধে ইহার! কোন প্রবলসমাজে অস্তর্লান হইয়াছেন। 
নবধীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোভিরষিৎ মৌজজা়নগোত্রীয় গৌরীবরবিা- 
জঙ্কার। তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরু যাবেন বিদ্যাবাচম্পতি পুর্বববক্ষেরচন্দনানদীর 
তীরবত্তা মুরাপূরে অনেক সময় বাস করিতেন নাবী আমলের প্রাচীন বারে 
্রাঙ্মণ ভূম্যধিকারী রাখাবলভরাক় ইনার হিদ্যাযতার পরিচয় পাইয়া গদ্মাতীরে 


নদীয়/-কাহিনী। ১৫৭ 


বপ্রতিটিত মেন! গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন। ইহার বংশধরেরা ধারাবাহিক 
ক্রমে জ্যোতির্ধিৎ পণ্ডিত। এই বংশের পরম পণ্ডিত গৌরাদহিদ্যালগ্কারের 
মুখে 'নৈষধচরিতের ব্যাখ্যা গুমিবার জঙ্য কাব্যরসঙ্জে়া একাত্তর উৎুক হইতেন। 
ইহারা রাধাবমুত রায়ের প্রদত্ত প্রভূত বক্ষত্রভৃমি ভোগ করেন। এখনও এই 
বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ| আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্রনাখ আচার্য প্রভৃতি কথেকটি 
বংশধর এখন বিদ্যযান। শাস্তিপুরের স্বৃতকৌশিকগোত্রীয় কালিদাস চক্রবস্তাঁ 
শিরোমণিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ কৃতীছিলেন। পাটুলির জমিদার হরণস্কর 
রায় ও সীতারাম রায়, শিরোমণি মছাশয়কে অনেক বরক্ষত্র ভূমি প্রদান 
করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ করার পর গঙ্গার প্রবল বেগে উদ্ত ভূমি 
জলমাৎ হয়। সেই সময় শাস্বিপূর-সংলগ্ন হৃত্রগড়ে কেষল নৃত্তন বসতি 
হইতেছিল। জমিদারের নিকট উ্তব্রদ্ধাত্র নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় তীহারা 
হুরগড়ের মধ্যে পুনরায় ই পরিমাণ জমি দান করেন। এখনও. চক্রবন্া 
শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত ব্দ্ষত্র তোগ করিতেছেন। কিছুকাল পরে কফ. 
নগরের রাজবংশীয় কোন রাজা পাট্লির জমিদারের কন্তা গ্রহণ করায় যৌতুক 
্বরপ হুত্রগড প্রাপ্ত হন। এখন হৃত্রগড় কৃষ্নগরের মহারাজার। চন্রবনতা 
শিরোমণি-বংশীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য হুশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল 
তিব্বতের গিয়াংসি নগরে গবমেন্টের অফিমে কার্ধয করিয়া এখন কমিকাতার 
অপর কোন গবর্ণমে্ট অফিসে চাকুরী করিতেছেন। 

যে সকল জ্যোতিস্ৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত নদীয়া 
জেলার হরধাম, কৃষ্ণনগর নেঘিয়ার পাড়, নৃসিংহ দে পাড়া, খুরসিদপুর, চুনিয়াদহ, 
হরিনারারণপুর প্রস্ৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিজগণের বংশধরের! যাস 
করিতেছেন। বাহলয তরে দে সমর উদ্েখ কর হইল না। 


তন্ত্র। 


বৌদ্ধদিগের অবনতির পর হইতেই ভারতে তন্রমতের উত্তব হয় ;% কিন্ত 
এভাব বাজজলাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্্ভা সেরূপ হয় নাই। 

লক্ষণ সেনের রাহ্াচ্যুতির পর বষেশ হিলুশাসনচ্যুত হইয়া শনৈ; শনৈ; 
অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়। লোক ঘথেন্ছাচারী, হুরাপারী ও সর্ববিষয়ে 
ব্যতিছারী হইয্বা উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তাস্িক মতের প্রচার হয়। অস্ত 
মরণ, উচাটন, বঙ্ীকরণ প্রভৃতি ক্রি্াগ্ুলির সবিশেষ প্রশংসা থাকায় কুর্ববলচিত্, 
বাসনাচানিত অনেকেই তন্্রমতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, কোনও কোনও কুলগুরু ্ব ন্ব কাপুরুষ শিষ্গণকে অত্যাচারী মুসলমান- 
গণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্ত এই উত্তেজনাপূর্ণ বীরাচার গ্রহণে তাহা- 
দিনকে বাধ্য করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তখন তান্তরিকমতে অদু- 
প্রাণিত হয়। এই নবীপ হইতেই উক্ত মত সমুক্তূত হইয়াছিল.। তান্ত্রিক 
গুরুগণ স্থানে স্থানে খটস্াপন| করিয়া শবীয় শ্বীয় ইঞ্ই মন সাধন করিতেন; বেহ 
কেহবা যন্তসিদ্ধ হইয়া! সিষ্পূকুষরূপে লোকের নিকট সম্মানিত হইতেন। 
নবন্ধীপে বে “গোড়ামাতা” দেবীর পাঠাস্থান দুষ্ট হয়, উহা! পুর্ণানন্দ পরমহংম 
নামক জনৈক তেত্্বী ভিয্াবান মন্থ্যাসী দ্বার! স্থাপিত। কথিত আছে, উক্ত 
সনধ্াসী নবন্ীপের কোনও ত্রাহ্মণকুমারের সেবার স্ষ্ট হইয়া তাহাকে দীক্ষা 
ঘ্বান করেন এবং দবীক্ষাধানকালে ভ্রমবশত, স্বীয় সিদ্ধমন্্র উপদেশ দেন। দিদ্ধ' 
অন্তর প্রকাশ হওয়ায় সয্যমী বিশেষ হুঃখিত হইয়া উক্ত শিহ্যকে তাঁহার স্থাগিত 
ছুটে দক্ষিণাকালিকাদেবীর পৃজ। করিতে উপদেশ দিয়! চিরদিনের নিমিত্ত নবদীপ 
পরিতাগ করেন। এ ব্রাক্মণতুষার ও গ্রামন্থ অনেকেই ই দবটে পুর্বরবৎ পা 
করিতে থাকেন। পরে যখন বাসে সার্ধাতৌষ নবধীগের স্ায়দর্শনের 
চতুপ্াঠী স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রাযের প্রাপ্ত হইতে এই ঘট আনয়ন করিয়া 
গ্রামের মধ্যস্থাদে এক ব্টবৃক্ষমূলে স্থাপন করেন। তদবধি উ্ত দেবী গর 
দেবীরূপে পঞ্ডিতমগ্লী ও সাধারণ কর্তৃক পৃধিত1 হয়! জাসিতেছেন। কিছু 
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দিন পরে উক্ত বটবৃ্ষ অন্লিদঞ্জ হইলে এ গ্ছান পোড়া বটতলা ও বেবী “পোড়া 
মা” বা বিদগ্ধ জননী নামে খ্যাত হইয়াছেন। ০০ 
মা শব পরামায়া' শবের অপন্রংশ । 

তখন পুর্ণানন্দের স্ভা় বহুলোকেই মন্ত্র দিষ্ধ হইতেন। প্রতি গ্রামেই ২৫১ 
জন অমাচুনিক ক্ষমতাপন্র বামাচারী পাওয়া! যাইত; তাহাদের অনেকেই ' গতীর 
নিশীখে ছুর্গম খ্বশানে বস্িপ্াঃসাধনা কার্িতেন। “পঞ্চ মকার”* তখন গ্রামে গ্রামে 
আধিপত্য করিতেছ্িল এবং দেশ এক বীভৎস মুর্তি ধারণ করিয়াছিল । 
এই ভ্স্কর আোতে বাধা দিতে পৰন্থীপে শীন্রই এক শক্তিশালী মহাপুক্রষের 
আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষ আগমবাগীশ নামে খ্যত। ইহার প্রকৃত লাম 
কৃষ্ণানন্ব; তাহার পিতার নাম মহেশ্বর গোঁড়াচারধ্য ও কনিষ্টের নাম মাধবানন্ন 
সহআক্ষ। এই মাধবানশ্ব একজন বিশুদ্ধ শান্ত বৈধব ছিলেন এবং গোপালের 
উপাদন। করিতেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি ও নৈয়াকিক অজিত নাথ স্কায়রত্ব 
ইহার বংশধর। কৃষ্ণানন্বের আবির্ভাবকাল লইয়। অনেক মতভেদ সই হ্‌র়। 
স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে ও তাহার বংশাবলীর নিকট হইতে যতদূর জান। গিয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায়, তিনি স্বশ্টীন্ পঞ্চদশ শতান্বীর শেষভাগে ও যোড়শ শতাকীর 
প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন, কিন্ত প্রসিদ্ধ এ্তিহাদিক হান্টার সাহেব তাহার 
“্টাটিসটিকেল আ্াকাউন্ট” নামক পুস্বকে নদীয়ার রাজবংশের থে ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্কানঙ্ছকে মহারাজ কৃষ্ণচন্রের সভাসদ বলিয়! 
উল্লেখ করিয্বাছেন। 1 কিন্তু এমভটা নিতান্ত ভ্রমসন্ুদ। যাহাহউক তিনি যে 
একজন মহ! ক্ষমতাশালী সাধক ছিলেন, তাহাতে মতঘ্বৈধ নাই। কৃষ্ণানক্গই 
প্রথমে তন্্োক্ত দেবা মুর্তি কের সাকার পু! প্রবর্তন করেন। বর্তমান 
সময়ে যে শ্তামামূর্তি পুজিত ইরা থাকে, তাহ! এই কৃঞণানন্দ বর্তৃক প্রকাশিত। 
কথিত আছে, দেখার অন্তত দূর্তি কিবপ গঠিও হইবে এবং ব্রাভরপ্রদ হত্ত- 
ছয়ের কি তামা ও জব কি সে রত হইবে তাহা স্থিয় করিতে না পারিয়া 
ভিনি দেবীর শরণাপন্ন হয়েন। ছত্াযরী দেবী স্ব্থে আদেশ করেন, “বল্য 
প্রভাতে উঠিষকা বাহার মুক্তি সর্দএবনে টিতে মা দির ও রূপে 

লি বি ৃ পপ 

দহ ১ া ৯০২ 





১৬০ নদীয়া-কাহিনী । 


আমাকে গঠিত করিষে।* কৃষ্ধনন্ম মোৎহুকে প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া যেমন 
বহিদে শে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেধিলেন, এক গ্তামাফিনী গোগালা দক্ষিণ, 
পদ অগ্রব্! করিয়া গৃহের ভিত্িচূলে দণডারমানা হইয়া যামহস্তক্থিত গোময গ্রহণ 
ূর্্নক দক্ষিণ হস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়পিষ্টক রচনা করিছেছে) 
শ্রমাধিক্যে & রমণীর কগোল দেশ ঘর্মাকত হওয়ায় দক্ষিণ হস্তে পৃষ্ঠদেশ দিয় 
ললাটের ধর্ম মোচন করায় তাহার সীমন্তের সিন্দুরবিন ভয় রষ্ধিত করিয়াছে, 
অবগঠন গ্থানচ্যুত হওয়ায় আলুলার়িত কেশযাজি ইত স্ব বিজ্িপ্ত হইয়াছে। 
এতরবন্থায় সহসা তাহাকে দর্শন করিয়! তিনি রমণীলগলত লজ্জায় দত্তাগ্রে জনা 
ঈষং কর্তন করিলেন, কৃষণানন ভকতিপূর্ণ ঘরে ছলছল নেত্রে এই মুর্তি দর্শন করা 
হৃদয়ে মায়ের কাল্পনিক মৃত্ি অস্ধিত করিয়া লইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাশ 
করিয়া! পৃজাপন্তি বিধিবদ্ধ করিলেন। এতগবধি ভূতচতুর্ঘশীতে দীপদান্র 
প্রথা জিত হইয়া! আজ পর্যন্ত চলিয়া আগিতেছে ও ক্রমে এই প্রথ| মম 
ভারতবযাপ্ত হইঘ্াছথে। 

শিবমুধ হইতে আগত পার্বতী হদয়ে গত এবং কেশবের ইহাই ম্ড 
বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। তত্ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় ভিনি 
আগমহারীশ নামে খ্যাত হয়েন। উচ্ছল বামাচারীগণের যথেচ্ছাচার রি 
করিতে তিনি 'তন্ত্সার' নাষে এক শুবৃহৎ তন্গ্রন্থ সন্কলন করেন। অস্ত্রের নাম 
করিয়া ঘে সকল নিষ্টতা ও মদাপানাদি কুক্রিয়া শ্রচলিত ছিল, এই গর 
প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে ভাহ। জনেক পরিমাণে ভিংরাহিত হয়। কৃ 
নন্গের পৌত্র গোপাল “তন্তদীপিকা* নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন্‌। 

শমরিদধত্ত কুমুদ চন্রি কা? এসথকার স্মার্ত রামনত ্তায়ালঙ্কারের পুত্র “রামেখর" 
একজন সাধক বনিয়া ধ্যাত । তৎকালে সকলেই ইহাকে রামেস্বর তাস্িক বণ 
ভাকিত। ইনি দীক্ষা ও হোমাদি বিষয়ে "তত প্রমোদন” নামে গর্থ রান 
করেন। ইহার সহোদর রহূমগি "্আগমসার” নাষক পুস্তকের পর্থকার, এরা 
উত্রেখ ছাছে। 

হর ফেদা রর বাত নী সনপরধায়ের মধ্যেও তগ্তের পরচা 
হইয়াছিগ। রাণী ভযানীর পুত রাহ একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিন। 
হর যৃাকানীন সাধনা গ্জানরে ভোলা জগি মালা" প্রভৃতি গান পে 


নদীয়া-কাহিনী। ১৬5 


বিখ্যাত। বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচয়িতা ব্ামপ্রসাম সেন কৰিরঞ্জন বামাচারী 
ছিলেন। রামমোহন বায় নামক একজন বিখ্যাত গা়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত 
দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন । রাজা 'গিরীশচক্র 
শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবহধীপে ছুই বৃহৎ মন্দির স্থাপন পূর্বক 
ভবভ।রিয়ী ও ভবতারণ ন'মে ছুই মুক্তি প্রতিষ্ঠ! করেন। ইঁহারই সময়ে শাস্তি- 
পুরের নিকটবন্তব্রক্ষশাসন গ্রামে চ ্রচূড় ্তায়পঞ্চানন নামে জনৈক ক্রিরাবান 
তান্ত্রিক জগদ্ধাত্রী-ধূর্তি শ্রকাশ ও তক্ত্রোক্ত পুজাপন্ধতি প্রণয়ন করেন। এই, 
সময় হইতেই, স্মৃতি, স্তায় প্রস্তুতি শাস্ত্রের স্তায় তন্ত্েরও অবনতি ঘ্টিতে থাকে 
এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্মের প্রবল তে তস্তরোপ্ত মত ভাসিয়া যায়। ৃ 

ইহাই সংক্ষেপতঃ নবন্ধীপের সংশ্ক তচ্চার ইতিহাস। ৯৯৯ শকে সহারা 
আদিশৃর কান্তকুজ হইতে «জন ব্রাহ্মণ আনিয়া! এতদঞ্চলে বিদ্যাচর্চার যে রীজ 
বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালসেনের সময় উহা! অস্কুরিত হইয়া ঞ্ীমন্‌ 
মহাপ্রভুর যুগ্গে সমগ্র নবন্বীপকে এক মহান্‌ কজক্রমে পরিণত করে। এরই সয়ে 
নবদীপ সর্ক্ববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আকুঢ়। নৈয়ারিকপ্রধান সার্বভৌষ 
অজেয় তার্কিক শিরোমণ্, তান্ত্ি কশ্রেষ্ঠ আগমবানীশ এবং পরমভাগবত হরিনাষ- 
ূর্তি মহাপ্রভু প্র মহাক্রমের অমিয় ফল। সমগ্র তারতবর্ষ তখন এই অমৃতম্ 
ফলের নুধাধিক রসাস্বাদনে মন্ত, কালে কলক্রম শুক্ধ হইতে থাকে। মধ্যে মহারাজ 
কৃষ্চন্্রের বন্ধে এই শুক্ষপ্রায় বৃক্ষে ছুই একটা ন্বমুকুল যুগ্তুরিত হইয়৷ তাহাঘের : 
যশয়দৌরভে দির ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ইহারা াথেখর, ভারতচ কবির, 
বীরেশ্বর প্রভৃতি । 

'বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংক্কু ত রিদ্যার প্রতি দিন দিন হৃত্রদ্ধ হই 
প্লাসিতেছিল? কারণ তখন উহা! আর অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। মুমলমান শাসনে. 
ফারমীর আদর ছিল, কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর হতে রাজত্‌ যাওয়ার উহার 
আদরও কিয়া আমিতেছিল। ক্রমে এই ছুই ভাষার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া 
উঠে। শাসন কোম্পানীর হস্তে, আসিলেও সর্বদ! শাসনসৌকথ্যার্থে উপঘুদ্ধ 
সংস্তথযবস্থাপক ও মৌলবীর সাহায্য প্রায়োজন হইত, কিন্তু অনেক সময়েই 
উক্ত কার্ধ্যে অভিজ্ঞ ব্যর্ষি পাওয়! কঠিন হ্যা উঠিত। তত্রিমিত্ত এই অভাব 
দুরীকরণার্থ ১1 হেরে অহ মুপানধকে করণ জনা দি, 


১৬২ নদীয়।-কাহিনী ॥ 


দিবার অন্ত এক যাত্রামা ও. ৯৭৯২ খ্বস্টান্ে জোনাথান ডানৃকান নামক কোন 
ইউরোপীয়ের বন্ধে কাশীধামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির পিক্ষার জন্ত চতুর্দশ 
সহহ্ব মুনা বার্ধিক ব্যয় নির্থারণে এক সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ 
বষ্টাবে ইষ্টইডয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের সময় উপস্থিত হন এবং 
পার্লিকাষেন্ট মহামভায় উক্ত প্রস্তাব উ্বাপিত হইলে চার্লসপ্রযান্ট এবং ভ্রীত 
দ্বামের চিরবন্ধু উইলবারফোর্ন সাহেব প্রমুখাৎ কতিপয় উন্নতহ্াদয় সাহেব 
ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষ। ও নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রসার হয়, 
তৎ্মংক্রান্ত এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। দেশের অবস্থা! তধন আরও শোচনীয় 
হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃতচর্ভা দেশ হইতে এককূপ অপদারিত হইয়াছিল 
বুলিলেও হয়; কচিৎ কোথাও ছই একটী পাঠশাল! এক কিন্ভূত কিমাকার শিক্ষা 
বিস্তার করিতেছিল এবং এইসময়ে দেশের এই বিদ্যাহীনতাভাষ গবর্ণমেন্টের 
সধিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ত্দানীত্তন বাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো 
বাহাহুর এ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন ** তাহাতে তিনি 
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নদীয়াকাহিনী । ১৬৩ 
তৎকালীন দেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতির বিষয় বর্ণন, ও কারণ নির্থেশ 
করিযাছিলেন। তিনি বলেন * এ দেশে কেবল যে বিভবঙ্ঘনের হ্রাস হইতেছে 
তাহা নহে, ভাহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্রও নিতান্ত যন্থুচিত হইয়! পড়িতেছে। 
মনোবিজ্ঞান, ঘর্শন আর অধীত হয় না; সুকুমার সাহিত্যের আর আদর লাই এবং 
জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবগরস্থ ভিন্ন অন্ত সাহিত্যের চক্্টা নাই। 
এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে সতৃগ্রস্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বঙ্গিয়াছে এবং 
ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অতাবে দেশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা 
একেবারে তিরোহিত হইবে । আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইন্দে 
কাশীতে যেরূপ সংশ্ক ত বিদ্যালয় "্ছাপন করা হইয়াছে, সেইরপ বিদ্যালয় নদীয়া 
ও মিথিলাতেও স্থাপিত হুউক।” এই মন্তব্যের পর মহামতি মিন্টো বাহার 
নদী়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইলে কার্ধ্যকর হইবে, ভাহারও 
একট! আভাস দিগ্াছিলেন । কিন্তু এই প্রস্তাব কেবল প্রস্থাবাত্রেই পর্যবসিত 
হয়। পরস্ত, লদীয়ার হুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্ত রাজগণ তাহাদের নিজ 
বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গধ্ণমেপ্টের হাত্তে নদীয়ার টোলে মাসিক সাঁহাব্য- 
কল্পে যে $২* পাউও্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন এবং কমিটী অব 
রেভিনিউ যাহা! এতাবৎ মঞ্জুর করিযা নিয়মিত দিয়! আসিতেছিলেন, তাহা, ১৮২৯ 
ঘষ্টাব্ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বন্ধ করা হয়। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকরৃন্বের 
১ 


কিরণ ব্যয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহা! চালিত হইবে, তৎখন্ধে তিনি এইরপ 
লিপিবদ্ধ করেন। 
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১৬৪ নদীয়।-কাহিনী । 


এবং মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের এরীকান্তিক চেষ্টায় উহ! আবার মঞ্জুর বরা 
হয়।* তদবধি নিয়মিত মাসিক ২৯০২ টাক! নদীয়া স্বদেশী ছাত্রগণের বৃত্ি- 
স্বরূপ সিষ্ধার্রিত হইয়া নদীয়া কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়৷ আদিতেছে। 
ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট হ্বরণয় সার জন উড্বরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আসিয়া পণ্ডিত- 
দিগ্ছের নির্ধান্ধাতিশয়ে আর একশত টাক! মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া! যান 
আহাতে গবর্ণমেক্টব্ৃত্ি মোট মানিক ৩**২ টাকার ফীঁড়াইয়াছে। 'এতদ্্যতীত 
মহীযাদলের রাজবৃত্তি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচজ্্র বহর দত্ত বৃত্তি, বৈষ্ণবচুড়ামবি 
বনমালী রায় প্রদত্ত বৃত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্তমান চতুগ্পাঠী গুলি 
কোনরূপে চলিতেছে। সংপ্রতি নবন্ধীপে টোলের সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে 
চারিখাঁনিতে স্ভায়, আট খানিতে স্মৃতি, একখানিতে বেদাস্ত এবং একখানিতে 
স্মৃতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ম ও ষটসনর্ভ ও আর একথানিতে স্মৃতির সহিত ব্যাকরণ 
ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয়। এতদ্যতীত বিন্বপুক্করিনী, কৃষ্ণনগর, শাস্তিপুর, উলা, 
্বাশাধাট প্রভৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতৃষ্পাঠী বিদ্যমান আছে। 

বে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্ক তজ্ঞানের স্পর্ধা করিতেন, তাহাদের অনেকেই 
নবন্ধীগে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন। খ্ব্থীয় ১৭৮৪ অক্ধে স্ৃপ্রাম কোর্টের 
বিচারপতি সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোল্স সংস্ক'ত শিক্ষার্থ এই স্থানে বহুদিন অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। নবন্বীপনিবাসী বৈদ্যকুলোত্তব বামগোপাল কবিভূষণ তাহার 
অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কেরিসাহেব ১৭৯৪ শ্বষ্টান্বে কিছুদিন এখানে 
অতিবাহিত কয়েন। ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে ম্যাজিষ্টে,ট রূপে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন এবং কধিত আছে, তদানী শ্বন কর্মিটা অব. পাবলিক ইনস্রাকশনের 
সম্পাদক ভাক্তারর এইচ, এইচ উইলসন সাহেব এই বিদ্যামদ্দিরেই সংস্কৃত 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । 


সেকালের পঠ্িতগণ কিতাবে সভারোহ করিরা "তর্ক করিতেন ও কি কি 
গ্রে সমধিক বুপন্ন ছিলেন, তাহ! জর্বনারারণ সেন কৃত চণ্ডীকাব্যে নুচারু- 


শা 
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+ এই উপলক্ষে নগর পঞ্তিতমগুলী সমাশয় উড্বরণ সাহেবকে পলভায়নিধি" উপাধি তুিত 
করেন।। 


নদীয়া-কাহিনী | ১৬৫ 


ভাবে লিপিবস্ক আছে। উক্ত অংশটী উদ্ধত করিয়! আমরা নদীয়া সংসক ও বিদ্যা 

চর্চার ইতিহাম সম্পন্ন করিষ। 
পরাণ পঙ্খিগথে, গিয়া গর নিম, উপনীত মতা আরোহণে। 
কেবল অধিষঠানসাত্র, দীন নিতে নহে পার, ধর্ম সংস্থাপন কারণে। 
তেজংপুঃ হৃকীরণ, গুরুবর্ণ হুঘসন, ভালেতে গলগা মৃত্তিকা ফোটা! 
শুরু যত্ত উপবীতে, রষ্ত তোট আনতে, ধমিতে হি বিচারের ঘটা 
অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরপর মন্বদ্ধেতে, তাফকিক ঘটায় নানা তর্ক। 
প্রমাণ কুনুমাপ্ললী, নানামতে ত্রন্গ বলি, একে আর ঘটার সম্পর্ক 
পদ পদীর্ঘ বিচারেতে, একদও সমাসেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়। 
বৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গৌপীনাধ পরিশিষ্ট লইয়া! ॥ 
মধুর কাব্যের বাণি, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রমেতে। 
ধ্বনি বাক্য ক'য়ে ক,যে, ব্যঞ্রনাদিকল'য়ে, কাব্য প্রকীশ উদাহরণেতে ॥ 
নীনাচ্ছন্দে প্লৌকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠা, কত মত বর্ণনা! ভাবের। 
রমিক বিবুংগণে, মধান্থ পঙ্ডিত মানে, রঘু, ভাট, মাঘ, নৈষধের 
পৌরাণিক পঙ্িতে, নানীষত প্রমঙ্গেতে, বিচার করিছে ভাবি মনে। 
বশিষ্ঠাদি বে জানে, স্তন্ফ ভাবগণে, অস্ত গ্রতান্তর লিখি। 
দশা, বিদপা! বসতি, জানায় সাঁধু প্রতি, সৃর্ামিন্াস্তের মত দেখি। 
মকলেতে ব্রন্মময়, বেদান্তে এ মত কয়, পাগ পুণ্যাময় নিরান। 
প্র মিত্রময় তিনি, ভানভেদে ভিন্ন মানি, শঙ্কর চার্যের লিখন! 
গড়িলে বিপত্তি-কালে, দৌষ ঘি ঘটে বলে, ধর্মশাস্্র মতে গাঁগ নহে। 
সবৃতিশাঙকে রেখা এই, পুলপাশি মত এই, মুক্রক্ঠ হ'য়ে মনু কছে।” 


বঙ্গভাঁষ। ও শিক্ষ।। 


বঙ্গভাষা কতদিনের পুরাতন, সে সম্বদ্ধে এখনও কিছু স্থিবীকৃত হয় নাই। 
ভবে বৌদ্ধদের সময়ে যখন পৃথক্‌ বন্্রলিপি ছিল, তখন যে পৃথক্‌ বঙ্গতাযাও ছিল, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বাঙ্জল! ভাষার আদিমকালে ডাকের বচন হষ্ট হয়। ডাক অর্থাৎ প্রচলিত 
বাক্য প্রথমে একটী,পরে আর একটী, এইরূপ দিনে দিনে উহা বঞ্ধিতআয়তন হইয়া 
ব্ংশপরম্পরায় বাঙ্গালীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং বাজালাভাষার ক্রেমোন্নতির 
সহিত এগুলিও কালে মার্ডির্বত ও পরিশুদ্ধ হইয়। বর্তমান আকার ধারণ 
করিয়াছে। কি তাহাদের আড়ম্বরহীন সরল ভাষা ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি 
করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলব্ধি হইবে। এই ভাকের পর তাহার 
অনুসরণ করিযা শুভ মুহূর্তে খনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের বর্ণিত জ্ানগর্ 
উপদেশমালা! চিরধিনই হাঙ্গলাতাধার গৌরব বৃদ্ধি করিবে । বাঙ্গালীমাত্রেই 
সাধারণতঃ শান্ত হিশু গৃহস্থ । সাধারণ দেবদেবীতে তাহার চিরদিনই অচলা ত্তি, 
হুতরাহ যে মূহর্তে বৌন্ধর্সের অবনতির হৃত্রপাত হয়, সেই মূহুর্তে পৌতনিক 
হিন্মু জাবার চিরঅভিলধিত দেবদেবীর গঠনে ও পৃজনে নিযুক্ত হয় | বাঙ্ানী 
তখন আপনার একটা ভাষা পাইয়াছে, ুতরাং আপনার ভাষায় আপনার অভ 
দেবদেবীকে পুজা করিতে ও তাহাদের মহিমা কীর্তনে স্বতঃই আগ্রহবান হইয়াছে, 
হুতরাৎ তযানীস্বন অব্যবস্থিতবর্ বাঙালী স্বীয় স্বীয় কনা অনুযায়ী দেবতার মহিম 
গাহিয়া গিয্ছেন। কালে শিব, চণ্ডী, মনসা, লীতলা প্রতৃতি দেবদেবীর 
মাহাত্থয-কাহিনী “গালা” কারে ভাষায় রূচিত হইন্বাছে এবং এই আস্তরিক আগ্রহ 
হইতেই কালে আমরা কৃ্ধিবাগের মধুর রামায়ণ, কষিকপ্তণের চণী, কাশীদাদের 
মহাভারত ্রস্ৃতি জূ্যগ্ররাজি প্রা হইয়ছি। শ্রম মহাপ্রভুর কৃ 
কটাঞ্চে এই হুসুষার ভাষা তদীয় অসংখ্য প্রেমিক তত্র কর্তৃক নানাল্কার 
হুশোভিত হইয়া বর্তমান কষনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিন নদীয়া দেবা 
যাসী ্রী্তাবতের প্রসিদ্ধ টাকাকার বিশ্বনাথ চতরবন্তঁ পরম সংসকতে এরা 
 জানশানীপৈতডিতমওনী বাঙালীর দিষি গর প্রণানে সংক্কৃত অপেক্ষা বাগে 
ধান্বি বেফখএর্‌ সবল বালাভহার প্রন, এদন কি বসতি 


নদীয়া" কাহিনী । ১৬৭ 


“লদামৃত সমূদ্রের' সংস্কৃত টীকা রচন। করিয়াছিলেন, সেই দিন বঙ্জভাষর ইতি”. 
হাসে চিরশ্মরণী় রহিবে। 1. ৃ 
বঙ্গভাষার স্থি ও পুরি নদীয়ায়। যাও বিনা ভু জনা বচন! 

বছদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও “বিদ্যাপতি" প্রভৃতি আধাবঙ্গালী কাঁধ বন্ককবি- 
রূপে পুজি হইয়া! গ্মাসিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ রামায়পকার কৃত্বিব/দই 
খাস বাঙালী আদি কবি। ইনি নদীয়জেলার অন্তর্গত ফুলিযায় জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মততেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
তিনি যে মহাপ্রতুর বহুপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে মতক্বৈধ লাই । কৃত্তিবাষের ছস্মভূষি ফুলিয়া, যাহা এক্ষণে বনাকীর্ব 
হইয়া আছে, ভাহা তার জময়ে গঞ্গতীরস্থ এক সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কবি অনেক 
স্থলেই, টু 

"স্থানের প্রধান মে স্ুলিয়ার নিবাস। 

দ্বামায়ণ গ্রান ছ্িজ মনে অভিলাষ 1” 
প্রস্তুতি বাক্য দ্বারা তাহার অন্মভূমির যশোগ/ন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 
তিনি ইহাকে *গ্রামরর” বঙলিক্বাও উল্লেখ করিয়াছেন। চঞ্চজা তাসীরধী এখন 
ফুলিয়ার বহুদূরে প্রবাহিত। কিন্ত স্বীয় ১৬৮২ অন্দেও ফুলিযার নিযে গর! 
বহতা ছিলেন। ইস্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমূহের এজেন্ট ও গব্ণর হে 
সাহেব তাহার রোজনামচায় ইহার উল্লেখ করিস্বাছেন ।* | 
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এই চনফাল আমে আমার জাপা প্াইকে হব? অতি 
হব ্রণেতা সাহিত্যসেবী জীযুত হোগেক্ানাথ বহু যহাশয় এবং ব্হভাবাবিৎ, ও প্রত অনুদিত 
পঙিত অমূলাচ্ বিদযুষপ এম, এ, মহোদয়ের সহিত ৃততিবাস সবে জাতব্য বিতর অহুসনধানের 
নিমিত্ত ফ.লিয়ায় যাইয়। তথাকার কতিপন় অতি বৃদ্ধের নিকটে সন্ধান করবা জানিতে গারি বে 
কবিবর নবীনচন্ সেন মহাগর যখন রাধে মহক্ষ। ম্যাট ছিলেন, তৎকালে বহু অঙ্ৃ- 
সন্ধানে কৃত্তিবাদের এক দৌলষ্চ আবিষ্কার করিরা তাহার চতুর ভূমি দাধারণের অর্থে জন্ম 
করিয়াছিলেন? এবং একটা গা! ইনসানা খনন ফরিাছিলেন ; উদ! অর্থসমাপ্তভাবে এখন 
পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারই কিযে একজন বৈ, বন হরিদাস ঠাকুরের পাঠ জাবিষকার 





১৬৮ নদীয়া-কাহিনী। 


কৃত্তিবাস সন্ন্ধে জহর! যাহা জানি, তাহা তাহাই স্বরচিত আত্মচরিত হইতে 
গৃহীত। সম্প্রতি এই গদ্যঙ় জীবনীটা আবিষ্কৃত হুইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিধিত বহু পুরাতন পুথিতেই এই বিবরণ দেখা 
যা; হুতরাং ইহার সত্যত।৷ সঙ্দ্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
কবি ম্বয়ং নিঃসন্তান । তাহার পিতৃব্য অনিক্ুদ্ধের বংশাবলী অন্যাপি ফুলিছবাতে 
বাস করিতেছেন। 

কৰি কৃত্তিঝাসের রামায়ণ রচনার কালে গৌড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে রাচত্ 
করিতেছিলেন। স্তাহার! বিদ্যোৎসাহী ও শ্বযুং বিশ্বান ছিলেন) ইণ্হাদের 
অনেকেই মুদলমান হইলেও উদ্রগ্রদ় ছিলেন এবং নিজেরাও হিন্দু পৌরানিক- 
কাহিনী বঙ্গভাষায় লিধিতে ও লিখাইতে কু্টিত হইতেন না। হ্ৃপ্রসিদ্ধ হুসেন 
সাহার ধত্ধেই কবীশ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী কর্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হয় 
এবং গুপরাজ খ। শীকষ্ণতিজয় রচন। করেন। 

লক্ষণসেনের রাজ্যান্তে মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত অনুশীলন করিলে আমরা বহু 
গ্রস্থকারের নাম প্রাপ্ত হই। কত শ্রমূল্য প্রাচীন পুরধি যন্থাতাবে কত পরদীতে 
বিন হইয়াছে, তাহার ইয়স্কা নাই। যতগুলি এ পর্ধ্যপ্ত সযত্বে রক্ষিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমর! অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় প্রাঞ্চ হই। 
ভারত এমুবাদ্ক ববীনতর পরমেশ্বর, প্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি এবং 
মঙ্গলচণ্ডী ও মনমার ভাসান প্রসূতি গীত প্রণেতাগ্গপ বাঙ্গাল! ছড়ায় গীত রচনা 
করিয়া বাঙ্গাল! ভাষার হিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। চতীদাস ও বিদ্যাপতি 
এই সময়েরই কহিতাকুঞ্জের কলক$ কবি। তাহার। বাঙ্গাল! ভাষায় যে প্রেমের 
বাঁজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অস্কুরিত হইয়া শ্রচৈতন্তরূপ প্রেমবৃক্ষের 
উদ্ভব হয়। এই মহাপুরুষের অনন্ত কৃপা দীন বন্গভাষা সমৃদ্ধিস্পন্ 
ছইয়াছিল। ই'হারই অসংখ্য ভক্তবৃন্দ, অসংখ্য প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা 


পলাশ 
পূর্বক একটা কুঠারি নির্্া করিয়া তাহাতে প্ী ্ীরাধা কৃকের বগল স্থাপন! করিযাছেন। হরি" 
ঘাসের সমাধি বেখানে নিষ্চিষ্ট হইয়াছে... তাহাই উত্তর সীমায় পরীমবাসীর! কৃত্তিবাগের ভিটা 
বলিকপ নির্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাঁওয়! ধার না। কিন্তু দৌলমঞ্চদদধ 
দেখা যায় বে বহ ্রাচীনরাও উক্ ্থানটা কখন করষিত ইইতে দেখেন দাই এব একটা পুতি 
পপ ব্যাপি এলে দৃষ্ট হয়। 


নদীয়া-কাহিনী । ১৬৯ 


বঙ্গসাহিত্যে যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন । এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকার 
গণ বারা সমগ্র বঙ্গতুমি পরিব্যাগ্ত। প্রায় প্রতি জেলাতেই ছুই দশজনের 
আবির্ভাব দেখা যায়। ইপ্হাদের কেহ কেহ নদীয়ায় জন্ম গ্রহণ করির়্াছেন এবং 
কেহ কেহ ব। আজীবন এখানে বাস করিয়াছেন।* শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্খদ বৃন্দ 
যেখানেই জন্মগ্রহণ কর্নদ না কেন, এই নবন্বীপকেই তাঁহারা প্রাণাধিক তাল 
বাদিতেন এবং এই নব্ীপচন্্রকে লইয়াই তাহাদের কাব্য কুত্তি পাইয়াছিল। 
হুতরাৎ ই"হাদের গ্রস্থার্জদিত ষশের উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্ত 
দেবের সমসামগ্িক ও পশ্চা্ত্তাঁ তক্ত পণ্ডিতমণ্ুলী কর্তৃক একদিকে বজ্জভাষার 
প্রেমের সাহিত্য যেরূপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্তদিকে দামৃন্তাবাসী প্রসিদ্ধ চণ্ডীলেখক 
কৰি কক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তি, শিবসংকীর্তন প্রণেভা রাষেশ্বর ভট্টাচারধ্য, 
ঘমরাম চক্তবর্তি, পন্বাবতীগ্রপণেত। আলোয়াল এবং কাশীরাম দাসপ্রমুখ মহা- 
ভারত অনুবাদক পণ্ডিতমণ্ডলী তাষাকে সর্ধবাজীন হুম্বর করিতে চেষ্টা করিতে 
ছিলেন। চৈতন্তমঙ্গলের গ্রন্থকার ভ্মানন্্ এইসময়ের ও ইহার পূর্ববস্তা 
কালের সাহিত্যের একটা হুন্বর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
যথা ঃ-. ঃ | 

“চৈতন্ত অনন্ত রূপ অনস্তাবতার। 

অনন্ত কবীন্র গায়ে মহিম! বাহার ॥ 

রামায়ণ করিল বাল্সিকী মহাকবি? 

পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুতবি॥ 

ভাগবত করিল ব্যাস মহাশয় । 

পরা খাঁন্‌ কৈ কৃ বিজয় ॥ 

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্তীদাস। 

* আগদানল দাস, পেষবাম, ছোট হরিদাস, বত, বসীবদন ঘাস, যাধব জান, গদাধর 
দা লাবন দাস, রামচজদাস গোধামী, করিব দাস, সুরারী সপ, বুমখি দাস, শিবানল 
প্রতি অনা বিখ্যাত পরকরতর জি বগা । আবার বাছাদের জন্ম ববদীপে নহ, 
অঞচ জীচত্ের প্রেমে বধ হই নবহীপে আসি! বাসস্থান নির্াণ করালেন, ভীহাদের 
সংখ্যাও অত্যধিক, বিখ্যাত পরকর্ধীদের পীয় লকবেই এই জেখীকু্। 

ইউ: 


১৭৪ নদীয়।-কাহিনী। 


সাত ভটাচা্য ব্যান অবতার । 
টৈতত্তচিত্র আগে করিল প্রকাপ ॥ 
চতন্ত নহশ্র নাষ শ্লোক প্রবন্ধে। 
সার্বভৌম রিল কেবল প্রেমীনন্দে॥ 
জর পরমাননদপুরী গোসাফি মহাশয়ে। 
সংক্ষেপে করিল তিহি” গৌবিন্দ বিজয়ে ॥ 
জাদি থও, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড করি। 
ই বৃন্দাবন দাস রচিল সর্ধপরি ॥ 

গৌরী দাস পঙিতের কবিতব হশ্রেলী। 
সংগীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ ওণ্ত। 
গৌরায বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভূত ॥ 
গোপাল ষন্থ করিলেন সংসীত প্রবন্ধে । 
চৈতন্য মল তাঁর চাঁমর বিচ্ছন্দে ॥ 
ইবে শব্দ চীমর সংগীত বাদ্য বদে। 
জয়ানঙ্গ চৈতন্ত মঙ্গল গাঁএ শেষে 1” 


এই ক্রুমোন্নত বঙ্গতাষা পরবস্ত কালে বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কৃষ্ণচন্রের যত 
. সমধিক শ্রীমন্পন্না হয়। বন্ছতাহার শরীবৃদ্ধি সাধনে নদীয়া বতটুকু চেষ্টা করিয়াছে, 
তাহাতে মহাগ্রভূর পর মহারাজ কৃষ্চশ্তরই উল্লেখযোগ্য। ই'হার অসাধারণ 
ঘন্ধে ও অর্থব্যয়ে ভারতচন্া, রামপ্রসাধ প্রভৃতি কবিগণ করূর্ক অননামন্থর, 
বিদ্যাহুদ্বর প্রভৃতি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা এই 
সময়ে আর কষ্টকজিত গ্রাম্য ভাব ও ভাষ। হৃষ্ট পল্লী রত নহে, ইহা তখন 
অলগ্মারধছল, বসাশ্রিত, কযিকজিত, রাজানুগৃহীত, ধিদবজ্ৰনাদৃত হুললিত 
ভাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে । ইহার পুর্ববন্তাঁ কালে বৈধব করি- 
গণের কাব্যে যেমন 'মৈধিলী ভাষ! ও ব্রজবুলির মিশ্রপ দেখা যায়, এই সময়ে তেমনি 
সুমলষানী তাব ও ভাষা প্রকা্ঠনপে বাঙ্গাল! ফাহিত্যে থান অধিকার করে। 
কালা ভাষা এইজগে সং্কত হইতে উদ্ধৃত এবং 'মৈধিলী, ত্রজবুদী রতি 
ভাষা ছারা পুষ্ট হইয়া কৃষ্চচশ্রের সহগে হিন্টী, ফারসী, ইত্যাদি তাষা ছার 
অলঙ্কত হয়। ঃ চি এ ণৃ 


নদীয়া -কাছিনী । ১৭১ 


এইক্কপে হুচাক্ুভাবে অলস্ক, ত কমনীয় বরভায়া ক্রমে উন্নত হইব! জয়গোপাজ 
তর্কালস্কার, ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসগয়, ঈশ্বরচত্র ৩৭, মদনমোহন তর্কালস্কার 
অক্ষরকুমার দত্ত, বন্ষিমচত্র চটো পাধ্যায়, মধুনঘন দত্ত, দিনবন্ধু মিত্র অক্ষয় 
চক্র সরকার প্রস্থৃতি বিবুধ মনম্বীগণ বর্তৃক পরিমার্ডিত হইয়! বর্তমান আকার 
ধারণ করিয়াছে । এই বর্তমালকাল প্রচলিত বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে ধাহার! 
ধকান্তিক যত্বৎও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালক্কারং 
ঈশ্বর গুপ্ত, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, শ্তামাচরখ সরকার, প্রহুপন চক্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাজকৃষ্। মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু নিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেকেরই 
জন্মভূমি নদীরায়। স্থানাভাবে তাহাদের কতিপঘ্রের যাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপি: 
বন্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তষ্ট হইতে হইল। 


০ 


জয় গোপাল তর্কালঙ্ক!র । 


ইনি নদীয়া জেলার ( বর্তমান যশোহর জেলার ) অন্তর্গত ব্জরাপুর, প্রা 
১৭৭৫ অন্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কেবলগ্াম তট চা ভর্কপঞ্ানন 
নাটোররাজের সভাষদ ছিজেন। গ্কাহার ৫ পুত্র। অরগোপাল সর্বকনিষ্ঠ । 
বৃদ্ধ বয়সে কেবলরাম জন্পগোপালকে সঙ্গে লইয়া! ১৭৮৯ খ্ৃষ্টাধে কাশীবাসী হয়েন 
ও তথায় শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যশাস্ত্ে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তাহার 
কালে তাহার তুল্য শান্িক জার দেখা বায় না। ১৭৯৫ 'জন্দে তাহার প্রথম, 
বিবাহ হয়। পয়ে ৪৬ বৎষর বয়সে তিনি স্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮০৫ 
অন্ধে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়| বহুশ্থানে 
বহচেষ্টার পর ব্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে. ১৮*৫ খ্ষ্টান্বে তিনি শ্রীরামপুরের 
কেরী সাহেবের অধীনে কর্গ্রহণ করেন পরে ১৮১৩ অন্দে সংস্কৃত কলেছের 
সাহিত্য জধ্যাপক নিযুক্ত হন! ৯৬ বলয় তিথি এই কার্যে নিকষ ছিলেন। 
বিদ্যাসাগর, তারাশস্কর, মদনমোহন প্রতৃতি নীহি্গণ সকলেই তাহার ছাত্র ? 
তিনি ত্াদীস্বন সু্ীয কোটে'র জঙ্গ পক্জিতের অন্ততষ ছিলেন। দিল 
কেন ও যাপন সাহেব সাহার সিকট সংস্কত ও যাষতাভাষ! শিক্ষা করেন। 
হায় পুরে সর্ব. বের গতি করিলে সরযাপ্রথম জনব- 


১৭২ নদ্দীয়া-কাহিনী। 


গোপাল তর্কালস্কার কর্তৃক পরিশোধিত হই সৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের 
যহাভারভ প্রকাশিত হর়। হুতরাং তিনিই বক্গতাষার বর্তমান উদ্মতির হুত্রগাত 
করিয়া যান শ্বীফার করিতে হয়। তিনি একজন হৃকবি ও ক্ষমতাপত্ন লেখক 
ছিলেন। তিনি যদিও রামায়ণা্ধি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন, কিন্ত তিনি প্রাচীনতম বঙ্ধগ্রস্থ রামায়ণের ও মহাভারতের পাঠ 
বিকৃত করিয়া! সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিগ্া গিয়্াছেন। তিনি এই হই গ্রন্থ 
ব্যতীত, বিষমঙ্গলন্কত হরিভক্যাত্মিকা্সংস্কত কবিতাওলির বঙ্গানুবাদ, পপারষী 
অভিধান নামাভিধের় একখানি আতিধান ও কতিপয় ক্ষুত্র কবিতা রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ১৮৪৪ অব কালগ্রামে পতিত হন। তিনি বিন্বমঙ্গলের 
বঙলগনুবাদের ভূমিকায় আপনার আবামস্থান সন্বদ্ধে এইরূপ লিখিয়! শিয়াছেন 


চারি মমাজের পতি কৃষণচন্ত্র মহামতি, 
ভূমিপতি ভূমিনুর পতি। 

তার রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাছপুজিত গ্রাম 
বজর। পুরেতে নিবসতি ॥ 

ভ্রীজয় গোপাল নায।  হরিভক্তি লাভ কাম, 
উপনাম শতর্কালক্কার। 

তততবৃন্দ মধ্য রুবি, শবিষ্ব মল কৰি ' 
কহিতাপ প্রকাশে পয়ার ৪” 





ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত। 


ইনি কাচা নিবামী হরিগায়াণ ওের দ্বিতীয় পূর। ১৭৩২ শকে 
(১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন গক্রবার ঈশ্বরচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতা কীচড়াপাড়ার সন্তিহিত শিল্পালডাঙ্ার নীলকুঠীতে চান্ুরী করিতেন। 
ঈশ্বরচ্ বালাক্যলে সাতিশয় ছুবত্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাহার র্ষ 
হযন্রমকারে মৃষিগ্োগ হইলে তাহার পিত্ত! পুনরায় ঘার পরিগ্রহ করেন! 


নদীয়। কাহিনী । ১৭ 


এই বিবাহ বালক ঈশ্বরচল্রোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ার পরম অভিমানী বালক 
ঈখরচন্ত্র ইহাতে মর্মাহত হইয়া দাকণ ক্রোধে পিতার. কাঞচনগন্নীর আব 
ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়। ইংরাজি 
বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন । ঈশ্বর গুণ জন্মকষি। বাল্যকালে যখন তাহার 
জ্যেষ্ঠভাতপুত্র মহেশ প্রস্তুতি পারা পড়িতেন, ঈশ্বরচ্র তখন তাহাদের 
মুখে সেখ সাদী প্রস্ৃতি কবিতার অর্থ শুনিয়া! বাক্ষলায় পদ্য রচনা করিতেন( 
সাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র অহেশ্চন্্ বাল্যকাল হইস্র$ কবিতা রচনা করিতেন এবং 
তিনিও একজন ছুকবি ছিলেন। একদিন ঈশ্বরচত্র কৌতুক করিয়া! তাঁহাকে 
বলেন, “দাদা লেজ লুকালে কেন,” তাহাতে মহেশ্চশ্ তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন-_ 

“ওরে ছুই ভায়ের ছুই থাকলে লেজ, থাকত না সংসার । 

একে তোমার লেজে গেছে মন্রে, সোণার লঙ্ক! ছার খার * 
যাহাহউক তাহাদের ছুই ভাইয়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল। ইশ্বরচন্রের বঙ্গভাষা ও 
সংস্থ তানুরাগ তাহার ইতরাজী শিক্ষার অন্তরায় হইয়া! দড়ায়। নুতর্াং তিনি 
ইংরাজি পরিত্যাগ করিয্াা মাতৃভাষ! অনুশীলনে মনোযোগী হয়েন। ১৫ বর্ধ 
বয়ক্রম কালে ওপ্তিপাড়া নিবাসী গৌরহরি মন্্িকের কন্যা ছর্ধীমণি দেবীর যহিত 
তাহার বিবাহ হয়। ছুর্থামণ্, ব্ূপে কুৎসিত ও নিতান্ত নির্বদ্ধি ছিলেন, একারণে 
স্বামীর সহিত জীবনে একদিনও তাহার মিলন হয় নাই। 

পাথুরিযাখাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র বোগেন্্রমোহনের সহিত তাহার 
বিশেষ প্রণয় ছিল। ইইুণর সাহায্যে ১২৩৭ আলে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচঞ্জা "সংবাদ 
প্রভাকর” নামে একখানি সাগাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্ত ১২৯ সালে 
যোগেস্্নাথের মৃত্যু হইলে 'প্রভাকর' উঠিয়া যায়। অনন্তর ১২৪২ সালের 
২৭শে শ্রাবণ বুধবার হইতে তিনি কানাইলাষ ঠাকুরের সাহায্যে পুনরার প্রভাকর 

বাহির করিতে আরম্ত করেন। ১২৪৫ সাবের ১লা ভাষা হইতে 'প্রভাকর' 
দৈনিকরূপে বাহির হয়। ইহাই ব্তাবার সরদ্রথম খৈগিক পত্ধিকা। 

১২৫৩ সালের ৭ই আবাট তিনি: র গজ 
করেন। এই সমর *্তাস্থর” সম্পাদক, গৌরীশন্তর তর্ববাীশ ( শুড় গুড়ে 
তটাচার্ধা) প্রসরাছ? নামে একখাছি পল প্রকাশ: করিয়। ঈশ্বরচ্রের সহিত 
কবিতাহদ্ধ গত হন। ঈশ্রও পাধপণীড়নে তার 








১৭৪ নদীয়া-কাছিনী ॥ 


বনতদিন ধরিয়া! বহ্‌ কুৎমাপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। উহা তখনকার 
সমাজে একটী আযোধের বিষয় হইয়াছিল, কিন্ত শীপ্রই পত্র ভুখানি উঠি যায়। 
অততঃপনু ১২৫৪ সালে ঈশ্বর গুপ্ত “সাধুরঞ্জন” নামে আনম একথানি সাগাহিক 
প্রকাশ করেন। ইহাতে বন্ধিষচত্্র প্রস্ৃতি তাহার ছাত্রগণের কবিতা প্রকাশিত 
হইতে থাকে । ১২৫০ সালের ১ল। বৈশাখ হইতে তিনি একখানি বৃহৎ কলেবর 
মাসিক 'প্রভাকর' বাহির করেন। ইছাতে অধিকাংশই তাহার শ্বরচিত কবিতা 
গ্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সাগোই ১ল। বৈশাখের 'প্রভাকরে' তিনি 'প্রবোধ 
প্রভাকর নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। উহ) ১লা ভান্র 
শেষ হয়। পরে “ৃহিত প্রতাকর” ও “বোধে বিকাশ” শেষ করেন। তিনি 
ঘশ বশর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয্ব! বহকষ্টে রামপ্রসাদ 
সেন, রাম বহ্‌, বামনিধি সেন (নিধুবাবু ) হর ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, 
লকষীকাস্ত বহু, মৃসিংহ পরস্থৃতি বহুত্যাতনামা প্রাচীন বঙ্গ কবির জীহনচিত, গীত 
ও পন্ধাবলী প্রকাশ হরেন। পরে ১২৬২ সালের ১ল! ত্যৈষ্ট ভারতচত্রের জীবনী 


প্রদর্শক । এই পরম উদ্যোগী পুরুষ সাহার শ্বদেশীয় ফি ধনী, কি দরিদ্র, কি 
বান, কি ু্ঘ সকলের কতৃক সমভাবে স্ানিত হইয়া ৯২৮৫ সালের ৯ই মা 
্বর্থো গমন করেন। গুহার মৃত্যুর পর তাহার অন্ত রামচন্্র 'প্রতাকরের' 
“ জস্পাদক হয়েন। তখন প্রাক মহেশচন্্র ছুখ করিয়া লেখেন ১ 
গ্সাত মেড়াতে জড় হায়ে নষ্ট করলে প্রতাকর। 
 অন্সে কলম ধরেনিক রাম হলেন এডিটর । 
শা পাছা বাদ দিয়ে শাম হলেন কমেগুর"। 
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করেন। সাহার পিতা রাষধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতার সংশ্ক ত কলেজের এক 
জন পুস্তরলেখক ছিলেন । মদনমোহন অপ বসেই পিতৃধীন হন এবং প্রথমে 
গ্রামের চতুপ্পাঠীতে কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ১৮৪২ স্বষটানে 
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য; অলক্ষায়, জ্যোতিষ, ঘর্শন, 
স্মৃতি প্রভৃতি শা অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজীতেও ব্্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন। এই সময়ে এক কলেজে অধ্যয়ুননিরত ঈশ্বরচ্জ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহিত সাহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই রগ- 
তরক্ষিণী” ও “বাসবদপ্ত” নামে ছুই খানি হুললিত খদ্যগ্রম্থ রচনা! করেন। 
স্তাহার এইবূপ অসাধারণ কতিত্বশক্তি দেখিয়৷ জয়গোপাল তর্কালস্কারপ্রমুখ 
অধ্যাপকমগ্ডলী তাহাকে কাব্যরত্বাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বন্ধুগণ কর্তৃক 
তর্কালস্কার উপাধিভূঘিত হয়েন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি যথাক্রমে বারাসাত, 
কলিকাত| ফোর্টউইলিত্বম কলেজে ও কষনগর কলেজে অধ্যাপন! করিয়া পরিশেষে 
১৮৪৭ সষ্টানবে কলিকাতা৷ সংস্ক.ত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিষ্িত হয়েন। 
এই সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কার হস্তক্ষেপ করেন তিনি কলিকাতায় 
'স্হস্কত যন্ত্র নামে মৃদ্রান্ত স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক বাঙ্গলা ও স্স্থত 
গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই কালে শিক্ষাবিভাগের অধ্য্গ ছে, ই, ডি, বেখুন 
সাহেবের সহিত তাহার পরিচয় হয়্। প্রধানতঃ তাহারই জাহায্যে ও পরামর্শে 
বেখুন সাহেব, হেহুয়ার ধারে বাঙালী বানিকাগণের শিল্ষার্থে বেখুন কলেজ স্থাপন! 
করেন। মদনমোহন মহানির্বাণ ত্র হইতে “কল্যাপেবং পালনীরা, শিক্ষনীয়াতি 
যত্বত;” বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে হালিকাবিদ্যাসুরাগী করিতে প্রশ্বাস পান 
এবং সমাজের রি অবহেলা! করিহা প্রথমেই আপনার ছুই কাকে বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করেন। এই সমন তিনি বাবিকাগণের পাঠোপবোশী গ্রন্থের অভাব 
অনুভব করিয়া প্রথম, দবিতীর, ডৃতীয় ভাগ *শিওশিক্ষা" পৃস্বক প্রণয়ন করেন 
এবং 'সর্ধ।গুভন্ধরী” নায়ী এক ধাসি মাফিক পত্ভিকা বাহির করেন । .. 3. 
বি কে বি কল পিক না লা 
যাগ করেন এবং ছর বংসর ও কার কিতা গে উসথানেই: ডেপুটীবযাজিেট 


পদে নিছুক্ত হয়েন। বউ ডিন শ্রলোক- 
প্রাপ্তি ছটে। এক বে উহ 
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মদনমোহন তাহার হুন্মর চন ও জমাধারণ মানসিক'বলে বহ হিষয়ে বাঙ্গাল 
ভাষার ও বাঙ্গালী জাতির উদ্নতির ভন্ত যে চেষ্টা করিম্বাছিলেল, তাহা সকলের অনু. 
করণীয়। বঝ/জাল। কবিতা রচনা বিষয়ে বায়গুণাকক্প ভারতচজ্জকে পরাজিত 
করিবেন, এইন্প গ্রতি্।. পূর্বক তিনি কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন 
ভর্তদূর পারক ন! হইলেও সাহার কবিতাও ঘে অতিশয় মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী, 
সে বিষয়ে অগুমান্র সন্দেহ নাই । “রস তরঙ্গিনী” তীছার প্রথম রচনা, বামব- 
ঘস্তার পয়ারে বঙ্গানুবাঘ স্বাহার দ্বিতীয় উদ্যম । অঙঃপর তিনি “শিশুশিক্ষা 
সঙ্কলন করেন। " প্রধমভাগের শেষে অসংমুক্ক হলবর্ণে তিনি যে সরল ও হুমধুর 
কহিতা রচন! করিয়াছেন, ভাহা অনুপমেয়। তাহার সেই হুললিত কবিতাটা 
বাঙ্কালীর কে.ন! জানে ? 

« পাধিসৰ করে রব বাতি পোহাইল 
কাননে কুনুমকলি সকলি ফুটিল ॥” ইত্যাদি । 





আমাচরণ সরকার। 

স্টামাচরণ নদীন়্! জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামনিবাসী ব্রাস্মপবংশীয 
হত্বনায়ায়ণ সরকারের পুত্র । অপ বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে শ্তামাচরণের ছুঃধিনী 
মাত৷ বহুদিন পর্যন্ত তাহাকে গ্রাধ্য পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিঘ়াছিলেন। 
এই সময়ে তাহাদের এক আত্ীত্ কৃপাপরবশ হইয়া এবং শ্ামাচরণের বিদ্যা 
শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া! কৃষ্নগরের্‌ স্বীয় ভবনে বাখিয়! পার্শা শিল্পার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন। স্বাহার বাীতে তিনি থাকিতেন, তাহার ছাট বাজারাদি ভ্ত্যোচিত সমন্ত 
কারধ্যই স্তাহাকে করিতে হইত; ছুতরাং অহসর মতে পঠ্য পুস্তকাদি হণ 
লিখিয়া তাহাই পাঠ করিত্া বহ কষ্টে উদ্ক ভাষা শিক্ষ। করেন! এই সময় তাহা, 
টাকার 1নতান্ত প্রয়োজন হায় তিনি সী, সাহেব নামক এক জমিদারের 
সেরেনা ১০২ টাকা বেতনে এক কর্মে শিষুক্ত হয়েন। কিন্ত নানা কার? 
শীপ্রই তিদি এ চাকরী পরিত্যাঙ্গ করেন। এই সময়ে তঁহার সহিত প্রি 
রামু লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হয় । সা হারই পরামর্শে স্ঠামাচরণ কিকাও 
আগমন, করেন এবং রামতছু বাধুর বলার থাকিয়া ইন্রাজি অধায়নে মন দেন 


& সময়ে তীহা় বস ২৩ বৎসর. এই বয়সে অদম্য উৎসাহে দিব! রাত্র 
পরিশ্রম করিয়। তিথি রাজী ভাষায় বুৎ্পত্তি লাভ করেন। ছিনি প্রত্যহ 
বিকালে গড়ের যাঠে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন সাহেবের সহিত আলাপ 
হইলে যদ্যপি ডিনি বাঙ্গালা ভাষ। শিথিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন, তাহা 
হইলে স্বশনং সে তার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বহু সাহেবের সহিত তাহার 
আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জনও হইতে থাকে । এই সময্ধে বড় লাট সাহেবের 
কৌন্দিলের মেস্বার সার্‌ চাল্‌ [ ই্রবিলিক্নন সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দতে 
একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! করেন। এই উপলক্ষে ামাচরণের 
সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং সাহেব তঁহাকেই একার্ধোর তারার্পণ করেন। 
এই সময় তিনি করেকথানি উর্ঘ, গ্রন্থ ইতরাজীতে অনুবাদ করেন। উদ্ষ 
সাহেব তাহার এই সকল কার্ধ্যে সন্ধষ্ট হইয়। তাহাকে কলিকাতা মাঞ্জাসায় একটা 
চাকরী করিয়া দেন। এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি: ফ্রেঞ্চ ল্যাটিন, 
গ্রীক, ইট৷লি প্রভৃতি নান। ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করেন। এইরূপে ত্রিশবংষর 
বয়সের পূর্বেই শ্ডানাচকণ বহুভাষাবিৎ হইয়া উঠেন। এই সময় ঈশ্বর চক্র 
বিদ্যাসাগর, ডাক্তার হৃর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর সহিত 
তাহার সৌস্দ্য জন্মে । হিদ্যাসাঙ্গর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্ক্‌ত ব্ধ্য্নে 
রত হয়েন এবং অজ দিনের মধ্যে তী ভাব! আয়ত্ব করিয়া লইয়া সংস্ক.ত কলেছে 
ঘিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর ফেগুযানীতে 
পেক্কারের পদে নিযুক্ত হন। পরে এ আদালতে. উকিল হইবার হস্ত প্রার্থনা 
করেন। এই সময়ে উক্ত আঘালতে তর্জম। দণ্তরের সরি হইলে জঙগণ ভাঁহা- 
কেই ৪+*২ টাক। মাহিয়ানায় প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন পরে কেক বসন 
দক্ষতার সহিত উক্ক কার্ধ্য করিলে তিনি ৬**২ টাকা বেতলে হৃপ্রীষ কোর্টের 
ইনটার প্রেটার অর্থাৎ বিভাবীনিযুক্ষ হন। এই সরে ভিন অকাডতে পা 
করিয়া ছিল ও মুফলমানগণের যাবতীর আইন অধ্যয়ন. ককেন ১. এপ 
ইংরাজীতেও বাক্গালার ারভাগান্যাী এক বৃহৎ “যাবস্থাজার সং৫ র্ 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। . অল দিনেই উত্ত গ্রে বাঙ্ালাহ ও বিলাতে 
ছয় গা হয়। অই প্র প্রসারে উৎসাহ পাই ভিন 
র 7 কবেন। পরে 
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গ্রন্থ বচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় আইনের গ্রশ্থরচনার তিনিই প্রথম পথ- 
প্রধর্শক। এই সময়ে তাহার স্বাস্থা ভঙ্গ হইয়! যায় এবং সাধারণের উপকারের 
নিষিত স্বগ্রাষে একটা স্ক'ল, ছুইটা রাস্তা, ছুইটা কূপ, ও একটী অভিধিশালা স্থাপন 
করিয়। অকালে কালগ্রাসে পতিত ছন। 
রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যাক্স ০. 1* 2" 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এমঃ এ, বি-এল । 

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্থামী-হুর্গাপুশে ১৮৪৫ খ্বঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে 
রাখিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা আনন্দ চরণ মুখোপাধ্যায় এক নীলকুগঠীতে 
কণ্্ম করিতেন এবং তৎৃত্রে বহু অর্থ উপার্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধায় 
বৃত্যুকালে কিছুই রাধিয়! যাইতে পাক্সেন নাই। হার হুই পুত্র; প্রথম রায় 
রাধিকা প্রস যুখোপাধ্যার় বাহাতুর 0. ]. ঘ. এবং কমিষ্ঠ রাজকৃষ্ণ। পিতার 
মৃত্যুতে হুই তাই কষ্টে পড়িলেও লেখা পড়ায় একদিনও কেহ অমনোযোগী হয়েন 
নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসন্্ন প্রশংসার সহিত “ভুনিয়ার* “সিনিয়ার" পাশ রিয়া 
পরে স্বীয় অসাধারণ গুণে বন্গবিন্যরগয় সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। এই 
কালে তিনি বন্বভাষার বিদ্যালয় সবৃহের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া! যশস্বী হয়েন। 
বৃছদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়া পরিশেষে কিছুদিন স্পেফল পেন্সন তোগ করিয়া 
এবং পবর্ণষেক্ট কর্তৃক ৫১. ঢ. উপাধি ভূহিত হইয়া চারিটা উপযুক্ত পুত্র 
ঝাখিয়া বৃদ্ধ বয়সে শ্বর্ে গযন করেন। 

কনিষ্ঠ রাজকৃফ্ণ ভ্যোষ্টের বত স্বচ্ছন্দ খাকিয়া একে একে মা £। 9 49 
চর. &.১ ও 9. 1. পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে 
কলিকাতায় আসিয়া প্রভৃত অধ্যবসার় সহকাছচে সংস্ক ত, ফারসী, জার্নি, উ্দ€ 
ছিস্ছি, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইকপে সর্ন্ববিদ্যা 
বিশ'র হইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেন্বিলিজ কলেজ, প্রেসিভে্সি কলে; 
কটক কলেজ, বহ্রযপুর কগেজ প্রস্থৃতিতে অধ্যাপনা কার্য করেন। পরে কিছু 
দিন কলিকাত৷ হাইকোর্টে ওকালভী করিয়া পরিশেষে ১৮৭৯ ৫: অব 
যাজালা। গবূষেন্ট কর্তৃক ৭০৯২ টাকা বেতনে অনুবাদকের কার্টে নিযুক্ত হয়ন। 
ভিনিই গবণমেন্টের প্রথম খাঙ্ালা-অনুযাগক। ভিনি ক্ষা্চ্োগলর্ষে বহ ছা? 


নদীপ্পা-কাহিনী । ১৭৯ 


অবস্থিতি করিলে এবং শত কার্য ব্যপ্ত থাকিলেও চিরদিনই সাতার সেবা 
নিযুক্ত ও অচুরক্ত ছিলেন। ত্তাহার প্রত যৌব্নউদ্যান, মিত্রবিলাপ, কাৰ্য- 
কলাপ, রাজবালা, রাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গাল! এলজেবরা, কহ্তামাল। এবং নান! 
প্রবন্ধ প্রস্ততি পুস্ত ₹1বলী বাজানীর মনে চিরদিন তাহার নাম ছাগরক ঝাখিবে। 

এতছ্্াতীত ভারতবর্ধীর পুরারৃতত সম্বন্ধে তাহার সাতিশয় আনুরক্তি দৃষ্ট হইত ৯ 
১৮৮৬ খু অজ ১০ই অক্টোবর তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। 

অক্ষয়কুমার দত । 

নবদ্বীপ অগ্ডলাস্র্গত চুপী নামক গ্রামে ১২২৭ সালের টান দুদ 
দিনে অক্ষয়কুমার জগ গ্রহণ করেন। ভঁহার পিতার নাম পিতাম্বর, মাতা দয়াষয়ী, 
অক্ষযকুমারের প্রথম শিক্ষা চুপী গ্রামেই আরম্ভ হয়) পরে ১* বৎসর বয়সে 
বিদিরপুর আসিক্া কলিকাতা গৌরমোহন আড্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নাষক 
বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েন। এই সমদ্বে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবে 
তাহাকে স্ব পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্ত অসীম অধ্যবসায়ী অক্ষয়কুষার এক 
দিনের জন্তও পাঠে বিরত হইলৈন না । বরৎ অত্যধিক পরিশ্রম সহকারে গৃহে 
থাকিয়াই ইংরাছী, জন্্াণ, ফরাসী প্রভৃতি তাযাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই, 
সময়ে সত্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্ত্র গুণ্ডের সহিত তীহার পরিচয় হয় এবং ভ্ীহারই 
অনুরোধক্রমে অক্ষমকুমার প্প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিধিতে আরম্ভ করেন। 
১৭৬২ শকে কলিকাতায়. “তন্ববোধিনী পাঠশালা” প্রতিষিত হয়, অন্ষরুমার 


গ্লক্ষণ দেন সম্বং যে অন্যাপি টরহটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিফার ক্রেন । 
এ সন্বদধ কুপ্রসিদ্ধ 7, ৪৩০০৭৫৪০ মাছে 5883 সনের জুলাই যাদের ০০০৬৭ টান 
পত্রে ৪৪ পাঁতেএইরূপ লিখিকাছেন । ৃ 
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১৮০1 মদীয়-কাহিনী। 


ইহাতে আট টাক! মাহিনায় ূর্গোলশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ১৬৬৫ শকে ত- 
হোধিনী প্তিকা প্রচারিত হয়--অ্জরকুযার ইহা সম্পাদক পথে নিযুক্ত হয়েন 
এবং অস্ত পরশে সবাদশ বৎসর কাল তিনি উহ! যোগ্যতা! সহকারে সম্পাদন 
করেন। এই কালেই তিনি ব্রাঙ্গধর্টের প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন? 
১২১০ সালের আবাড় ফ্নুসে. একদিন উপাসন। কালে তিনি অকপ্মাৎ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়েন, ইহাই গ্তাহার নিষধাক্ুণ শিরঃপীড়ার নিদান। ১২৯৩ শালের ১৪ই জট 
৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার লিখি পুস্তক 
সকলের মধ্যে নিয়নিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ £-বাহবস্তর 
সহিত মানৰ প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”, চাকুপাঠ প্রাথম তাগ, চারুপাঠ ছিতীয় 
ভাগ, চারম্পঠ তৃতীয় ভাগ, পথার্থ বিদ্যা, থর্্ননীতি। ভারতবর্ধীয় উপাসক 
সম্প্রদায় প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্যার উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় তাগ-ইহাই 
সাহার সর্বশেষ এছ । 


দীলবন্ধু মিত্র | 

নদীয়া! কাচক়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দুরবর্থা চৌবেড়িকা গ্রামে ১২৩৬ সালে 
স্বীনবন্ধু জন্থ গ্রহণ করেন। এই চৌবেড়িযা পূর্বের বছ সমৃদ্ধ নগরী ছিন 
এবং চতুর্ষেরহিত তুর্গ নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই 
গ্রাম নদীকন। জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা যশোহরের এলেকাধীন হইয়াছে। 
দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্ধাধ! গৌরব অগ্ভব করিতেন। 
কলিকাতায় খাকিয়াই দীনবন্ধু লেখা পড়। শিথিয়াছিলেন। ১৮৫৫ ৃষ্টানে তিনি 
কলেজ ছাড়ি মস্কশত টাক। বেতনে পাটনার পোষটমাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়ো। 
পরে এই পোষ্ট লাইনের কার্যযেই [তিনি মহিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই 
ক তাহাকে অর বলের লন সা পরিজ বত হইত? 


টি 


ভিন সনুহযচরিত্র পাঠের হুযোগ লাত করিক্াছিলেন, ভাহার ফলে তাহার অতুপ' 
. জীয় নাটক সফলের কটি হর। কা্যোপল্দে সতিদি উততহ্া হইতে নদীয়া, 
পরে নগীয়! হইতে চাকার প্রেরিত হয়েম) এই সময়ে নীলের হাতা উদ 


ৰ : মদীয়া-কাহিনী। ১৮১, 
ছর) এবং দীনবন্ধু তাহার রদপ্রধান টক "'নীলদর্পন” প্রন করেন । 
তাহার পর “নবীন তপস্থিনী”, “বিষে পাগলা বুড়ো”, শলধবার 'একাঘপী” 
পরে “্লীলাবতী”। অতঃপর “পন্থুরধনী কাব্য”, এবং “জামাই বারিক”, লিখিত 
হয় ও ছাদশ কবিত! প্রকাশিত হছযর়। “কমলেকামিনী” দীনবন্ধুর মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল । "যমালরে জীরন্ত নাকুষ”, পোড়া মহেশ্বর”ঃ 
“কুড়ে গরুর তিন গোঠ' এবং "ন্ত সংগ্রহ” নাষে আর করেকখানি ক্ষত প্রস্থও 
তিনি রচন। করেন। দীনবন্ধু বড়ই পরিজাস রসিক, খোস খেয়ালী ও সঙগানন্দ 
পুরুষ ছিলেন । পরিহাসের অবসর পাইলে তাহার সধ্ধাবহার তিন সর্বদাই 
করিতেন। ,ত্ীহার লেখাতে তীচার চত্রিত্রের পরিহাল প্রিরত। পূর্ণভাবেই 
ফুটিয়া উঠিরাছ্ে, . এই গুণেই তাহার রচিত নাটক সকল সাফল্য লাভ 
করিয়াছে । দীনবন্ধুর অতিন্নহদয় বন্ধু বন্ধিমচন্্র লিশিরাছেন-_-“দীনবন্ধুর 
অনেক গুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামুলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্ির চরিত্র ভরাহার 
প্রণীত চরিত্রে অন্থরুত হইয়াছে । “'সধবার একাদশীর? প্রায় সকল নানক 
নায়িক! গুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্র্ণিত ঘটন। গুলির মধ্য কিয়দংশ 
প্রকৃত ঘটনা । ''জামাই বারিকের” হই ভ্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। বিয়ে পাগল! 
বুড়ো” জীবত বাক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্ররুত ঘটনা, 
জীবিত ব্যক্তির চরিজ্র, প্রাচীন উপনাগস, ইংক্কাজী গ্রন্থ প্রচলিত খোস গল্প 
হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু তাহার অপূর্ব চিত্ররীক নাটক: সকণের 
সৃষ্টি করিতেন। “নবীন তপন্থিনী”তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যার়। রাজ! 
'রমণীমোহনের বৃত্তাস্ত কতক প্রকৃচ। “হোদল-কুতুইউ্ ব্যাপার প্রাচীন 
উপন্যাদমূলক | “জলপর”' “জগদশ্বা” “মেরী ওয়াইতস দক উইওসর” 
হইতে নীত 

১৮৭০ খৃষ্টান্সে দীনবন্ধু কর্লফাতার ম্থপার নিউমারি ইনস্পেকটিং পোষ্ট” 
মাষ্টার পদে নিযুক্ত হুয়েন, পোস্টমাস্টার জেনারেলের লাহাব্য করাই এ পদের 
কার্ধ্য। ১৮৭১ সাঁলে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় গমন 
করেন এবং তথায়: অতি দক্ষতার সহিত কার্য সম্পাদন্‌ করায় তিনি 
গভেন্ট কর্তৃক “রায় বাছাহর” উপাধি ভূষিত হযেন। এই রে কোনগ, 
কারণে পো্টখাসইার জেনাভল $ ভিরেকউর গেনায়েলের মধ্যে বিবান উপস্থিত, 


১৮২ নদীয়!-কাহিনী। 

হয়, দীনবন্ধু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে ত্টাহাকে 
পোষ্ট বিভাগ ছাড়িরা কার্ধ্যান্থরে নিযুক্ত কইতে হয়। এই সময়ে 
তাঞ্কার বহুযূব রোগ দেখ! দের এবং তাহারই ফলে ১২৮* সালের 
আশ্বিন মাপে তিনি কুচণিত্ত করেকটী পুত্র রাকা! ন্বর্গারোছণ করেন। 
পিতার উপযুক পুত্র ্রীললিতামোন মিত্র একজন শ্ুলেপক। নীলহাঙ্গামার 
ইংরাজী ইত্তিভাস লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধ লান্ভ করিয়াছেন, ইহারা এখন 
কলিকাতাবাসী 


জগদীশ্বর গুণ । 

গদীশ্বব গুপ্ত কবিরাজ কুষ্দ!ল গোস্বামীর সটাক “চৈতন্য চরিতামূ্ড, 
প্লীবাস্মবক” এবং '“সৈভন্ত লীগাঁমু” প্রড়তি বৈষ্ণব গ্রস্থমালার সঙ্কলরিত! ও 
প্রণেতা । এতত্বতীত ইহার লিখিত বহু গবেষণ পুর্ণ প্রবন্ধ সামগ্সিক সাহিতোো 
দুঈ হয়। | 
১২৫২ পালের ভাব্ব মাসে নদীয়া ক্ষেলার অস্থঃপাতি যেছেরপুত্র গ্রামে মাতৃলালায়ে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন । যেহেরপুরের বিখ্যাত মল্লিক বংশই ইহার মাতুলালয়। 
জগদীশ কুষ্খনগরে থাকিয়াই বিদ্যাত্যাস করিতেন এবং আপনার মেধা প্রভাবে 
প্রবেশিকা] হইতে বি, এল পর্যাস্ত পরীক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করেন এবং 
প্রবেশিকায় চৌদ্দ ও এল, এ, পরীক্ষার ২৫২ টাকা বৃত্তি পান। কিছুদিন 
দিনাজপুরে ওকালতী কবিক়্1 তিনি সুদ্দেষী পদ গ্রঙ্গ করেন এবং এতছুপলক্ষে 
মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাচি, বাকুড়া, জাঁজপুর, ফাটোয়, হশোহর, কুটিগ 
প্রভৃতি বহস্কানে অসস্তান করেন। এতদ্বাতীত তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ 
ও দর্শনীয় স্বান পরিভ্রনণ জরিয়াভিলেন। তিনি ১৮৯২ লালের ৮ই জুলাই বং 
নোগে কলিক্াতায প্রাণহা গকবেন। 





কালীময় ঘটক । 
“চরিতাস্টক” প্রণেতা পণ্ডিত কালীষয় ১২$) সালের ফোজাগর রাঘি?ে 
রাণাথাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতাস নাম চশ্্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত 
চাদের আসল উপাধি বন্দোপাধা । পণ্ডিতের বংশে জন্র্হণ করি! 


 নরদীয়াকাহিনী। | ১৮৩ 


কালীমর পিতা, পিভামহের ই পতিত হইয়া উঠিযাছিলেন। সং্থ্ত্ে 
হার যেমন প্রগাঢ় অনুরাগ দুই হইত, তেমনি নর্্মালস্ক'লে গাঠহেতু বগা, 
ভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ দর্থল ছিল । তাহার প্রথম চাকরী নঙীয়ানর্গত 
ভালুক্‌ গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে, পরে তথা হইতে বর্ধযানের, অস্তঃপাতি বেঞেড়া 
গ্রামে বঙ্গবিধ্যালয়ে আগমন করেন। তথা হইতে নিভগ্রা্জ রাণ'ছাটে আসি 
'রাপাছাটবামী জনসাধারণের সাহায্যে একটা বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন বরিযা 
বং তাহার প্রধান পণ্ডিত হয়েন। এই বন্কবিদ্যালয়টী পরে রাণাঘ (টের ইতবাছি 
বিদ্যালয়ের সহিত এক হইয়া যায় এবং কালীময় ইংরাজি স্ব.লের প্রধান পণ্ডিত 
নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি বনু পরিশ্রমে, ম্বয়্, বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
ছুইতাগ চরিতা্টক রচনা করেন। বাঙ্গলা ভাষার স্বলপাঠ্যরূপে এরূপে 
স্বদেশী লোকের জীবনচরিতপ্রকাশ এই প্রথম) সে কারণে ইহা টেযট বুক 
কমিটী কর্তৃক পাঠ্যূপে নির্বাচিত হয়। এই চরিতাষ্টক ব্যতীত তাহার 
শছিনমম্তক” *শর্ববানী* “ইংরাজী ফলাছারের বাজ্সালী চাট” নামে কয্বেকখানি. 
উপন্তান ও “পদ্যময়”, “মেলা*। “মি রবিলাপ”, প্কৃষিশিক্া” “কৃষিপ্রবেশদ 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ অরও কতিপয় পুস্তক দৃষ্ট হয়। সন ১৩*৭ সালে ৬* 
সখসর বপমে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ৪ 





জগদীশ চক্দ্র লাহিভী। ডা 
সন ১২৬৫ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে শাস্তিপূরে মাতুলাশ্রয়ে পরী 
চক্র লাহিড়ী জন্ম গ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিবসিবাস ্েসমের 
আমিকট মাগদিয়া গ্রাম জঙ্গদীশের পৈতৃক নিবাস। ভগদীশের পিতার লাষ . 
্মাচরণ, তাহার তিনটা পুত্র, দুইটা কনা ঘগদীশ পিতার করিষ্ শু 





পল হয়েন। বালা বেশে জা পির 


১৮৪ নদীয়া-কাহিনী। 


তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেন্ট ছিল। এতঘর্থে তিনি যেক্প কঠোর গরিতরয়। 
উই পন 
অনুকরণীয়। সরল বাঙ্গলায় হোষিওপ্যাধিকসংস্তাত্ত পুস্তক রচনার তিনি 

প্রথম পথপ্রদর্শক) তাহার লিধিত পৃস্তকগুলি॥ নাম হইতেই তাহার রা 

ক্ষ পরিস্কুট হইবে যখা--(১) হোমিওপ্যাথি মতে গৃহ চিকিৎসা। (২) 

হোহিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন, (৫) ওলাউঠা চিকিৎসা, (৪) নরশরীর- 

তত্ব, (৫) আরচিকিৎসা, (*) চিকিৎসাতত্, (৭) তৈষজ্যতত্ব, (৮) সপ 

চিকিৎসা! বা প্রাকটিস অফ মেডিসিন”, এই সকল পুস্তক ব্যতাত তিনি 

'*হোষিওপ্যাথি চিকিৎসক" নামে একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্র ও “ইত্িয়ান 

মেডিক্যাল রেকর্ড” নাষক একখানি ইংয়াজি মালিক পত্র লম্পাদন করিতেন। 

কেবল হোঙিওপাাধি সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়! ও সাময়িক পত্র বাহির করিয়া, 

তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্ত ঘাহাতে দেশে হোমিওপ্যাথি ডাজারের অভার 

দূরীভূত হয়, সে কারণে একটা স্কল ও হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ ওষধ প্রাথি 

হুবিধার জন্ত “লাহিভ্ভী এণ্ড কোম্পানি” নাম দিয়া কলিকাতায় একটী হোমিও" 

গ্যাথি তংধালয় স্থাপন করেন। এই খীহধালর় এখনও কলিকাতার মধ্যে একটা 

উৎকষ্ট খীঁষধালয় এবং ভারতবর্ধের নান! স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে 

বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বছল প্রচারে হাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, 

অগদীশের নাম তাহাদের হধ্যে অগ্রগণ্য । ১৮৯৪ খৃষ্টান্বের ই ডিসেম্বর এই 

কর্ম-বীর়ের লোকাত্র হইয়াছে। 


০০ 


যছুনাথ মুখোপাধ্যায় | 
বঙ্গভাষার চিকিৎসা সন্বন্বীর পুস্তক লিখিয়া ধাহারা ধশক্বী বা 
ডাক্তার যুদাখ ভাহাধের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ওণবান ব্যক্তি। ১২৪৯ সানী 
৬শাস্তিপুরে হাতলা্য়ে ডাক্তার বহুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন ' ইহার পিতার নাঁ 
কালীগাষ মুখোপাধ্যায়, নিধাষ মলীযা জেলার অন্তর্গত (সমপ্রতি যশোহর দে 
.বরিৎপূয। পিতার বন্ধে বহন জনে ক্রমে ভুয়া স্বনারসিপ টা 


ন্দীয়1-কাহিনী । ১৮৫ 


উত্তীর্ণ হইয়া! কলিকাতা! মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ১৮৮৬ খু. টানে 
যছুনাথ বহু সম্মানে মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং 
খাতরীবিদ্যায় সমধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। রাণাখাটই যছনাথের প্রথম 
কর্মক্ষেত্র এবং এই স্থানেই তিনি তীহার হুবিখ্যাত' গ্রস্ত ধাত্রীশিক্ষা রচন। 
করেন। ১২*৬ সালে যছুনাথ রাণাঘাট ত্যাগ করিয়া চুস্চুড়ায় গমন করেল, 
বং ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চক্র সরকার, ৮ রামগতি জ্ঞারবন্ব 
৮ বস্থিম চক্র চট্টোপাধ্যাক্র প্রভৃতি মনীষি গণের সহিত পরিচিত হয়েন। 
এইখানে তিনি চুণচুড়া নর্মাল বিদ্যালয়ের 'ত্রেবাধিকৃ পরীক্ষার্থীদিগের ব্জন্ত 
ঘউত্তিন বিচার নামক” গ্রস্থ রচনা করেন। এবং ইহার পর ভূদেব খাবুর অনুরোধে 
«শরীর পালন” নামক হ্থপ্রসিন্ধ পুস্তক রচনা করেন ইহা বহুদিন বিদ্যালয়ের 
ছিল। তংকালে চিকিৎসা বিষস্বক কোনও সামস্বিক পত্র না থাকায় 

নাথ “চিকিৎস/দপণ” নাম দিলা একখানি। মাসিক পত্র বাহির করেন, কিন্ত 
দিন এ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পর “চিকিৎস! কজক্রম” নাম দিয় 
খানি হুবৃহৎ পুস্তকের আয়োজন করেন, কিন্ত নান! কারণে ওঁ পুস্তক সম্পূর্ব 
,নাই। এই সময়ে যছবাবুর নাম চিকিৎসক মহলে জাহির হইয়াছিজ এবং 

নিও ছু'চুড়। ছাড়িয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি 
ব্ত্ডয়ান এম পায়ার” নামে একথানি ইংরাজি সাণ্ডাহিক পত্র প্রকাশ করেন, 
ইহাতে য্যালেরিয়া অস্থন্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ নিখিয়াছেন। এই. কাজে 

বনি আদ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিক্ষা কলে “সরল জর চিকিৎসা” নায় দিয় তিন 
/৩ডে এক হুবুহৎ পুস্তক বাহির করেন। সেই পুস্তকের কল্যাণে আছ এই 
লরিষ। পীড়িত বঙ্গভূমে বনু ভন্ত্র সম্তান আপনার জীবিকা! সংগ্রহ ও দেশের 
শেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে । শেষ বয়সে যছুন ধ কলিক/ত। ত্যা করিয়া 
র বাণাধাটের বাটীতে বাস করিতে থাকেন পরে ১২৯৫ মলের: হইতে 
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দেওয়ান কার্ডিকেয় চক্র রায় | 


ইহার প্রসিদ্ধ গ্রস্থ,--ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত” । এই পুস্তক সংস্ক ত 
ণজিতিশ বংশাবদী চরিতম” নামক পুস্তকের অনুকরণে লিখিত। এই সংস্কত 
পৃস্তকধানি এখন অতি দুল হইয়া পড়িম্নাছে ইহা পার্ সাহেষ কর্তৃক ১৮৫২ বু 
অন্মে বালি'লি নগরীতে ছাপা হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের কার্তিক সংক্রান্তিতে 
কার্তিকের বাবু কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের বংশ দেওয়ান চত্রবস্তার 
ধংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশ্রের অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের 
কার্ধ্য করাই পূর্বোক্ত খ্যাতির কারণ। 


কার্তিক বাবু প্রথম বে পার্শা শিক করেন,পরে বাজলা, ইংরাজি ওসংস্কৃত 
ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা 
বিদ্যাতাম করেন। পরে রাজা শ্ীশ চক্রের আগ্রহে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে করে 
নিযুক্ত হয়েন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আপনার আদর্শচরিত্র বলে সামান্ত 
পদ হুইতে মানিক ৩*০২ শত টাকা বেতনে সর্বোচ্চ কর্মচারীর পদে উন্নীত 
হয়েন। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্নগরের রাজাগণ ও কৃষ্ণনগরবামীগণ 
কর্তৃক পুজিত ও আঘৃত হইতেন তেমনি গবণমেন্টেও তাহার অতীষ সম্মান ছিল। 
পক্ষী তশবংপাবলী* চরিত ব্যতীত আত্মজীবন চরিত নামে আপনার জীবনী কথা 
লইয়া একখানি হুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন এবং গীতমঞ্জরী না'ঘক একখানি সঙ্গীত 
পুস্তকও বূচন! করিয়াছিলেন তাহার অন্তান্ত গুনের মধ্যে তিনি একজন নুগায়ক 
ছিলেন, ১৮৮৫ সবার হর! অক্টোবর &টা কৃতী পুত্র রাখিয়া তিনি বর্গ গমন, 
করেন। পুত্রগণের মধ্যে গ্ানেন্্র বাবু ধি এল পাস করিয়া উ্িল হয়েন, হরে 
বাধু নদীয়ািপতির বর্তমান ম্যানেজার, এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা হুলেখক দ্বনাম 
প্রসিদ্ধ খিজেশ্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে দেশ বিখ্যাত হইন্বাছেন। এই 
যহাত্মার জীবনে আর এক হহর্িকজ মহা প্রাণের ছায়া ছুষ্পষ্ট পরিন্ূট হইয়াছিণ 
তিনি কৃষনগরের দ্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাতঃম্মবীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। 
ইহার! পরস্পর নিকট অম্পর্বায়। রামতনু ১৮১৩ স্টাফ জন্মগ্রহণ করিয়া 
তম ছরিত্র বে, আজ প্রাতস্থরনীয় হইয়াছেন। ধারাবাহিক ংকর্মণ 
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ছার! ইহার সমগ্র জীবন সমুজ্বল।. ইনি উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন 
এবং ব্রাহ্মগণ্র মধ্যে ধিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ১৮৯৮ অন্দে ইনি স্বর্গ 
গমন করেন। কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস, কে, লাহিড়ী ইহার 
পুর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও হ্ৃবিখ্যাত লেখব্রিজ ষাহেব এই 
মহাত্মার ২খ,নি জীবনচরিত পিখিয়াছেন। 


যোগেক্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ । 


নদীয়া জেলার কীচড়াপাড়৷ গ্রামের সন্তিকটস্থ হুবর্ণপুর গ্রামে সতবরাহ্ষণ 
কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরেই ইহার শিক্ষালাভ হয়। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্্র বিদ্যাসাগর, ভরভ শিরোমণি জয়নাবাধুন তর্কবত্ব, তারানাথ 
তর্কবাচম্পত্তি প্রস্তুতির সাহায্যে ইহার শিক্ষা সৌঠ্ঠব সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । এক দিকে ইংরাঁজীতে যেমন তিনি বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন 
তেমনি সংস্ক.ত ভাষাষ ইহপার সবিশেষ দখল ছিল। স্নামপ্রসিদ্ধ ৬মদন মোহন 
তর্কলক্কারের বিদূষী কন্ভাই ইহ্থানন প্রথম! স্ত্রী! ক্যাথিড়াল সিসন কলেজে ইনি 
কিছু কাল সংস্কতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইহার “আর্ধ্যধর্শন” 
নামক সামদ্ধিক পত্র প্রকাশিত হয়। তদানীস্তন বঙ্গমমাজে আধ্যদর্শনের 
সবিশেষ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়্াছিল। ১৮৮০ খ্ষ্টাব্ধে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন 
এবং বছ গ্রন্থ রচনা করেন বধা”_€১) গ্যারিবান্ডির জীবনচরিত, 
(২) ওয়ালেশের জীবন বৃত্ত; (৩) আত্মোৎসর্গ ; (৫) জন ষ্যামলের জীবন 
বৃত্ত; ৫) ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত; ৬») হাদয়োচ্ছাস, (৭) প্রাণোচ্ছাস, 
(৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত, (৯) শান্তি পাগল, (১৭) বীর্তিষন্দির ; 
(১১) সমালোচনা মলা) ১১২) জ্ঞানসোপান; (১৩) চিন্তাতরঙ্গিনী। 
(১৪--৯) শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ ; (১৭--২৪) আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ ) ২৫-২৭) 
জ্ঞানমোপান ও ভাগ ইত্যার্দি। পুস্তক রচনার অশ্লাস্ত পরিশ্রমে এবং সফঃন্বলের 
দুষিত জল বাড়তে ভুগিয়া তিনি শী্রই ভ্স্থস্থ্য হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের 
৩* জৈষ্ঠ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তদানীস্তদ সমাজের একজন 
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প্রথম সংশ্কারকরপে গণ্য ছিলেন। বর্তমান কালের কলিকাতার অন্যতম 
জুপ্রগিন্ধ বিলাত প্রত্যাগত ডাক্তার মহেঙ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা । 





হরিনাথ মজুমদার। 


সাধু হরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
শৈশবেই তাহার পিতা মাতার মৃত্যু হয, একারণে তাঁহার পিতব্য পত্বীই তাঁহাকে 
লালন পালন করেন। দরিদ্রের মংনারে জন্ম হইলেও পাঠের প্রতি তহার 
আতিশয় বত্ব ছিল। অর্থের অভাবে সকলে যথারিতি পাঠভ্যাম তাহার অৃষ্ট 
বটে নাই বটে কিন্ত তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপন্ন 
হইয়াছিলেন তাহ! কু তবিদ্য অনেকের ত!গ্যেও ঘটে না, তাহার লিখিত ফকিরটাদ 
তণিতা যুক্ত সহত্র সহম্র সাধন সঙ্গীত এবং শ্ববিখ্য ত পুস্তক বিজয়বমস্ত ও 
পরমার্থগাথা, কবিকলপ, দক্ষযন্, বিজদ্া, অক্রুর সংবাদ, ভাঝোচ্ছাস, মাতৃমহিমা, 
ব্রহ্মাগ্বেদ প্রভৃতি তীহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রবান করিতেছে। 
পদ্য রচনায় কবি ঈশ্বর চন্ত্র গুপ্ত তাহার পথ প্রদর্শক। “সংবাদ প্রভাকরে" 
তাহার বু প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। ১২৭০ সালে ১লা বৈশাখ এগ্রামবস্ত 
প্রকাশিতা” নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে, ইহা ছিল 
মাসিক পরে হয় পার্ষিক পরে সাগু/হিক। বাইশ বৎসর কাল এই পত্র 
চলিয়াছিল। হরি নাথ একদিকে যেমন হুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে 
তন্বদর্শা ও সাধক ছিলেন, তাহার সরল উদ্ধার ভাব তাহাকে “কাঙ্জাল” উপাধি 
দিয়াছিল। ১৩+৩ সালে ৬৩ বংসর বয়সে হরিনাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি 
শেষ জীবনে একখানি হুবৃহৎ আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিশ্লছেন, উহা এক্ষণে 
তাহার পুত্রের নিকট আছে কিন্তু এধনও ছাপা হয় নাই, তাহাতে কুমার খালির 
ইতিবৃত্ত, সামাপ্রিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্িবি 
আছে। 


পচ 


নদীয়াকাছনণী। ১৮৯. 


মনযোহন ও লালমেহিন ঘোষ। 


ভারতের এই ছৃইটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়! গৌরবান্বিত 
হইয়াছে। ই"হাদের পূর্ব পুরুষের নিবাস বিক্রমপুর । ইহাদের পিতা রাম 
লোচন ঘোষ তদানীস্তন “সদরআলা” পদে নিযুক্ত ছিগেন এবং তচুপলক্ষে 
বহুস্থানে চাকুরী করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে স্থায়ী বাসবাটা নির্মান করেন, এবং 
এখানেই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাম লোচন বাবু 
তদদানীস্তন সমাজ সংস্ক'রকগণের মধ্যে একজন রাজ! রাম মোহন রায়ের সহিত 
তাহার বিশেষ সম্ভব ছিল। তাহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ খ.্টাব্ে 
১৩ই মাঘ ঢাক “বয়রাগাড়ীতে” জন্মগ্রহণ করিলেও তীহার অপর ছুই পুত্র 
হুবিখ্যত লাল মোহন (১৮৪৯ খুঃ) ও সুরলী মোহন কুষণনগরের বাটীতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন। মনমোহনের ও লালমোহনের বাল্য শিক্ষা 
কৃষ্ণনগর কলেজ স্ক'লেই সমাহিত হয়। ১৮১১ খু টানে বাক্জালীর গৌরব মণি 
শ্রাযুত সতে)ন্র নাথ ঠাকুর ও মনমোহন একসঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবঘ 
পরিশেষে একজন প্রথম সিভিলিয়ন ও একজন প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়! স্বদেশে 
প্রত্যাগমূন করেন। যদিও জ্ঞানেজ্র মোহন ঠাকুর বাঙালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার 
হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি একদিনও স্বদেশে আসিয়া! এই পথ অবলম্বন করেন নাই» 
সুতরাং মন মোহনকেই এতদ্দেশীয আদালতে বান্সালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিষ! 
স্বীকার করিতে হয়। (নভেম্বর ১৮৬ ধূ:) তিনি অচিরকাল মধ্যেই আপনার অনন্ত 
সাধারণ গুণে শীন্ই একজন খ্যাতনাম৷ ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন। & ১৮৬৯ 
থৃ্টাবে তিনি আপনার কনিষ্ট ভ্রাতা লাল মোহনকে ব্যারিষ্টারির জন্ত বিলাত 
প্রেরণ করেন, ইনিও আপনার অগ্রজের ন্ভায় আপনার অসাধারণ মেধা বলে 





*মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের চালিত বিখ্যাত মকর্দমা সমূহের বিবরণ বাবু রাম গোপাল 
সান্যাল লিখিত 1315007/ ০ ০616১416 021091 ০8369 নাঁমক পুস্তকে ও 230385. 
080তেহ ৪ম & ০9, কর্তৃক ১৮৮৭ধৃষটান্দে প্রকাশিত [২০230 ০6 ০2022] 50 
20177505800 ০06 8৩782] নামক পুস্তক জষ্টব্যা এই নকল বিবরণী হইতে তিনি কিরপ 
্বর্থত্যাগ করিয়া! অকুতোভয়ে অত্যাচারী ও ভ্রমপরায়ণ জজ স্যামি ও পুলিশ কর্ণচারীগণের 
কবল হইতে কত দরিদ্র ও অসহারী্যক্তিগণক্ষে আসর মৃত্ার হত্ত হইতে রক্ষা কল্সিতেন তাহা 
জান] বাইবে। কৃষ্ণনগর 5০১৫৩০৫০৪9৩ এপ ভীহীর নাম উদ্বলতর করিঘ়াছিল। 


১৯০ নদীশয়া-কাহিনা। 


শীন্্রই সমস্ত পরীক্ষ! উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অলকালের 
মধ্যেই শ্বীন্ন অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীত। প্রভাবে দেশপৃজ্য হইয়া উঠেন। 
ত্তাহার স্ত্যয় বাগ্মী আজ পধ্যস্ত তারতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ । 
সাহিত্য জগতেও ত'হার স্থান অতি উচ্চে ম.ইকেল মছুলদন দত্তের মেধনাদ 
বধের ইংরাজি অনুবাদে তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
বিলাতে পালিয়ামেণ্টে প্রবেশ লাভে চেষ্টা করিপ্নাছিলেন। . এই ছুই ভ্রাতার 
আন্তরিক যত্বে ও চেষ্টায় ভারতের ন্তাশানাল কংগ্রেস আজি সাফল্য লাত 
করিয়াছে। মনমোহন নদীর নীলহাজামাকালে ১৮৬* খে প্রজার পক্ষে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং পহরিষের” অকাল মৃত্যুতে হিন্ছ পেটি ঘের 
অবস্থ। হালি ঘটিলে মন মোহনই প্রথমে পাক্ষিক “ইপ্ডিয়ান মিরর বাহির করেন 
(১৮৬১) খ্‌ঃ পরে মাননীয় নরেজ্র নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈলিকরূপে পরিবন্তিত 
হয়। ১৮৮৫ খুষ্টান্ে মন মোহন তাহার উপযুক্ত পুত্র মহীমোহনকে ১৩বৎসর 
বয়সে বিলাত লইয়া যান, ইনি এক্ষণে সিবিপিক্বান। ১৮৯৬ খৃষ্টান্ডে মন- 
মোহন ম্বোষ ও ১৯০৯ খু ট্টাব্দে লালমোহন পরলোক গমন করিয়াছেন 1? 

পূর্ষ্বোলিঘিত গ্রস্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার গ্রন্থকারগণের মধ্যে শ্রীমতাগবত 
অনুবাদক তন্তবায় কুলোভ্ভব লালু নন্দ রাম, মেটেরী গ্রামবাসী রামায়ণ লেখক 
৬ রাম মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তপূর নিবাসী কোকিলদূত প্রণেত! ৬ হরিমোহন 
প্রামাণিক, মেহেরপুর নিবাসী বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী সংগ্রহকার ৬ রমদী 
মোহন মগ্্িক, হরিপুর নিবাসী “চপলা” ও কবিতা! প্রন প্রণেতা ৬ কৈলাস 
চক্র মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবাসী “ঝাহুদেব বিজয়ম* «প্রভাত গ্ষপ্রম” প্রণেতা 
৬৮ রাম নাথ তর্করত্ব, কাচড়া পাড়ায় বৈদ্য নাথ আচার্ধ্য, প্রেম কবিরত্ব, হরি- 
মোহন সেন ও, মুপগর সম্পাদক ৮ শ্যাম চরণ সাদ্গ্যাল, শাস্তিপুর নিবাসী 
বৈষ্ণব গ্রন্থকার ৮ মদন গোপাল গোস্বামী ৬ বিজয় কষ গোস্বামী, কবির গান 
রচথ্িতা বৈচী নিবাসী ৬ সাতু বায়, রাণাখাট নিধাসী ৬ জয়গোপাল মুখো" 
পাধ্যায়, প্রিন্ধ যাত্তাকার নব্থীপবাসী ৮ মতি লাল রায়, সরল ব্যাকরণ প্রণেত 
-620১-52১2 

$ ই'াদের বিস্তৃত জীবনী সকলেরই জান! উচিত সমস্ত সে বিয়ের বিভিন্ন পুস্তকাবনী গাঠ 
করুল। / 


নদীয়]-কাহিনী। ১৯১ 


কুফণনগরবৰাসী লোহারাম শিরোমণি, রাণাঘাট বাসী ফবি ৮ কাশীলাখ মুখোপাধ্যায়, 
নবোপৎখান নামক, বর্তমান সামাজিক নক্সা! প্রণেতা, রাপ।ঘ'ট দিব।সী 
জমিদ।র ৮ রাধাময় দে চৌধুরী!এবং কর্তাভজার্দিগের সাধন সঙ্গীত রচর্রিতাগণের 
নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। বর্তমান লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে 
কুমানখালি নিবাসী সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি গ্রন্থলেখক সাহিত্যসেবী ্ীযুৎ 
অক্ষঘ্ন কুমার 'মৈত্রেয়, হিমালয়, পথিক প্রভৃতি ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রণেতা, বহুমতীর 
ও হিতবা?র ভূতপূর্বব সম্পাদক শ্রীয়ুৎ জলধর সেন, মেহেরপুর নিবাসী উপগ্তাস 
লেখক শ্রযুক্ত দীনেম্ত্র কুমার রায়, শাস্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীদুৎ জয় গোপাল 
গ্রোস্বামী ও তৎ্পুত্র ব্যক্গকবিতা লেখক শ্রীযুৎ বেনোয়ারি লাল শ্শোস্ব।মী, 
শিবনিধান বাসী বজ্সব/সীর ভূতপুর্বব সম্পাদক শ্ার্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ 
নিবাসী দঙ্গিণাপথ ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রস্থ প্রণেত। শযুৎ শরশ্চক্্র শাস্ত্রী, মহামছো- 
পাধ্যায শ্রীযুক্ত সতাশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণ নগর নিবাসী হাস্যরসিক কৰি শ্রেষ্ঠ 
নাটককর শ্রীয়ুৎ দ্বিজেন্্র লাল রায়, শ্রীচন্্রশেখর কর, আ'ইসমালি নিবাসী বিখ্যাত 
সাহিত্য সম্পাদক শ্রযুক্ত হুরেশ চক্র সমাজপতি, কুড়লগ্াছী নিবাসী লেখক 
রায় রাধা নাথ গলে পাধ্যায়, উল ( বীরন্গর ) নিবাসী দার্শনিক লেখক, বেদাস্ত 
দর্শন, হষ্টি, অধিকার তত্ব প্রভৃতি প্রণেত৷ শর চন্দ্র শেখর বনু, তক্ত কি স্বরূপ 
গঞ্জ নিবাসী শ্রীকেদার নাথ তঞ্চি বিনোদ ও তংপুত্র জ্যোতিষী বিমলা শ্রসাঘ ভক্তি 
সিদ্ধান্ত, ভাজনতাট নিবাসী “দাবানল” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীররে্র নাথ 
গোস্বামী, রাণাঘাট নিবাসী 'বেলা? 'পরিমল' প্রস্ৃতি গ্রন্থ প্রণেতা হুকবি গিরিজা 
নাথ মুখোপাধ্যায়, বাগাচড়া নিবাসী “ভূতের খেলা”, “স্বদেশরেণু” প্রতৃতি 
লেখক শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপুর নিবাসী হরিদা প্রভৃতি লেখক, 
নিবজীবন” প্রকাশক শ্হরি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধাত্রী শিক্ষা প্রত্তৃতি লেখক 
ভাক্তার শ্রীযছুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, “বালিকার পদ্য শিক্ষ। “সাবিত্রী” প্রস্তুতি লেখক 
শত্য চরণ সেন গুপ্ত, জসড়ানিাসী “চিত্র গুণের দণ্ডর" প্রণেতা ভৃতপূরবর 
'সমীরণ' অম্পাদক আ্মাথম লাল দত্ত, বিখ্যাত পাঁচালীকার ব্রহ্মশাসনহাসী 
উওরুদান চট্টে-পাধ্যার শাস্ভিপূরের “অস্ৈত চরিত" প্রণেত, বীরের 
প্রামাণিক মেহেরপুরের শ্্ররাধিকাবন্ধু ২৪ প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য । 

কৃতবিদ্য ব্যক্কিগণের মধ্যে কুঞ্চলগর নিব/সী স্বলাম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 


১৯২ নদীয়া-কাহিনী। 


মিঃ মনোমোহন ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতা মিঃ লাল মোহন ঘোষ) হেজিলের 
সেনাধ্যক্ষ হুরেশ বিশ্বাস, সাহিত্যমেবী ৬ শামাধৰ রায় মহাশয়, উমেশ চ্ 
দত্ত, ৮রায় ষছুনাথ রায় বাহাছুর তদীয় ভ্রাতা কলিকাতার প্রপিদ্ধ ডাক্কার বা 
দেবেত্রনাথ রায় বাহাহুব কলকাতার অন্ততম প্রদিদ্ধ ডাক্তার বি, এল, চন্দ্রা 
মহাশর প্রতি? নাম উল্লেখ যোগ্য। 

এতদ্্যতাত বত্তমান কুভবিদ্য গণের মধ্যে নদীয়ার বর্তমান মহারাজা দার্শনিক 
শ্ীযু্ত ক্ষিতিশ্ত্্র রায় বাহাদুর বাগাঁচড়া নিবাসী মুস্কের কলেজের [প্রশ্িপল 
শ্রীবৈদ্য নাথ বৃহ, কুমারখালি নিবামী প্রিন্সিপ্যাল শ্হেরদ্ব চক্র মৈত্র কফ্নগর 
নিখাসী প্রিশসিপ্যাল শ্রনজ্যোতি ভূষণ ভাছুরী ও তদীয় ভ্রাতাগণ বেহল ক্যামিকেল 
এণ্ড ফার্থেমিটিক্যাল ও ওয়ার্কসের সর্বময় কর্ত। শ্রাঙ্জ শেখর বন্গু, রায়টাদ 
স্বলার শান্ত পুরের শীফণীশ নাধ গুলা মহাশয় বিলাত প্রত্যাগতগ্রণের মধ্যে 
প্রেদিডেন্সি ডিভিজানের স্কল ইলস্পেক্ট,র জয়দিয়াবাসা মিঃ পি, মুখাজি, কৃ 
নগরের প্রাসদ্ধ ব্যারিষ্ট।র মিঃ এ, চৌধুরী, মিঃ ছে চৌধুরী মি, কে, এন, চৌধুরী, 
মিঃ এ চৌধুরী, ডাক্তার চৌধুরী ; কৃষ্ণ নগরের মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, আডবন্থ 
গ্রাযবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস, সি, ব্যানাঙিি। শাস্তিপুর নিবামী ব্যারিষ্টার মিঃ 
সতীশ্চন্ত্র বাগচী শাস্তপুর নিবামী িভিপিয়ন মিঃ অতুল চন্তর চ্যাটাজ্; 
সিতিলিয়ন মিঃ জ্যোৎঘ। কুমার দ্বোষাল, কৃষ্ণ নগর নিষাসী সিছিলিয়ন মি: 
মহী মহোন ঘ্বোষ, কলিকাতার ডাক্তার এম, এন, খ্যানার্জি্, ডাক্তার ইউ, এন, 
ব্যানাজি, মহেশগঞ্জ নিবাসী দার্শনিক বি, পাল চৌধূরী প্রভৃতি কৃতবিদয 
ব্যক্তিগণের নাম উদ্ন্েখ যোগ্য। 


নদীয়ায় ধর্ধরচর্চ। 


একদিকে বামীর কৃপায় নদীগ্ছার নাম যেমন চিরউজ্জ্বল, তেমনি শ্রীচৈতন্ত 
ম্গাপ্রহথ, শ্রীঅন্বৈত প্রত, আগ্মবাগীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি দেব প্রকৃতি মহাত্মা 
গণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগন্িখ্যাত হইয়াছে । সমগ্র নদীয়ায় যত 
সংখ্যক শ্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্থান, মন্দির ও মসজিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিয় 
বঙ্গের অন্ত কোনও জেলায় সেরূপ নাই। এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও 
ন| কোনও মহাত্ম। জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অনন্ত সাধারণ চরিত্র বলে লোকের 
শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা ঙ্গীব প্রতিতাবলে ধর্ম সন্ধে 
কোনও নতন মত গঠন করিয়া এক নব সং্প্রদায় স্বজন করিয়। গিরাছেন। 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতৃর পুর্ননবন্তু কালের এদেশের কোনরূপ প্রামাণিক ইন্তি- 
হাসাদি না থাকিলেও ইহ! স্থির নিশ্চয়ে বল! যাইতে পারে যে, যখন আসমুজ্্ 
হিমচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌন্ধধর্শ্ের বিজয়ডগ্গ নিন/দিত হইয্বাছিল তখন নির্জাঁৰ 
বঙ্গদেশ কোন মতেই তাহার হিন্ুত্ব রজায় রখিতে সমণ হয় নাই। পরস্ধ 
মগধ রাজোর সন্পিহিত বলিয়া এখানে যে বৌন্ধধন্্ন হৃদৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল 
তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। সহআ্রাধিক বংসর ধরিয়। 'শৈব, শান্ত ও 
বৈষ্ণব ধর্মের সহিত সংঘর্ধণেও নদীয়ার বক্ষ হইতে উহার চিন্ত এখনও একেবারে 
লোগ পায় নাই। বঙ্গের অন্তম প্রাচীন স্থান বর্তমান রাণঘাটের. সন্বিহিত 
আন্ুলিষা গ্রামের বাংসরিক কার্তিক সংক্রান্তিতে অনুষঠিত ধর্ম-গাজন, বঙ্গের 
শববিধাত পল্লী উলার (বীরনগর) চণ্তীদেশীর পূর্নকানীন পৃ্চাপদ তি এবং এরবস্থিধ 
অরও বহু স্থানের অধ্রাত নান! দেধদেবীর সম্মান ও পুজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধধন্্ব দেশ হইতে এখনও অম্পূর্ণরূপে 
তিরোহিত হয় নাই! 

হস সাং খ্বঃ সপ্তম শতাব্দীতে বজদেশে বৌহধর্তবের সবিশেষ প্রভাব 
দেখিয়া গিয়াছেন। মৃস্বীর হইতে সমুদ্র পর্ধত্ত যে মমস্ত নগর তিনি পরিভ্রমণ 


কারয়াছলেন ভাহাতে তিনি সর্কনতদ্ধ ৯৭টা মংঘারায দর্শন করিয়াছিলেন, ওখন 
২৭ 


১৯৪ নদীয়া-কাহিনী। 


ঞঁ সংঘারাম সকলে ১১৫০ জন ভিঙ্গুঃ বাস করিতেন। দেবমক্ষিরের সংখ্যা ছিল 
৪৪২। প্রত্যেক ভিঙ্কুঃর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গ্ৃহস্তকে বহন 
করিতে হইত; ন্ুতরাং তখন এ ষকল স্থানে ১১৫০১০০০ গ্রহস্থ বৌবধর্ম্াবলগী 
ছিল ইহা স্বীকার কর! যাইতে পারে। ৃয়েস্ত সাং কেবল ৮টী কি ৯টী নগরের 
কখ। লিখিয় গিয়াছেন উহাতেই বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১১৫০,০০০) 
স্তরাং সেই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মতাবলম্ী লোক ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ভ্রমোগ্গতির পথে নানা 
অগ্তরায উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক নামে একজন প্রতাপশালী হিন্দু রাজ৷ বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্ট্ের উচ্ছেদে কল্পে ঘন্ুধান হইয়াছিলেন কিন্ত তিনি কতদূর কুতকার্ধ্য হইয়া- 
ছিলেন তাহা বলা বায় না। সগুম শতাব্দীতে গুপ্ত নরপতিগণই মগধে বাজত্ব 
করিতেন। পরে নবম শতাব্দীতে পাল বংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে 
আরুঢ় হয়েন। উহাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চুড়ামণি মহারাজা আদিশূর 
শীহর্ধ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধনে 
বন্ধপরিকয় হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হয়েন। কিন্তু সহমা 


তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তন্বংশীয়গণের পরাক্রম খর্ধী করিয়৷ মগদ।ধিপতি 
পাল রাজগণ গৌঁড়বঙ্গের অধীশ্বর হইত্স! উঠেন, এবং নবদ্বীপের সন্সিকটস্থ নুবর্ণ- 
বিহার নামক স্থানে নিয় বঙ্ের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ 
মতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণে তাহাদের রাজধানীর “নুধণবিহার" এই নাম 
করণ করেন। এখানে অধ্যাপি তাহাদের প্রত্তরাদি নির্শিত প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ 
পরিদ্ষ্ট হইন্আা থাকে । এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ায় বহুগ 
পরিমাণে যৌগগধর্শের বিস্তার কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবেন|। 
বৌস্ধধর্াবলম্বী পালবংশীযর নরপতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর 
সেন বংশীর হিনসরাজগণ পুলরায় মন্তকোত্তন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বোস্ংর্শের 
প্রভাব দেশ হইডে আবার ধীরে ধীরে অন্তমিত হইতে লাগিল। 'শৈব ধরব 
সেন রাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলেই পালবংশীয়গণের প্রভাব একেবারেই বিদু 
হইয়া গেল। দেশমধ্যে তখন হিশু ও বৌদ্ধে গ্রতিৎন্মিত! উপস্থিত হইল। 
ভগবান শর্করাচা্ধযপ্ুঃ নবম শতাবীতে বোঁবর্মের মূলে যে কুঠারাছাত করিয়া 
শি্বাছিলেদ তাহারই ফলে উহা এতঘিনে ক্রমে হীন হইতে হীন খল হইতেছিণ 


নদীয়া-কাহিনী । ১৯৫ 


এক্ষণে রাজশক্ষির সাহাব্য পাইয়! শৈবধর্ম বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত 
হইয়। পড়িল। এই সেন রাজগণের অন্ততম রাজ! সামন্ত সেন বুদ্ধবর়সে 
গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্তমান নবন্বীপের অনতিদ্বরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
সামস্ত সেনের প্রপৌত্র হুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই সাহার 
অগ্ততম রাজধানী স্থাপন! করেন। কথিত আছে এই নবন্বীপের প্রাসাদে থাকিয়াই 
তিনি তাহার হুবিখ্যাত সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। উ'হারই অকান্ত 
পরিশ্রমের ফলে বাঙলার মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম পুনজ্ঞর্গবিত হইয়া! উঠে। হিচ্ছৃ 
পারিষদ, হিন্দমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দার্শনিকে রাজসভা৷ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
পৌত্তলিক হিন্দপপ্ডিতগণ স্বধন্ম রাজার শান্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নৃতন 
নৃতন ধন্মমত সজনে মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব সকলে মিলিয়া 
্ব স্ব ইস্ট দেবদেবীয় উপাসনায় নিরত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ের মুলোৎপটনে যদুবান 
হুইলেন। হিন্দু স্থৃতিকারগণ “নপ্বা" (বৌদ্ধদয়া) দর্শনে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন, 
কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম গ্রাম হইতে গ্রামাত্তরে বিতাড়িত হইতে 
লাগিল । যেচিস্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্বের উচ্ছেসাধনে যন্থবান হইয়াছিল 
তাহাই এক্ষণে আবার বিষ, শিব ও শক্তি পুজার মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিল। 
কেহ বিষুণর পদ্দাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দন করিল কেহ ৰা! 
শক্তি পুজায় নিরত হইল। 'শৈব রাজ! লক্ষণ মেন শেষ বয়সে বৈধব ধরব গ্রহণ 
করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জরদেবের অমৃতমত্র "গীতগোবিন্দের” সৃষ্টি হইল। এই 
খানেই দেশে ভাবী দেশোম্মাদকর বৈষ্ণব ধর্ম্বের বীজ নিহিত হইল। এই বীজ 
অস্কুরিত হইয়া অচিরেই বৈষ্বধর্ম্মরূপী মহাপাদপের হ্ছজন করিতে পারিত কিন্ত 
এই সময়ে মহশ্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক নবীপ বিভ্বীত হওয়ায় নবাগত মুসলমান 
গণের অত্যাচারে হিন্ছু মাত্রেই শশব্যস্ত হইয়া! উঠিল। হিন্দুর শান্ত, হিন্মুর ধর্ম, 
হিন্র আচার অনুষ্ঠান, হিমুর শিক্ষা সম্তই ধিজেতা যৰন তূপাঁতির নিকট 
অনাদৃত হইতে লাগিল; তখন লোকে জাতির লইয়া শশব্যত্য হইয়! পড়িল। 
অগ্রতিহত প্রভাব সম্পন্ন হুর মুদলমানগণের সম্মুখে শান্ত প্রকৃতি বৈকব ও 
শৈব অনেকটা হীলবীর্ঘয হইয়া পড়িল। কেবলমাত্র বীরাচারী ভাস্িক ওরগণ 
ধোককে বামাচারী হইয়া! শ্তির আত্র়প্রহণ পূরত্ক অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত 
হইতে আন্মরঙণ করণে উত্েজিত ফিতে লাগিলেন এবং ধর্ারণের কঠোর বন্ধন 


১৯৬ নদীয়া কাহিনী । 


শিথিল করিয়া! দিলেন।' সঙ্গে সঙ্গে তন্তের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে শুরা ও 
ব্যতীচারের আ্োত প্রবাহিত হইল এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশৃন্ত ানশন্ি 
বৌদ্ধধর্ম, শৈব ও বৈষ্ণবধর্্ পরিহার পূর্বক বাঙ্গালী নবাবিস্কৃত পন্থায় গ| 
ঢালিয়া দিল। অস্তঃসার শুন্ভ নরনারী তস্তরোক্ত সত্যধর্্ম ভূলিয়৷ বামাচারের কৃ 
আবরণে কুকম্মী ও কদাচারী হইয়া উঠিল। যুগধর্ম্রে জগন্মতা ভগবতীর 
জগনস্নল আরাধনা তূলিম্না লোকে পিশাচ হইয়া! পড়িল। ব্রাহ্মণ, চগ্/ল, একত্র 
পান তোজন আরম্ভ করিল। পৃথক পরিঝারস্থ বিভিন্ন বর্ণ।শ্রণী স্তা পুরুষ একত্রে 
ব্সিয়। পঞ্চমকারের সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, তৈ+বীচন্ত, 
পঞ্চতত্ব সাধনায় লোকে উন্মত্ত হইয়া! উঠিল। মুহৃত্্ে সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া 
মানুষ ইল্জিয় সেবার দাস হইয়া! পড়িল। লোকে তন্ত্রের দোহাই দিয়া হাদয়ের 
সুকুমার বৃত্তি নষ্ট করিল। স্ত্রী সংত্রবে লোকে পশ্বাচারী হইয়া উঠিল। এমন 
কি পুর্বে যে দেশে “অহিংসা পরমোধম্” বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায় 
জীবহিৎসা এমন কি নরহত্যা পর্ধাস্ত পরম ধন্র মধ্যে পরিগর্ণিত হইল। ধন্মের 
নামে ধরিত্রী বক্ষে সহস্র ধারায় শোণিত আত প্রবাহিত হইল । 

কেবলমাত্র তন্ত্রই যে তৎকালান নদীয়ায় এবং জমগ্র বজদেশের এইকূপ 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জগ্য প্রকৃপ্নরূপে দায়ী তাহা নহে তখনকার 
মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্দ্রে,চিত অত্যাচার, ও মুসলমান 
সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক অবনতি সংঘটনে 
বিশেষরূপ সাহায্য করিয়ছে। মুসলমানের অযথাপীড়নে কত অসংখ্য হিদূর 
যে জাতিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্ত। নাই। কেহ মুসলমান ধার্ম্ে দীক্ষিত হইমাছে 
কেহ বা সংম্পর্ধদোষজনিত পাপে চিরদিনের জন্ত “পীর” নামে অভিহিত 
হইয়া সমাজের নিমস্তরে যাইয়া! পড়িয়াছে। 

সমাজ ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীম্ব অবস্থা তখন, সমাজ্জ ও ধর্ম রক্ষাকর্তা 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভকতিশৃন্ত জ্ঞান ম্পৃহায় মত্ত হইয়! সমগ্র নবন্ধীপকে এক রিরাট 
পাঠশালায় পরিণত করিয়াছিলেন। অন্তান্ত পাঠের মধ্যে তখন নবন্বীপে স্তায়ের 
চর্চাই বিশদরূপ চলিতেছিল, যে তর্ত বন্ধল বিফল গ্রন্থ শতবার শাস্ত্রে ভগবানকে 
স্থাপন করিতেছে এবং প্রমাণাতাবে সহত্র বার তীহর অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিতেছে সেই গুক্ব সায় দর্শন তখন নদীয়ায় অস্থিমজ্জ| ও শোগিতে প্রবেশ 


নদীয়া কাহুনী। ১৯৭ 


লাভ করিচাছে ; তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্ক হ্থারা মীমাংশিত না হইলে 
কোন কার্য করিত না বা কোন বিষয়ই হুসিদ্ধ হইত না। ধর্ম, ক্রিগাকাণ্ড 
সমগ্র ভুলিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই, তখন নবদ্বীপ উন্মত। এই সার্বজনীন 
বিদ্যোন্মাদের মন্মুখে তখন পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইতে 
বসিয়াছিল। ধর্ম্মেরতে। কথাই নাই এমনকি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত 
হইতেছিল। তাহার ফলে সমাজমধ্যে একদেশদর্শিতা, যথেচ্ছ'চারিতা ও 


বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিল, তখন দেশ হইতে প্রেমভক্তিময় ধর্্মতব অন্তটিত 
হুইয়া গেল। 


প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একটা বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম সীমযব 
উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্তন আন্ত হয়। এইরূপে দেশ 
আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, দেশের এই তক্তিশৃন্ত শোচনীয় 
অবস্থ। অবলোকনে নদীয়।বাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুষ অতিশয় মর্মরবেদন! 
অনুভব করিতে লাগিলেন। এই ভক্ঞবৃদ্বের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী 
শ্রঅদ্ধৈতাচাধ্য অগ্রগণ্য। তিনি পৃাথবীতে ভক্তির অভাব দেখিয়া» কিরূপে 
এই ছুর্দশার বিমোচন হয়, কিসে আগু ধ্বংশের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষ। করা 
যায়, কিসে এই পাপ মোহের আবসান হয়. ইহাই চিস্ত! করিতে লাগলেন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন ভগবানের করুণা ব্যতীত এই দাকুণ চূর্গত দূরীভূত 
হইবে না, তাই আকুলহৃদয়ে, জীবকল্যান/র্৫ সেই পরছুঃখকাতর মহর্ষি মহাতপে 
নিযুক্ত হইলেন। তাহার পৃত হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা শীস্রই পরম পিতার 
মহাসিংহাসন সন্ত্িধানে উপনীত হইল। তখন একদিকে উচ্ছুজ্ধল তাস্তিকের 
তস্ত্রের নামে যথেচ্্রাচার নিবারণ করিতে নবস্বীপে যেমন শক্তিধর মহাপুক্রষ 
কৃষ্ণনন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল তেমনি জীবে দয়া, নামে রুচি শিক্ষা দিতে 
ভক্তাধীন ভগবান ব্যাকুলভক্ত শ্রীঅদ্বৈতৈর মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া স্বয়ং 
সপরিবারে শ্রী ীকৃফচৈতন্তূপে নদীর়ায় অবতীর্ণ হইলেন। 


স্ই্ীরুঞ্চচৈতন্য। 
অচৈতভ্ঞএ ভাগ্যবান পিতার নাম শ্ীজগল্লাধ মিশ্র। পুরল্দর তাহার আর 
এক উপাধি ছিল। তাহার আছি নিবাস হটে । তাহার! 'বৈদিক শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ 
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দ্িলেন। তিনি অধ্যমনার্থ বাণীর প্রিয় নিকেতন নবন্ধীপে আগমন করেন এবং 
পঠ সমাপনাস্তে নববীপথাসী নীলাগ্থর চক্রবতির সর হুজজপা কন্যা "শায্তি 
শচীদেবীর” পানি গ্রহণ করিরা নবন্ধীপের যে পল্লাতে শ্রীহটিয়াগণ বাস করিতেন 
সেই পল্লীতে বমতি স্থ/পন। করেন। | 

শচীর গর্ভে জগরাখের পরপর আটটী বদ্ঠা জন্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্ত 
সকলেই অল্প বয়সে গত-ছু হয়েন। শিশু কণ্তাগণের শোকে যখন ব্রাক্ষণদম্পতি 
ম্রিঃমান তখন তাহাদের একটী পুত্র সম্তান জন্মগ্রহণ করেদ। পিতা আদর 
করিয়া এই বূপবাণ পুত্রের “বিশ্বরূপ” নাম করণ করেন, বয্বোবৃদ্ধি সহকারে এই 
পৃত্র সর্ব শাস্ত্রাদিতে উত্তমরূপে ব্যুৎপন্ন হয়েন। বিশ্বরূপের ফোড়শবর্ধ বয়:কালে 
শ্ীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

যে শুভ নিশিতে চৈতগ্তদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটা নুনির্খল ফাল্গণী 
পুর্ণিমা এবং যে মুছর্তে তিনি ভূমিষ্ট হয়েন তখন চন্রগ্রহণ হইয়াছিল, ছুততরাং 
সমগ্র হিল্দস্থান তখন চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী দন ধ্যানাদ্ি সৎকর্ম রত এবং 
মঙ্গলনুচক হলুধ্বদি ও হরিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইরূগ 
অনন্ত ক$ নিংস্বত হয্িধবনির মধ্যে “সিংহরাশী, সিংহলগ্ন, উচচ গ্রহণে, হড়ব্ণ 
অস্টবর্গ, সর্ধ্ব নুভক্ণে,” জগন্নাথ মিশরের লবধ্ীপন্থ ভবনে, নিঙ্কমূলস্থ হুতিকা" 
গৃহে শ্রগোরাঙ্গ ভূমিষ্ট হয়েন। হুৃতিকাগারে ভাকিনী, পিশাচ ও উপদেবতার 
কৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেয়ের! তাহার “নিমাই” নাম রাখেন। পরবতী 
জীবনে অসংখ্য তক্ত বর্তৃক তিনি সহম্র নামে আধ্যাত হইলেও, হুতিকাগৃহের 
এই আদরের নাম সাহার শ্রিযজনে একদিনও ভুলে নাই । জগন্নাথ অন্প্রাশন 
কালে পুত্রের নাম রাধিলেন “বিশ্বত্বর”, উপনয়ন কালে তাঁহার আর একটি নাম 
হইল “গৌরহরি”। ভক্তগণ তাঁহার ০শ্রগৌরাঙ্গ” নাম রাখিয়া ছিলেন, এবং 
তাহার অর্দ্ঘশেষ নাম হইয়াছিল “জকৃফচৈ৩৪। 

শচীহুলাল পিড়গৃছে শুরুপজীয় শশীকলার গ্তায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন 
এই অলৌকিক হুবর্ণলাহিত লুউজ্জবলবর্ণশালী, হ্ুঠাম গঠন ও মনোহর ভাগ 
শালী সর্বাজনুদ্দর অপ্রাকৃত শিশুটা ঠিক অন্তান্ শিশুর স্টার ছিল না। শিশু ভ্র্ণন 
করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহস্র চেষ্টা সহত্র বন্ব বিফল হই 
যাইতেছে তখন একফার হররিধ্যদি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে 


সপরিকর শ্রীরুষ্$চৈতন্টের ভাগবত শ্রবণ । 


নদীয়া-কাহিনী । 






জারা 





'নদীয়। কাহিনী। ১৯৯ 


মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়। রহিবে। এইরূপে পিশু নিমাই খাড়িতে লাগিলেন । 
তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের ভুরম্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। 
যে একাগ্রতায় শচীহুলাল 'শৈশবে চাপল্ট ক্রীড়া করিয়াছেন সেই একাগ্রতা এখন 
তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন! এই সময় জগন্নাথের সংসারে এক মহ! 
ছুর্দেব উপস্থিত হইল। তাহার জেষ্ট পুত্র বিশ্বর্ূপ এখন যৌধনমীমায় পদার্পণ 
করিয়াছেন। অদ্বৈত সকাশে সর্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি ধর্ম্মাশাস্ত্ে 
ব্যুৎপন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যত! তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় বখন তাহার 
জনকজননী তাহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ 
এক দিন গভীর নিশার গৃহত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ পিত'মাতা 
উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও অনুক্ষণ তাহার নাম ধরিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। 
কালে তাহারা দুলভ পুক্রত্ব বিশ্বস্তরের মুখচজ্র অবলোকনে বিশ্বরূপের 
শোক তুলিতে চেষ্ট। করিলেন । এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইযের দৌরাত্ম্য ও 
চাগল্য একেবারে অস্তহিত হইল এবং তিনি ধীর ও শান্ত ভাবে পিত মতা সেবা- 
শুশ্রঘায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাহারাও ক্রেমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ 
হইয়া বিশ্বরূপের বিরহ ব্যথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে 
পুত্রের এইরূপ অনন্ত সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহুলাদে তাহাকে গঙ্গাদাস 
প্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দরিলেন। শীপ্রই অলৌকিক মেধা বলে ও 
অসাধানণ অধ্যবসায় গুণে তিনি গঙ্গাদামের টোলের সর্বপ্রধান ছাত্র হইয়! উঠিলেন। 
এই সময় তাহার বয়সমাত্র নয় বৎসর হতরাৎ ভ্গল্লাথ তাহার উপনয়ন দিবার 
আয়োজন করিলেন। এই উপবীত কালে মণ্ডিত কেশ রক্ত বশ পরিহিত নবীন 
্রহ্ষচারীকে যখন পিত! শরস্মুসম্মত ক্রিয়াদির পর কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু 
নিমাই আবিষ্ট হইয়া হস্কার ওগর্জন করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে মুক্ছিত 
হইয়া ধরায় পতিত হইলেন। কলে দেধিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে 
অলৌকিক তেজ বাহির হুইতেছে ও অশ্রু পুলক, বৈবরধাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব 
পুনঃ পুনঃ দেহে সঞ্চরিত হইতেছে এবং অবিরল ধারাত্ব নয়ন হইতে আনন্থাক্র 
বহি পৃথিবী মিক্ত হইডেছে। উপস্থিত পণ্ডিত মণ্লী নিমাইয়ের এই 
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আবেশ ভার দেবিয়া স্তত্িত হইলেন এবং তাঁহার দেহে যে গোপাল বিরাজ 
করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণা হইলস্টাই তাহারা সেইক্ষণ হইতে সিমাইয়ের 
“গৌরহরি" নামকরণ করিলেন। 

নিমাইধের একাদশ বর্ষ বয়ঃংক্রম কালে ভাগ্যবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাঁম 
ত্যাগ করিলেন। পিতৃ বিযোগে বালক নিমাই মহাছুঃখে নিপতিত হইলেন) 
কিজ দুঃখে পড়িঘ়াও তাহার বিদ্যানুরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই 
গসময় হইতে তিনি আরও নিবিষ্টচিত্বে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই 
অপ বয়সে বরে বসিয়৷ নিমাই একখানি ব্যাকরণের টিপ্লনী করিয়াছিলেন। উহা, 
সেই তদানীস্তন নবদীপের স্তায় বিদ্বজ্জন সমাজে এবং পূর্নবঙ্গের সর্বত্র বিশিষ্ট-. 
রূপে অদ্ভূত হইয়াছিল। ব্যাকরণ পাঠ সমাপনাস্তে স্থায় শান্ত অধ্যঘনের নিমিত্ত 
তিনি বাস্থদেৰ সার্করতৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন । সার্্মতৌমের চতুযাপ্পঠী 
তখন নদীয়ার মধ্যে সর্দপ্রধান, শত শত বিদ্যার্থী তাহার টোলে অধানন 
করিতেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্দধর্ক- 
কারী রঘূনাথ তধন সর্বপ্রধান। কিন্ত এই বালক নিমাইয়ের রি 
প্রতিভায় ভিনিও শীদ্র মলিন হইয়া পড়িলেন। 

এই সময়ে চতুত্দিক হইতে এই ব্ধপবান দ্ুপপ্ডিত বিরত 
কন্ভাগণের পিতা মাত্রেরই দৃষ্টি পড়িল। শচী দেবীও পুরকে বিবাহ বন্ধনে 
বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নবন্ধীপ নিবাসী বল্পত আচার্ধের 
সাক্ষাৎ কমলা ম্বরূপা কন্ত! লক্ষীদেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয় হৃত্রে বদ্ধ 
করিলেন। 

এই সময়ে নিমাই মুকুষ্দ সঞ্জয় নামক জনৈক ধনাচ্য ত্রাচ্ষণের নব দৃহৎ 
চত্তীমণ্ডপে সং এক চতুষ্পা্ঠী স্থাপন। করিলেন । লীস্রই এই তক্ষণ অধ্যাপকের 
পাণ্ডিতা ও প্রতিতা দিকে দিকে পরিবাপ্ত হইয়া পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র নিতা 
নিত্য যোগদান করত; তাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল। এইক্পে দিন দিন 
তাহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে নবন্ধীপের বিদ্বজ্জন সমা্ 
আলোড়িত করিঘ্বা নবন্ীপের জ্ঞান্গরিমাকাশে দিথিজয়ীদ্ধপী এক ধূমকেতুর 
আবির্ভাব হইল। দিদ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাট্মিরী ভারতবর্ধীয় যাবতীয় পণ্ডিত 
প্রধান স্থান জয় করত; বহুপরিবায় ও শিষ্য সমভিয্যাহারে নদীয়ায় উগসধিত 


নদীক্লা-কাছিনী । ইঞ১ 


হুইলেন। নবন্বীগের যশোহরণ করিয়া বিস্যারাজ্যে একচ্ছ ত্ী হও! হার অভিলাধ+ 
তিনি নবদ্ধীপে “আটো পটক্কারে" ঘোষণা করিলেন “যদি কোন পণ্ডিত সাহসী হন 
তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতৃবা সমগ্র নবদ্বীপ আমাকে জয়পত্র 
নিখিয়া দিউন।” সরঙগগতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের সহিত বিচার করিতে 
হুইবে ভাবিয়া নবন্বীপস্থ তাবৎ নবীন প্রবীণ অধ্যাপক ভীত হইলেন? বুর্বিবা 
এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়, কিন্ত তরূণ নিমাই সহাস্তত্ান্তে গঙ্গাতীরে 
তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বিচারে দিগ্রিজরীকে পরাস্ত করিয়!” 
নদীগার যশঃ শ্রী অঙ্কুর রাথিলেন। দিদ্বিজয়ীও তার নিকট বিদাধ লইঞ্া 
ঘণ্ড কমগুলু ও কৌপিন গ্রহণপুর্ব্বক শরীক তজনে প্রণার্পন করিলেন। 
দ্িথিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রস্থ নবদ্ধীপের সর্ধবপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য 
হয়েন। 

এই তরূণ অধ্যাপকের অনন্ত সাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভামঠিত হাসতে ও 
শ্লেষে যখন নবদ্বীপদ্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিবাস্ত, খন ব্যাকরণের ও স্তাষের 
অতলগর্ডভে ভক্ষির কথা ডুবিবা যাইতেছিল তখন একদিন এমন একটী টন! 
সংঘটিত হল যে নিমাইষের জীবনের অ্রে'ত অন্য পথে প্রধাবিত হইল। এই 
সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষো রাক্তপথে যাইতেছিলেন তখন মৃক্ত্দ দত্তও 
গঙ্গম্নানে যাইতেছিলেন। মুক্ন্দ চট্টলনামী একজন বৈদ্য কুমার, নবহ্ধীপে 
অধায়নার্থ অগ্মমন করেন এবং কিদ্ন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে 
সর্ধশাস্ত্ের কচ.কচি পরিত্যাগ করিয়। বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের পথিক হইয়া পরম 
হরিভক্তি পরাণ হুইয়াছিলেন এবং সথগাক বিধান্ধ অ্বৈতে্র সভায় কীর্তন 
করিতেন। মুক্ৃন্দ হঠাৎ নিমাইকে বাক্গপথে দেখিয়া পাছে বহিষুধি সম্ভাষণ 
করিতে হয় এই ভয়ে তটস্ব হইলেন ও অন্তপথে প্রস্থান করিলেন। পরম 
যেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিয়া শিষযগণকে কহিলেন “দেখ, দেখ, মুকুষ্ 
আমাকে অবৈষ্ব যনে করিয়া পলাইয়া গ্রেল, কিন্তু তেমমার্দিগকে বলি 
রাখিতেছি-_- 

এমন 'বৈফব আমি হইব মৎপারে। 
অক্তভব অসন্সিষেক আমাব ছুধারে ॥ 
এই তত শ্রীনিযাই ধণ্ীচরণে মনোনিবেশ করিলেন। হী নভাগবতীছি 


৯০২ নদীয়া কাছিনী। 


ভক্তিগ্রন্থ তাহার কঠস্থ থাকিলেও তিনি তক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। 
এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাহাতে একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রুপাদ, ঈশ্বরপুরী নবন্থীপে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহার সহিত প্রভুর মৈত্র জন্মে এবং ছুইজনে 
সর্বদা ভক্তিশাস্্-পঠন ও ভক্তি কথ প্রসর্জে কালাতিপাত করিতেন। কিন্ত 
ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবন্থীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন 
নিমাইয়ের বয়স মাত্র অনতিক্রাত্ত বিংশতি বংসর। এই অল্প বয়সেই তাহার 
আচাধ্যখ্যাতি দিগ দিগস্তে পরিব্যগ্ত হইয়্াছিল। এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবর 
পূর্ধববঙ্গে পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্বী শ্মতী লক্ষ্মীদেবীর নিকট 
বিদায় লইয়া সশিষ্য পূর্ব বঙ্গে যাত্রা করেন, এবং শ্হট, চট্টগ্রাম ও পদ্ধাভীরবন্ট 
স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, ছুর্ত্ন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নী 
কাঙ্গাল ষে যেখানে ছিল সকলকে অক|তরে হরিনাম নিধি বিলাইয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া ম'তৃচরণে প্রণত হইলেন। পরে যখন 
শুনিলেন যে তাহার প্রিয়তমা সহধর্শিনী তাহার বিচ্ছেদ কালের মধ্যে সর্প 
ঘংশনে বৈকুলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ংকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন পরে 
ধৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক শোকাকুল! জননীকে প্রবোধ দিলেন । মাতা আপাতঃ দৃশ্নে 
প্রবৃদ্ধ হইলেন বটে কিন্ত সরলম্তি পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত 
হইলেন। তাহার আত্তরিক ভয় পাছে বিশ্ব্রপের স্তাত়্ নিমাইও সংসারে 
বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাহাকে বন্ধনহীন অবস্থায় 
সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলম্বে নিমাইয়ের দ্বিতী 
হার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন । মাত অন্ুরক্তা শিশুপ্রকৃতি নিমাইও 
মাত আদেশে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের স্থশীলা কণ্ত। সাক্ষাৎ লক্ষীরূিনী 
বিস্কুপ্রিয়। দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন । 

বিবাহের পর প্রায় ২ বংসর কাল নিমাই নব্বীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রধে 
বিদ্যাদান করতঃ স্থিরতাবে সংসারে থাকিয়া শচীর মনে হর্ষোৎপাদন করিলেন। 
এই সময়ে অর্থাৎ স্তাহার একবিংশাি বর্ধ বয়সে এক দিন তিনি পিডৃখণ গর 
শোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। গ্রে 
শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সম্ষে নিমাই 


নদীয়। কাহিনী । ২৩৩ 


মেসো চন্শেখর ও তাগগার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা আ্থিন 
মাসে বটী হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া প্রধাম গয়! 
প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তাহার সহিত পূর্বপরিচিত 
তাগবতাগ্রগণ্য ্রীপাদূ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পৃরীর ভক্তির উচ্ছান 
দর্শনে ভক্তাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীরর 
দেবমুত্তি তাহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল 
জদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশাক্ষর মন্ত গ্রহণ করিয়! হুগতীর, হুপবিত্র, হ্বমহান, 
সুমধুর কুষ্ণপ্রেমলাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দবিরে শ্রীপাদপদ্প দর্শনে 
তাসিলে গয়ালী বিপ্রগণ ভক্তিগদ্গদ্ক্ঠে যখন শ্ীীপদের প্রভাব বর্ণনা করিলেন. 
তখন, মেই বিরিক্িবাক্তিত, অজতবপুজিত, যোগীগণ ছুললভ শ্লীপাদ দেখিতে 
দেখিতে প্রেমাবেশে ই্র্নিমাই একেবারে যুচ্ি তি হইয়া শ্রীপুরীর বক্ষে পতিত 
হইলেন। পরে মঙ্গীগণের যতে যখন মুক্ছ ভঙ্গ হইল তধন অজস্র পূলকাশ্রু, গোমুখী 
নিঃসত গল মধারানিত তাহার নয়ন বহিয়া বদনে, বদন হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে 
সহস্র ধারায় ধরায় পতিত হইয়া সেম্থানকে জলময় করিল । উপস্থিত সকলে সেই 
পবিত্র বারিতে স্ব'ত হইয়া জীবনে সম্পপ্রথম এবপ আশ্চর্ধ্য প্রেমবিকাশ ও 
অপুর্লা অশ্রুপাত দর্শন করিতে লাগিলেন । যখন কীদিতে কাদিতে আর্তি কণ্ঠে 
নিমই চক্রশেধরাদি দজীগণকে কহিলেন “তোমরা দেশে প্রত্যাবর্তন কর আম্মি 
সংদারে যাইব না আমি প্রাণেশের উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা 
জননীকে তোমর! সান্তনা করিও” । তখন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে 
বহ্যত্বে অনেক প্রবোধ দিয়া ও একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাহারা এই 
আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটীকে পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবন্বীপে ফিরাইয়া 
আনিলেন। 

নবন্ধীপে প্রতাবর্তন করিলে সকলে দেখিলেন সেই উদ্ধতের শিরোমণি 
নিমাইয়ের পূর্ধব ভাব একেবারে অস্তহিত হইয়াছে গৃহে আমিলেও নিমাই গয়ার় 
সেই হুমধুর স্মৃতি মুহর্তের জন্তও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরঞ এই 
সময়ে তাহাতে প্রেযোম্থাদের লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইল। এই দ্বিবা 
প্রেমোহ্ানধের মধ্যে যখন বাক্ন আগ তিনি একরূপ হিশ্বৃত প্রায় তখন 
এক দিন তাহার অসংখ্য ছাত্র, ভহাকে বেষ্টন করত; পাঠ গ্রহণ করিতে 


২৭৪ নদীয়া-কাহিনী। 


আসিল। তিনিও সকলকে পাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তমে সময়ে 
তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন সে সমস্ই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, 
এসব আবার তাহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অক্ষ দিনের মধ্যেই তিনি 
ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিরা সর্বকালের জন্ত কৃষ্ণ প্রেমনাগরে ভামমান 
হইলেন। তাহার ভাগ্যবান শিষ্যগণও সেই দিন হইতে তাহার ভন্তশ্রেণী 
মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাহাদের লইয়া তিনিও অপৃর নাম বীত্তন রি 
করিলেন। শীঘ্রই এই শুভনংবাদ নবহীপন্থ প্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইল 
আর শ্বাস আদি তক্গগ্রণ আসিয়া একে একে তাহার পর্গে মিলত হইতে 
লাগিলেন। এই শ্ীব'ষের গৃহেই নিমাই হরিসভ। স্থাপন করিলেন ও মস্ত 
দিঝারাত্র হরিগন কথন, ও নাম সংকী ব্রুনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
এইক্ধপে প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদধর, শ্রীবাস, মরারী 
মুকুন্দ, নরহরি, পুরুযোত্তম, পুগুরীকবিন্যানিধি, গনাদাস, দংমেদর, গেব্দি। 
বাহ ঘোষ, বন্রশ্বর, চন্্রশেখর প্রস্ভৃতি শত শত ভক্ত আসিমা প্রভুর সহিত 
মিলিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে যখন প্রেমে মন্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
মাম কীর্তনে রত হইতেন তখন নবহ্ধীপদ্থ কতকগুলি কুচরিত্র অন্য পরাণ 
ব্যক্তি বহির্দেশ হইতে নানাবিধ এত্যাচার ও চীৎকার করিয়। তাহাদিগের তগে 
বিশ্ব জম্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল ছুই ভ্রাতা। তাহার! সাধারণতঃ 
জগাই মাধাই নামে থ্যত। ইহাদের মঙ পাতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর 
ছিল না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা পাপের শেষ সীমায় উপনীত 
ছুইয্নাছিল, তাই দরাল নিত্যানন্ব ও হরিদাস ইহাদের উদ্ধারার্থ দুটি সংকর 
করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রত্তৃতি তক্তগণ যখন জীবে নাম বিলাইয় 
ফিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আসিয়| সহস! তাহাদের আক্রমণ করিল। 
মাধাই একটী তগ্ন কলমীর কাণ। লইয়া নিত্যান? প্রভুণ ম.থায় এমন দারণ আঘাত 
কাল যেউহার মস্তক হইতে অজন্র শেণিতধার। বহিতে লাগিল। নিতাই 
সে দাক্কণ আঘাত উপেক্ষ। করিয়।প্রেনবিহ্রল জয়ে মাধাইকে বক্ষে লইতে উও 
হইলে মদোমবত্ত মাধাই আবার তাহাঞ্জে প্রহর করিতে আমিল। নিত্যনগের 
দেবছুর্ণত চরিত্র, বলে পাষ/পও বিগত হইল। জগাই এতাবৎ সন্তু 
মাধাইয়ের, কার্ধ্য, দর্শন, করিতেছিল একণে ধখন দেধিল সে পুনরায় নিত্যানদবে 


নদীয়। কাছিনী। ২০৫ 


প্রহার করিতে উদ্যত হইতাছে তখন ক্িগ্রগি আতা বজ মুষ্তিতে 
মাধাইয়ের হণ্ত ধারণ পৃর্ধধক তাহাকে ভৎননা কররিল। লোকে আসিয়! বখন 
প্রভুকে এই সংবাদ জ্ঞপন করিল তখন তিনি লোঞিক্ষার্থ যৎপরোন/দ্তি কোপ 
প্রকাশ করিয়া সেই ছুই পাহণ্ডকে শান্তি দিতে উদ্যত হইলে অক্রোধী পরমানন্দ 
নিত্যানন্দ আসিয়া প্রতুর নিকট তাহাদের ভন্ত ক্ষমা ভিক্ষ। করিলেন। প্রভুর 
কুপয় এই ছুই মহাপ।তকী ব্রহ্মার ছল পদ প্রা্চ হইল। 

জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ধনশালী, ছূর্দান্ত ও প্রবলপ্রতাপাগ্িত ব্যক্জিছিয়ের 
এইকূগ অভাবনীয় পরিবর্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তখ।পি 
ছুই চারি জন খলস্বতাব ব্যক্তি কিছুতেই শগৌরান্গের এরূপ নিভাঁকতা ও 
সম্মান সহ করিতে পাগিল না। ভাহার। তদ।নীস্তন নদীয়ার মুসলমান কাছীর 
নিকট যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে কত মতে নালিস বদ্ধ হইল। কাজীও পীর 
স্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চ।লিত হইয়। নবন্থীপে সংকীর্তন নিষেধাজ্ঞা প্রচার 
করিল। তখন হরিনামুর্তি শগোরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্বিত্ব হইয়া প্রচার 
করিলেন যে "তিনি অদ্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, 
আসিয়া মিলিত হউন ** প্রভুর শ্ট্রামখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র 
বিছ্/ুৎগতি এ সংঝ।দ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি অপরাহ্চ সময়ে একে 
একে, দশে দশে, শতে সহজে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তছ্পযুক্ত 
তৈল।দি লইয়া প্রভুর বাটী বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এতাবং উদ্িত্ব 
হইলেও বিশেষ ভীত হযেন নাই এক্ষণে যখন সেই অসংখ্য কেন হরিধ্বমি ক্রমে 
তাহার নিকটবন্তণ হইতে লাগিল তখন ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন' ও পলাইতে 
চেষ্। করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চগ্ষুঃ হইতে, এ উদ্জ্বপ 
আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে ? হৃতরাং কাজী আর প্রচ্ছন্ন 
তাবে থাকা বৃখ। মনে করিয়া গললগ্নীকুতবাসে দীন্ভাবে শ্রীগৌরাজের় পদে শরণ 
লইল, তখন অক্রোধী প্রাগোরঙ্গ লৌকিক ক্রোধ অপসারণ করিয়! কাজীকে 
সম্থদ্ধন| করিলেন। 

এইক্কপে প্রভু কাজী 'দমন পুর্ববক হরিধ্বনি দিয়! তাহার অসংখ্য তক্ষবৃন্দকে 
আশ্বস্ত করিলেন এবং নবহীপে নাম মাহাত্ম্য ূর্ণরূণে '্থাপনা করিয়া, ছে 
গত্যাব্তন করিলেন ৷ এই. অন্ধ ্টনার পর. হইতে গৌরছরির' হাহুজ্ঞাজ 


২০৬ নদ্ধায়। কাহিনী 


ক্রমশঃই হাস হইয়। আসিতে লাগিল। এখন কখন নামরসে বিতোর থাকেন 
আবার কখন আবিষ্ট হইয়া বিষুৎট্রায় উপবেশন পুব্বক ভক্তবৃদ্ৰের পুজার্চনা 
গ্রহণ করেন। কখন বা ন,ন/বিধ অলৌকিক ক্রিগার দ্বারা সকলকে চমংকৃত 
করেন। শ্বাসের মৃত পুত্রের প্রণদান, সদ্যরে।পিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরূে 
ফলোৎপাদন, সদ্য অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, স্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ 
ইত্যাদি কত শত অত্যাশ্চ্থ্য ব্যাপার এই সময সংঘটিত হইতে থাকে। কিন্ত 
সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয্জের অপূর্ব ভাঁবোচ্ছাসের নিকট এ সকলের মৃল্য 
ক্কি? এই সময় তাহার ব্যুস চতুর্কিংশতি বৎসর মাত্র । এই বয়সে তাহার 
প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাহার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন 
কি দিবারাত্রির প্রভেদ জ্ঞানও একেবারে অন্ত হিত হইয়া! যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ 
কূপে কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারে বিরাগ 
উপস্থিত হইল এবং দীন দয়াল প্রভু আসমুদ্র হিমাচল সমগ্রদেশে প্রেমবিলাইতে 
বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ী ও সন্ন্যাসীগণের স্যান্িধ্যলাত করিতে, এবং 
ূর্থগণের মন হইতে বিদ্বেষ তাব দূর করিতে কঠোর সন্গ্যাস্রত গ্রহণ হাসনা 
করিলেন এবং ১৪৩১ শক ( ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ) উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির গ্রতীর নিশায় 
গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাথের দ্রারূণ শীত উপেক্ষা করিয়া সম্তরণে গ্ গার 
হুইয়! স্ীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে ( কাটোয়ায় ) উপস্থিত হইয়া শ্ীকেশব ভারতীর 
সহিত মিলিত হইলেন। ভারতী কিছুণিন পুর্ব্রে একবার নবন্বীপে গিয়াছিলেন, 
তখন শ্রননিমাই তাহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, জুতরাং তাহাকে 
দেখিবামাত্র তিনি ভাহার সংকজ বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে নিত্যাননদ, গদাধর, 
মুহুদ্ধ, শ্রীচন্রশেখরা চার্ধয, ও ব্রচ্ষানম্দ ঠাকুর প্রভুর অনুসন্ধানে বাহির হইয 
কাটোদ্ায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাহারা এবং সমবেত অসংবা 
জনশ্রেদী কাতর কঠে তাহাকে এই._.দারুণ সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য বও 
অনুরোধ উপরোধ করিলেন, কিজা'গৌরের দ'চ দেখিয়। অবশেষে তাহারা সকলেই 
নিরন্ত হইলেন। ওধন শীগৌরাজ, চত্্রশেখর আচার্ধোর প্রতি বিধিযোগ্য সম 
আয়োজনের ভারার্পণ করিলেন। সমপ্ত আয়োজন শেষ হইলে শুত সংক্রানতিওে 
যখন গরৌরাঙ্জের মন্তক মুণ্ডনের জন্ত ক্ষৌরকারকে আহ্বান করা হুইপ, তখন 
যেই নরহুন্দর, প্রভুর অলৌকিক রূপ গুণে মুগ্ধ হইব] তাহার মনত শর্সে 


নদীয়। কাহিমী। ২০৭ 


সাহসী হইল না। পরে প্রভুর নিকটে আশ্বস্ত হইয়া ও বর পাইয়া দেই 
শোকাবহ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইকূপে প্রভূ ক্ষৌরকার্ধ্য সমাধা করতঃ 
সন্মান পুর্ধ্বক ভারতীর নিকট সন্ত্যাস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সম্গ্যাস গ্রহণের 
পর প্রভুর আর এক জগন্মঙ্গল নাম হইল “শ্টকফচৈতন্"। দীক্ষার 
পর গ্রতু প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া হঙ্কার করিতে লাগিলেন ও বাহু জ্ঞান শৃন্ত 
হই] যদদচ্ছা গ্রমন করিতে লাগিলেন । পরে কিয়দ্দিবদ পথে পথে হরি নাম 
নিধি বিলাইয়া প্রথমে ফুপিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শাস্তিপুরের অদ্বৈত 
আচার্যের গৃহে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তক্তবৃন্দ এমনকি তাহার পূর্ধ্ব 
নিন্দুকগণও প্রভু সন্গ্যাসগ্রহণ করিয়া অতি নিকটেই আিয়াছেন শুনিষ্া, প্রস্তুকে 
দেখিতে ফুলিয়া ও শাস্তিসুরে আসিয়া মিলিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত 
শাস্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুন! যাইর্ভেছল না। দেই 
সংখ্যাতীত ভক্তকঠের হরিধ্বনিতে তখন শাস্তিপুর মুখরিত। কবির কথায়, 
তখন প্রেমের বস্তায় “শ!স্তিপুর ডূবু ডুবু নদে ভেসে যায়।” 

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিব।হিত করিয়া প্রভূ, মাতা ও ভস্কবন্দের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ নীলাচল অভিষুখে যাত্রা করিলেন। নীলাচল চন্গের 
ইন্দু বদন দর্শনের জন্য উৎকণ্টিত হইয়', পথে সর্ব বাধাবিপাত্ত উপেক্ষা করিয়া 
প্রন পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিঝাহন করিয়া! তিনি তাহার 
সমভিব্যহারা শ্রপাদ নিত্যানন্দ, পডত অগদানন্দ, দ মোদর পুত, ও মুকুষ্দ 
দন্ত এই চারি জনকে লইয়া দ্বচ্ছন্দে রেমুণাযধ উপস্থিত হইলেন। তথায় 
প্রেমানন্দে যামিনী যাপন করিয়া তাহারা! রেমুনা ও কটকের মধ্যবর্তাঁ স্থান 
যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীসাক্ষীপোপাল দর্শনে গমন করিলেন। 
পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রতু ভার্গ নদীতে জান দানাদি সমাধা 
পু্ঘক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন নিতানন্্ এই স্থানে প্রতুর সন্গা/সের 
চিন্‌ ও সপ্জল দণ্ড খানিকে ভগ্থ,করিয়া নী জলে ভাসাইয়৷ দিলেন, তদবধি সেই 
নদী “দগুভাঙ্গা” নামে খ্যাত হইল কপোতেশবর ৭ শন করিয়া মহাপ্রভু আবার 
চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দ্দ,র যাইতেই, পুরীর এমন্দিরের চূড়া সকলের 
নয়নে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই এত দিনের অভীষ্ট বস্ত দর্শনে মহাশ্রতু 
€প্রমাবেশে হস্কার করিতে জাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া 


২০৮ নদীয়া কাহিনী 


প্রভু চকিতের মধ্যে উরীগন্নাখের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হুইালেন এবং লন দিয়া 
যেমন হ্রযুর্তি স্পর্শ করিলেন অমনি, প্রেমবিহরছিত হইয়। ভাবাবেশে মুক্ষি€ 
হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে সেই সময় ভুবন বিখ্যাত, নদীয়ার গৌরি! 
ধাহুদেব সার্বভৌম তথায় উপস্থিত ছিলেন।: তিনি সেই নবীন মন্গ্যাসীর 
অপূর্ব প্রেমধিকাশ ও অলৌকিক ভাবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রভুকে প্রাণ 
অমর্পণ করিলেন; ভাই যত্ব পুর্ন্ঘক জগন্ন:থের পরিকরগণঘ্ব'রা বহন করাইয়া 
প্রতুকে নিজ বাস ভবনে লইদ্া আসিলেন। সগোষ্থী শ্রীচৈত কিছু দিন সার্ক 
ভীমের বাটাতেই অবস্থান করিলেন। নিমাইয়ের মধুর সঙ্গে বেদাস্তবাদী শও 
শত সন্ধ্যাসীর গুরু, নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্দ্বভৌমের মন ভক্তিপথে ধাবিত 
হইল এবং শেষে শ্রীপ্রভৃকে বেদান্তমতে শিক্ষ: দিতে যাইয়া তিনি শ্বয়ংই তক্তি 
রশে গ্রলিয়া যান ও প্রভুর বড়ভূজ বূর্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবলী 
পচৈতন্ত শতক" নামে আজিও তক্তের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাম আনিয়৷ 
দিতেছে । 

এইরূপে পণ্তিতভূলশেখর শীর্দভৌম বিজীত হইলে ক্রমে বহু সন্থ্যাসী, . 
দ্বণ্তী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্পিঃচারে শ্রীগৌরা্ পদে আত্ম 
সমর্পন করেন । এমতে নাল/চলে ছুই মাস প্রেমানন্দে অতিৰ হিত হইলে পর 
প্রভূ এক দিন দলিণথল ভ্রমণে ইচ্ছ। প্রকাশ করত; ভ্ষগণের নিকট স্বীঘ 
অভিপ্রয় প্রকাশ করিলেন এবং শীঘ্র প্রত্যাগমন কবিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া 
একমাত্র কৃষদাস নামক জনৈক তক্তিমান বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৪৩২ শকের 
(১৫৯৯ শ্বঃ সঃ) বৈশ:খ যাসে দাক্ষিণ তা উচ্গায় করিতে যাত্রা করিলেন? 
পথে অচিস্থনাম, পরমান্ৃত, অলৌকিক এ্রশীশকি, প্রকাশ করিয়া প্রত দেহ 
চেষ্টাদি বিরহিত হইয়া নিত-্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন 
যখন তিনি জপ্মতীর্ঘে উপনীত হইলেন তখন, বাহথদেব নামে একজন মহাবা 
গ্রন্থ ভত্তিমান বাহ্ষণ আসিয়া গ্রভূর শবণাসন্প হইলেন। দয়ালঠাকুর ত।হাবে 
নিতাত্ত কাতর দেখিয়া সেই পুভীগন্ধময়, কীড়াসদ্ছুল ক্ষতবিশিষ্ট ্রাঙ্মণ্ে গা 
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* অহা দ্গিপাতা মণের বিবরণ বিতিত গ্রস্থে নানারণে. দেখা যায, কিন 
. সবাক্ষিণাত্য জমণের পথ সমস্ত গ্রন্থে একরপ নির্দেশ আছে। আমর! এখানে গ্রোবিন্দের ক 
অন্থমরণ করিলাম। | 
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নদীয়।-কাহিণী। ২০৯ 


আলিনন প্রদানে ধন) করিলেন। ব্রাহ্মণও দেবছুলভ শ্রীঅঙ্গের স্পর্শনুথ প্রাপ্ত 
হুইঝ্া তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভুর চরণে আত্মধিক্রয় করিলেন । 
এইরূপে আবচারে, পতিত, অধম, ছুজ্জন, কাম্মাল সকলকে সমতাবে কৃপাপুস্বক 
উদ্ধ'র করিয়া প্রভু জিয়ড় নৃদিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়া ক্ষীণনলীল। গোদ।বরী 
তীরে উপনীত হহলেন। পরে গোদাবরী পার হইয়া রাজমাহেক্্রীনপুরে গ্রমন 
করিলেন এবহ তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের 
মুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিত করিয়। এবঙ ত।হাকে আপনার ভুবনানন্দ মঙ্গলময় 
রূপ প্রদর্শন করির। মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্থত হইলেন। পূর্বের 
স্তায় নাম বীন্তন করিতে করিতে প্রন যে পথে চলিতে লাগিলেন তাহার 
চতুঃনার্বস্থ গ্রামে অননি অনন্ুভবশ্ী ভাবে প্রেমের ঝটিকা বহিতে লাগিল। যে 
কেহ তাহার দর্শনলাভ করিলেন তিনিই প্রেমে মস্ত হইলেন; আবার তাহাকে 
যিনি দর্শন বা স্পর্শ করিলেন তঁহারও এরূপ অবস্থা! হইল। এইরূপে সগগ্র 
দক্ষিণাত্যে অল্প গালের মধ্যে হরিনাম প্রচারিত হইল। প্রন রামানন্দের নিকট 
বিদায় লইরা প্রথমে ত্রিমন্দ্নগরে আগমন করেন; তথ। হইতে সিদ্ধবটেশ্বরে 
উপস্থিত হইলে তীর্থরাম নামক জনৈক ধনা, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই ন'মক বেশ্যা বপন 
দ্বারা তহাকে প্রলু্ধ করিতে চেষ্ট। করেন, কিনু প্রভুর শরচ্চন্ত্র মরিচীব শুভ্র 
চরিত্রের প্রভাবে আপনিই পবিত্র হইয়া সন্গযাস গ্রহণ করেন। সিঞ্বটেশ্বর 
হইতে মুন্নানগর, তথ! হইতে বেন্টকগ্িরী পরে বগুলাবনে ভীলপ্স্থ দরন্যকে 
উদ্ধার করিয়। গিরীশ্ব:র গমন করেন। গিরীশ্বর হইনডে প্িপদী নগর তথ! হইতে 
পণ। নরলিংহ দর্শন করির়। বিষুৎ কাঞ্চিতে, ক্রমে কালতীর্য, সন্ধিতীর্থ, চাইপত্নী 
নগর, ন/গরনগর, তাগ্ডোর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়। চণ্ডালু পর্বত পার হইয়া 
পদ্মকোটে, তথা হইতে ব্রিপাত্র নগরে তথ। হইতে এক হুদার্থ বন অতিক্রম পুন্বক 
রধামে উপনীত হয়েন | তথা হইচ্ষে সমুদ্র উপকূলে রামনাথ নগরে, পরে তথ! 
হইতে সেতৃবন্ধবামেশ্বরে উপনীত হইলেন। সেতুবন্ধ হইতে বহির্গত হইরা 
মাধবীববনে প্রবেশ করেন এবং তত্রপর্ণা পার হইয়। কন্াকৃমরীতে উপস্থিত 
হচ়েন। এখান হইতে ত্রিবাচ্ছুর রাজ্যে পদার্পণ করেন ও তদানীন্তন রাজ। 
রুদ্রপতিকে কৃতার্থ করিয়া, পয়েী, মহস্ততীর্ঘয কাছাড়, তদ্ধানন্দী, নাগপাতনদী 


রস্থতি পার হইয়া চত্রলে গমন করেন । তথ| হইতে চণপুর, ও ওক্রী ন্থর 
২৯ ঃ ্ 
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অতিক্রম করিয়া পুর্ণনগরে অর্থাৎ বর্তমান পূর্ণানগরে উপস্থিত হয়েন। তৎকাল্সে 
এই পৃর্ণানগর বিদ্যবচর্চার জন্ত অতি প্রসিদ্ধ ছিল! এখান হইতে জোজুরীনগর পরে 
চোরানদীবন অতিক্রম করিয়া নাসিকে প্রবেশ করেন। নাসিক হইতে বহির্থত 
হইয়া ত্রিশ্বক, দমননগর, ভঁরোচ প্রন্ভৃতি পশ্চাৎ করিয়া বরদারাজ্যে পদার্পণ 
ফরেন। তথা হইতে সমদ্ভিশালী আহমদাবাদ, ঘোগা, জাফরাব,দ প্রভৃতি অতিক্রম 
করিয়া সোমনাথে আগমন করেন। সোমনাথ হইতে গৃণার পর্দত অতিক্রম 
করিয়া ১ল। আত্থন দ্বারকা, তথ। হইতে ১৬ আশ্বিন নম্দ,তীতে দোহ।দনগর, ক্রমে 
কুক্ষি, আমঝোড়া, মন্দুবা, দেওখর, চণ্তীপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া রাস 
রামান্দের বাসভুমি বিদ্যানগরে গমন করেন। তথায় কিয়দ্দিবস অতিবাহিত 
করিয়া মহানদী পার হইয়া স্বর্ণগড়ে প্রবেশ করেন। তথা হইতে মন্বলপুর, 
দ্বাশপাল প্রসৃতি পশ্চাৎ করিয়া! আলালনাথে প্রত্যাবস্তন করেন। এই আলাল" 
নাথ হঈতে প্রত মমভিব্য/হারী কৃষ্ণপাসকে নীলাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যা- 
নন্ব'দি তাহার আগমনবাত্তী। প্রাপ্ত হইয়৷ মহা কুতুহলে তথায় আসিয়া প্রভুর সহিত 
মিলিত হইলেন। প্রহুও তাহাদের প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে কীর্তন রক্ধে 
নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে শ্রীকষ্ণ চৈতন্ত শত শত যোজন গণ, 
অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদী অতিক্রম করিষা এবং পধিনধ্যে শৈব, রামাৎ, বৌদ্ধ, 
এমন কি মুসলমান, পাঠান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ত সংপ্রদায়ী ও ধর্্মাবনশ্বী সহত্র 
সহস্র ব্যক্তিকে বৈষণবধর্ট্ে দীক্ষিত করিত! এক বসর আট মাস বড়বিংশতি 
দিন পরে (১৫১১ প্বঃ ১৪৩৩ শকে ) ওরা মাঘ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন। প্রভ্যাবর্তনাস্তে কাশীমিশ্রের ভবনে রহিয়া শ্র/চৈতন্ত মহাপ্রহ 
নীলাচলবাসী অগংখা ভক্ষবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের ডকতপরণ 
পুজাদি গুহণ করত; তাহাদিগকে কুতার্থ করিলেন। এখানেই চৈতগ্নীলার 

অর্ধপাত্র শিখি মাইতি রামানন্দের পিত৷ তবানন্দ ও তাহার আর চারি পুন, 
প্র্গযয় হি এবং ছুই পূর্ণপাত্র স্বরূপ, দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রদর 
মিলন হয়। শ্রীপাদ অবৈতপ্রতৃ মহাগ্রভূর প্রত্যাগমনের কুশলবার্তা পাই 
যহাল্সাত্দে মহ্োৎসবে রত হইলেন, পরে তিনি সমবেত তক্তগণের একাঞ্তিক 
উসকে বিচলিত হইয়। শচী ও বিছ্ুরিযার আদেশ লইয়া, মুরগী রি 
্র্ৃতি খহ শ্রীপুর ভ্ষ সমভিব্যহারে রখযাত্ার অব্যবহিত ূ্দে অচৈগর 
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স্মরণ পূর্বক প্রভু মিলনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্র! করিলেন। নীলাচলে প্রাপাধিক 
প্রিয় প্রহুকে প্রাপ্ত হইয়। ভক্তগণ সংকীর্তশানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ যাত্রার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। প্র দিন 
প্রভু প্রত্যুষে ্নাদি সমাপন করিয়া ভক্তবুন্দ সঙ্গে রথযাত্র। দর্শনে গমন করিলেন। 
সেই হুসজ্জিত পতাকাদি শোতিত শ্র্রভগন্নাথ বিরাজিত অপূর্ব রশ্রী। দর্শনে 
দু প্রেমাবিষ্ট হইয়৷ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহজ্ঞান বিরহিত হইয়া 
ভুলুস্ঠিত হইলেন! এই সময়ে উত্কলাধিপতি রাজ। প্রতাপরুদ্র, খিনি বিষয়ী 
বিধার বহু চেষ্টাতেও এতাবহ প্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হয়েন নাই, দ্বীন বৈষ্ণব, 
বেশে তথায় গমন করিয়া বাহ্থ জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাদ সম্বাহন করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং শ্রমস্তাগবং হইতে সময়োচিত এক শ্োক পাঠ 
করিলে প্রেমের পাগল ঠাকুরটী, ভাগবত শ্রবণে বাহ্থ পাইয়া ও উল্লসিত হইয়া! 
রাজাকে দৃঢ় আলিম্বন করিলেন। এইরূপ নানা মহোৎ্সবে রথধাত্র। সমাপ্ত 
হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ কার্তিক মাহার উখান ছ্বাদশী পধ্যস্ত নীলাচলে বা 
করিলেন পরে প্রভুর, আদেশ ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে । কেবল 
মাত্র গন্গাধর দর্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর প্রতি 
দশজন প্রভুর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বংসর অতিব/ছিত হইল। গৌড়ীয় 
ভক্তগণও গ্রাতিব২সর প্রন দর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় 
বৎসরে প্রভূ যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্যত হইলেন তখন তিনি শীপাদ নিত্যা- 
নন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রত বংসর নীলাচলে না আসিয়। তিনি গৌঁড়ে 
রহিয়া আচগ্ালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বৎসর কাল নীলাচলে 
অবস্থিতি করিলেন। অনস্তর সার্ধ্বভৌঁমাদি ভক্তগণের সম্মতিত্রমে গৌড় হইয়া 
বম্দবন যাইবেন এইন্ধপ স্থির করিয়। বিয়৷ দশমীর দিন প্রভাতে প্রভু নীলাচল 
চন্দ্রের ইন্দৃবদন দর্শন করিয়া শুভযাত্রা করিলেন। পরে কটকে আসিয়া সপরিবার 
প্রতাপ রুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রভু নীলাচল ত্যাগ কয! গৌঁড়াভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন এবং কিছুদ্দিনে শ্ীপাট খড়দহের নিকটবন্তাঁ পাণিহাটী গ্রামে র্া্বব 
পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এই রাঘব, প্রভুর একজন অতি শরিয়ত 
ছিলেন। এখান হইতে তিনি শ্বাস পৃণিতের কুমারহটস্থ নৃতন ভবনে 
উপস্থিত হইলেন। কুষার হষ্ট (বর্তমান হানিসহর গ্রাম) এনপাদ ঈশ্বরপূরীয় 
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জন্স্থান, তাই এখানে আসিয়া প্রত ছুর্পভ জ্ঞানে কুমার হট্রের ধুলিবেখু উত্তরীয় 
অঞ্চলে বাধিতে লাগিলেন। তক্রপ্রধান ভাগ্যবান শীবানকে কতার্থ করিয়া 
ভক্তগত প্রাণ প্রভু কাঞ্চনপন্লীর (বর্তমান ক্লাচড়াপাড়া ) শিবানন্দের ভবনে 
গমন করিলেন। তথা হইতে উক্ত গ্রামবাপী বানুদেবের বঝাটীগধন করিলেন। 
এই যে প্রভু নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সে একাবী আমিতেছেন না; যে অপূর্ব শক্তি প্রকাশ 
করিয়৷ তিনি দাক্ষিণ-ত্য প্রভৃতি হরিনাম প্ল'বিত করিয়াছিলেন, এই সমগ্র পথেও 
সে শির পূর্ণ বিকাশ করিয়! চলিতেছেন আর তাহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জনপ্রবাহ 
এক মহ। আকর্ষণের বলে পন্চা্ৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। শ্রীপ্রভ কাঞ্চনপল্লী ত্যগ 
করিয়া নৌকাযোগে শাস্তি পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, আর অমনি অসংখ্য লোক 
কুলে কুলে তাহার অনুসরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত 
শ্রীইীঅদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অস্বৈত মন্দিরে শুভাগমন করিলেন । বহু'দন 
পরে চিরবাঞ্তিত হারানিধিকে পাইয়' অন্বৈতদি ভক্তগণের যে মহানন্ৰ জাঞ্সিল 
তাহ বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শগগ্তিপবর হইতে নবদ্বীপচল, শগীছুলাল। 
শ্ীবিষ্প্রিরারবপ্ধত, নদারার সর্ধবন্ প্রহ্ নবস্বীপের একাংশ বিদ্যানগরে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। আর কিছুদিন এই চির প্রিয় ভূমিতে শাগ্ছিতে থাক্হির 
মানছে গোপনে সার্বাতৌমের ভ্রাতা বাচম্পতির গৃছে উপরীত হইলেন। বাচম্পতি 
গৃহহারে বৈকৃঠনাথকে অতিথিপ্রাপ্ত হইব। আনন্দে দিশেগায়। হইলেন, আর 
পুলকপুরিত অঙ্গে গোপনে প্রভুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রহর 
নবহ্ুপ আগমন বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক মর 
আদিতা বাচস্পতির গৃহপ্রান্থণ পূর্ণ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে প্রন্থণ 
পূর্ণ হইয়া গেল, তখন মকলে নিকটবর্তী রাস্তা ও মাঠ সমবেত হইতে লাগিন। 
ফ্রেমে যখন তাহাতেও স্থান সংকূলান হইল ন--তখন লোকে অপথ, বন, স্ 
বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরপে বিদ্যনগরে যখন মহাজনতা 
হইল, তখন লীঙ্গাময় প্রন বাচষ্পতির গহত্যাগ করিয়া গঙ্গার তটস্থ কুিয়াগ্রাণ 
মাধবদাসের বাটী যাইয়া উপধীত হইলেন। এই কুলিয়াতেই পরম ভাগ 
লেবানন ঠাকুরের অপরাধ ভঙ্জন হয়। তিনি পূর্ন মারাবদী ছিলেন এক 
শ্রমন্তাগবতের ভক্কিহীন ব্যাধ্যা করিতেন। প্রভুর নবহীপ বাসকাগে দেবানপর্কে 
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তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মহান্ধ দেবানন্ন প্রভুকে চিনিতে না পারিয়া 
গার কথা এবহেল! করিযাছিলেন। এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কপার 
দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়। প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয়াময় প্রভুও 
সাহার সর্দ্ঘ অপরাধ ক্ষম! করিয়া তাহাকে আপনার নুশীতল বক্ষে গ্রহণ কগিলেন। 
দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, শুতরাং আপনার হুথাপেক্ষ। পরের হুখের 
প্রতি তখন তাহার দৃষ্টি সমধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহম পাইয়া বর প্রার্থনা 
করিলেন যে, “যে কেহ এই ক্ষেত্রে আসিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্নক ক্ষম! প্রার্থনা 
করিবে প্রভু যেন অবিচরে তাহার অপরাধ ভগ্তন করেন।” প্রুও ভক্তিমান 
দেবানন্দের প্রার্থনায় তাহ|র অভিলধিন্ঠ বর প্রদান করিলেন। তদবধি কুলিয়! 
“অপরাধ ভঞ্জনের পাট” বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের এমনি দুর্ভাগ্য 
যে এই শ্রীপাটের নিদর্শন নবদ্ধীপের অন্বিকটে কোথাও পাওয়া যায় না; বুঝি 
গঙ্গাদেবী এই লোভম্ধ পবিত্র তীর্থের মায়! ছাড়িতে না গারিয়া আপনার পবিত্র 
বক্ষে ইহাকে রক্ষ/ করিতেছেন। এই কুলিয় গ্রামেই প্রভু আত্মজনের নিকট 
শেষ বিদায় গ্রহণ করেন। এইখানেই শ্রীমতি বিষুৎপ্রিয়াদেবী তাঁহার সহিত 
মিলিত হয়েন এবং ত্রিলোক পুজ্য স্বামীর শ্বেহের শেষ নিদর্শন ম্বরুপ তাঁহার 
শ্রীপদের কা্টপাহুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষুতপ্রিয়া শরীপ্রভূর আদেশ 
ক্রমে তাঁহার শ্রীবিগ্রহ মূর্তি স্থাপনা করেন। বিষুতপ্রিয়া স্থাপিত এই মূর্তি 
অন্যাপি বিদ্যমান আছেন। 

কুলি হইতে মহাপ্রভু গঙ্গার তীরে তীরে রামক্েলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। 
এই রামকেলী গ্রাম তদানীত্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ। 
পাঠান বংশীয় সৈয়দ হুসেন সাহা তখন এখানে স্থাবীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
এই হুমেন সাহার রাজবীয় সভায় রূপ ও সনাতন নামে ছুই ভ্রাত। প্দরির খাস ও 
সাকার মল্লিক” পদে অশিষ্িত ছিলেন। এই ছুই ভ্রাতার রাজ সংমারে যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল। ইহারা সতত মুদলমান সহ্বাসে যাবনিক ভাব প্রাপ্ত হইলেও 
পু মংস্কারবশত; বিলক্ষণ তক্তিমান ছিলেন। প্রন ইহ্থাপ্দিগকে উদ্ধার করিয়া 
গৌড় হইতে শস্তিপুরে অ্বৈতভবনে গমন করিলেন । তথায় কিরদ্দিবস অতি- 
বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে বর্ষার চারিমাস 
অতিব/হিত করিয়া তিমি একদ। বলভপ্র নামক জনৈক ব্রান্ষণকে সঙ্গে লইয়া 
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রাত্রিশেষে গোপনে শ্রীবন্দাবন বাত! করিলেন। ইচ্ছামর প্রতু (লোকচক্ষু হইতে 
আন্তরালে থাকিবার মানসে বিসথে শ্বাপদ সস্কুন ছূর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন কর; 
অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীঘ্ব পুরাতন ভক্ত তপন ঘিশ্রের ভবনে 
কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন। পরে তত্ানীস্তন কাশীর জগংগুরু, মহা 
মহোপাধ্যা় পণ্ডিত, দণ্ডী সন্গ্যাসীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বরের গ্তায় মহামান্ত 
প্রঙশানন্দ সরস্বতীর সহিত সে যাত্রা! সাক্ষ্যাৎ ন! করিয়াই, শরীপৃন্দাবন দর্শনে 
অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়। মথুর|ভিমুখে ছুটিলেন এবং পীন্রই শ্রয়াগে আগিয়া উপণীত 
হইলেন। এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রভূ যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই অকাতরে 
প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন ; অর্থ খাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যে অপূর্ব শর্তির বিকাশ 
করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিলেন। এইরূপে পথে প্রেম বিলাইয়। ও 
স্বয়ং ভাবাতিশয্যে বাস্থ বিরহিত হইয়! প্রভু টলিতে টলিতে বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন 
করিতে লাগিলেন; এক্ষণে সম্মুখে চির/ভিলফিত, চিরাকাঙ্ঘিত শ্রীযমুনাদর্শনে 
প্রন প্রেম বিহ্বল হইয়া যমুনায় ঝাম্প প্রদান করিলেন। এইরূপ যেখানে যেখানে 
যমুনা দর্শন পাইলেন সেইখানেই মহাকুতুহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ প্রেমে অচেতন হইয়া প্রত মথুবায় আসিয়া উপণীত হইলেন এবং তথা 
হইতে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে বুন্দাবনের নামমাত্র শ্রবাণ 
প্রভুর সৃন্থ হয়, যাহার ধৃলীরেণু পাইলে ছল'ভ জ্ঞানে মহানন্দে প্রভু কালাতিগাত 
করেন, বহুদিন হইতে যেখানে আসিবার জন্ত তিনি উন্মত্ত আজ সেই মধুর 
শীবৃন্দাবনে আলিয়া যে প্রেষের ঝটিকা প্রবাহিত করিলেন তাহ! বর্ণনাতীত। 
মুক্তি ছার পরমারাধ্য পরম ভাগবত শ্রীকঙ্দাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভতগণ 
সে তাবের কথঞ্চিং আতাষ দিয়াছেন মাত্র। ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে তনয় হইয়া 
প্র চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবন পরিক্রমায় রত হইলেন এবং লুপ্তপ্রা 
মহাতীর্ঘগুলি এক একটী করিয়া প্রকাশ কার্রলেন। আজ যে বিশাল পুরীকে 
আমরা বৃন্দাবন বলিয়! পুজা করিয়া থাকি তাহা ক্ীমহাপ্রত্র প্রকাশিত। 
বৃন্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়! ইচ্ছাময় প্রভূ পুনরায় প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন 
ফরিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি পাঠানকে কৃষ্ণনাম দিয়া উদ্ধার করিলেন! 
এই ভাগযহান পাঠানগণ প্রভুর কুগায় মহাতাগবত হইত সর্বত্র কৃষণনাম প্রচ 
করিতে লাগিলেন এবং ইহারা পাঠান গেঁসাই নাষে খ্যাত হইলেন । এইকগ 
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পথে হরিনাম নিধি বিলাই পরদু প্রয়াগে প্রত্যাবর্তন করিলে কপ গোস্বামী 
আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন) রূপ সন/তল প্রভুর চরণরেপু, লা 
পর্যন্ত রাজবশ্ম ত্যাগ করিযাছিলেন। রূপ শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার সংবাদ 
পাইয়। আপনর সমস্থ সম্পদ দি বৈধ্বগণকে বন্টন পূর্বক প্রভু মিলনে খাত্রা 
করেন এবং বহুপথ পর্ধ্যটন করতঃ প্রয়গে আসলে তাহার যনোবন্ধ। পূর্ণ হয়। 
প্রহু, রপকে সঙ্গে লইয়া এখান হইতে কাশীধাঁমে উপণীত হয়েন। কাশীধাম 
তখন মায়াবী সন্ন্যাসী ও দণ্ডাগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী সেই বাজ্যের 
রাজা, তাহার শিষ্য সংখ্যা তখন দশসহত্র, আবার এই দশসহত্র শ্িষ্যের প্র:ত্যকের 
ছুই, চারি, দশটী করিয়া চেলা) হুৃতরং প্রকাশানন্দকে তৎকাবীন সন্ব্যাসী 
শিরোমণি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সন্ন্যাসী প্রধান কাশীধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত 
পুনরাগমন করিবাছেন এই সংবাদে, কাশীবাসী, মায়/বাদী সন্গ্যাসীগণ নান/মতে 
সব্ধত্র তাহার নিন্দা করির। বেড়াইতে লাগিলেন। প্রন্থর ভক্তগণ এই নিন্ব'বাদে 
যং্পরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিলেন এবং পরিশেষে সকলে যুক্তি করিয়া! একদিন 
তাহাদেরই একজনের বাটীতে কাশীর সমস্ত সন্গ্যাসীকে নিমন্্র» করিয়া আনয়ম 
কৰ্ধিলেন। সে সভায় তাহার! প্রভুকে অহ্ব'ন করিলেন কেনন। তাহাদের মনে 
দু প্রতীতি ছিল যে একবার মাত্র শ্ীগ্রভুর চক্্বদন দর্শন করিলে ও তাহার সাঁংত 
মিলিত হইলে তাই।দের আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না। ক্রমে ষকল্ত সন্ন্যাসী 
সমবেত হইলে প্রকাশানন স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্চৈতন্তর 
অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । এ দিকে প্রভু ধন শুনিলেন নভায় দশসহজ্রের উপর ও 
সনত্াসী সমবেত হইয়াছেন এবং সকলে তাহার জন্ত উদ্ূশ্রীব হইয়াছেন, তখন, 
অতি দীনবেশে সনাতনাদি চ/রিজন মাত্র সঙ্গী সমতিব্যাহারে সভায় উপস্থিত 
হইলেন। মন্গ্যাসীগ্রণ এতাবৎ প্রভুর নিষ্খ। করিয়া বেড়াইলেও কখন তাহাকে 
ইনি করেন নাই এবং মনে করিরাছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ৈতন্ত ভারতী বুদ্ধি 
তাহাদেরই মত একজন দাত্তি$. পুরুং__হত তাগাদের অপেক্ষ ও দ/ভ্তিক; 
কিন্ত যখন তাহারা প্রভু? দীন্যতিণীন যৃত্তি ও মকফুন ইইৈস্থবেশ দেখিলেন এবং 
তাহার বিন নগ্র বচন হুধা পান কন্িলেন স্তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল 
যে এই নিরাহস্কার দেব হুল পকঘটাকে খনর্থক [হংস। করিয়া তাল কার 
ফরেন বাই+ যার ঘখন গররষ পঞ্ডিত প্রভূ শাসখুক্ষি অহুমারে ভহাদের 


২১৬ নদীয়া-কাহিনী।: 


সমস্ত কুতর্ক জাল ধণ্ডন করিয়া, মায়াবঝাদের অস্ারত্ব প্রতিপাদন পূর্বক, বিশুন্ক 
মত এবং ভক্তির শ্রে্টত্ব স্থাপন করিলেন তধন, তাহার অপুত্তব বিচার শক্তি, 
অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্ত পাণ্ডিত্য দেখিয়। সকলে নির্বাক হইয়া 
রহিলেন। পণ্ডিত গ্রগণা, হুকোমল চরিত্র প্রকাশ নন্দও প্রভুর প্রেম-ভা্তণূর্ 
শান্ত ব্যাখ্য। শ্রবণ করিনা একবারে মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন এবং ভাবাতিশয্যে প্রন 
চরণে শরণ লইলেন। এই প্রঞশাননই, প্রভুর কৃপ।কণ। লাভ করতঃ উত্তর কালে 
বৈষ্ণব জগতে ভক্ত শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্য/ত হব়েন। এই মহাপণত 
প্রভুর গুণাবলী স্মরণ করিয়। যে হুমধুর স্তববলী রচনা করিয়াছেন তাহাই 
«চৈতন্ত চক্্রামৃত” নামে খ্যাত। হনি এক স্থানে ছুঃখ করিও বলিতেছেন_- 

প্ৰঞ্চিতে হম্মি বঞ্চিতোহুম্মি বঞ্চিতোহম্মি ন সংশর। 

বিশ্বং গৌরবুসে মখ্ধৎ স্পর্শেপি মমনাভব ॥ 

দত্তে নিধায় ₹ৃণকং পদঘোর্িপত্য-_- 

--কৃত্বচ কাকুশতমেতদহং ত্রবীমি । 
হে মাধব সকল মেব [বহায় দৃণাদ-_ 
--গৌরাক্গচন্ত্র চরণে কুকত নুরাগহ 7” 
এইরূপে কাশীতে হরিনামের ধ্বজ! উন্তেলন করিনা এবং প্রবেধানন, 

সনতন.দিকে শিক্ষ। শ্রদ.ন পু্পক শ্রবৃন্দাবনে ধর্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করির। শ্রী 
পুনরায় নীল/চলে খাত্র! করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইলে গুরূপ দাগের 
এ সংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীর তক্তগণও পৃর্সের স্তায় শচামাতার 
অনুনতি গ্রহণ করিয়। প্রতি বৎসর রখধাত্রার পৃর্দ্দে নীলাচলে আসিরা প্রহর 
সহিত মিলিতে লাগিলেন । নীলাচলে প্রত্যাবস্তনের পর হইতেই ক্রমে গ্রাম 
প্রন নিশিদিন বাহা বিরহিত হইয়া! মহাভাবসাগরের অতলগর্ডে নিমজ্দিত হইতে 
লাগিলেন । ক্রুমে যতই দিন গত হইতে লাগিল শ্রপ্রভুও প্রেমবৈকল্যও ততই 
বৃদ্ধি পাইতে লাগল । এ অবস্থাও. অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রেনেখ? 
অবস্থ। ক্রমেই অধিক বন্ধিত হওয়ায় ভূ আর প্রায় কাহারও সহিত বাকণগ 
করিতেন না। এই সময়ে গাহার প্রেমবিকার জনিত নানা প্রকার অদ্ভূত ও 
অপূর্প সত্বিকতাব প্রকাশিত হইতে লাখিল। দ্বরূপ দামোদর ত্গণ 
্রকদিন এভৃকে গৃছে দেখিতে ন। পাইয়। গঁ।হার অনুসন্ধানে দগগাথের মিং২%র 
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সমীপে উপস্থিত হইলে দেখিলেন, শ্রী প্রভু বাহাবিরহিত অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়া- 
ছেন। শরীর নিপ্ন্ম-__নাদিকার শ্বাস প্রশ্ব/সের লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে 
ন,-_হস্তপদাদির সমুদয় গ্রস্থি শিথিল হওয়ায় শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে_- 
কেবল চর্মাচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র। প্রভুর এইকূপ অবশ্থ। দেখিয়া ভক্তগণ 
মহাশোকে হাহাকার করিয়া উঠিলেন__ 


"স্বরূপ গোসাঞ্রি তবে উচ্চ করিয়া । 
প্রভুর কানে কষ্চনাম কহে ভক্তগণ লএগা। 
বহুক্ষণে কুষ্চনাম হুদয়ে পশিল। 

হরিবোল বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিল” ॥ 


অপর এক দিবস আচম্বিতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে শীপ্রতৃ 
দক্ষিণ সিংহদ্বারে ধাইয়। মুচ্ছিত হইয়া পর্ড়িলেন। ভক্তগণ যাইয়া দেখিলেন যে, 
প্রভুর সেই ুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুম্মাগডাকার ধারণ করিষাছে। হস্তপদাদি যাবৎ অন্গ- 
প্রত্য্ দেহাত্যন্তরে প্রবেশ করিমাছে; তখন সকলে মিলিয়! সেই বঝুবপু বহন 
করতঃ গৃহে আনিলেন। আর-- 


“উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্তন। 
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥” 


অপর এক নিশিতে প্রভুর প্রেষোন্মাদ সাতিশয় বন্ধিত হওয়ায়, চত্ররশ্মী 
বিভাসিত, চাকচিক্যময়, তরজায়িত, হুনীল পদ্পোধীবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকৃফের 
জলকেলী ক্ষুর্তি হওয়ায় যমুনাত্রমে তিনি সযুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রান করেন। এ দিন 
ভক্ঞগণ বহু অনুষন্ধানেও যখন প্রভুর কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন প্রভু বুঝি 
অন্তধ্ণন করিলেন এই মনে করিয়! সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই 
সময়ে স্বরূপ দামোদর একজন ধীবরকে হরিধবনি করিয়া উদ্মত্তভাবে নৃত্য করিতে 


দেখিয়া, সন্দিহান হইয়া ই ধীবরকে শ্রী বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা 
চৈতত্ত চরিত মৃতে-_. 2 - 


“কহ জালিয়া দিকে দেখিলে একজন। 
তোমার-এই দশা কেন কহত কারণ ॥ 


ও 
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ব্জালিয়। কহে ইহ! এক মনুষ্য না দেখিল। 
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ 
বড় মতস্ত বলি আমি উঠাইল যতনে । 
মৃতকে দেখিতে মোর ভত় হইল মনে ॥ 
জাল খসাইতে তার অঙ্গস্পর্শ হইল। 
স্পর্ধ মাত্ত সেই ভূত জদয়ে পশিল ॥ 
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল। 
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ 
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিব! ভূত কহনে না যায়। 
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় 1” 
ভাগ্যবান জালিয়া যখন এইক্কপে প্রহর রূপ বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ 
আনন্দে হরিপ্বনি কৰিয়। উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমুদ্রতটে যাইয়। দেখিলেন 
দেই কমলামেবিত «পুরট-হুন্দর-ছ্যুতি কদশ্ব সন্দীগীত” শ্ীঅঙ_ 
“ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব কায়। 
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিখিল তন্মু চণ্ী লটকায়। 
দূর পথ উঠাইয়৷ আননে না ধায় ॥” 
তখন সকলে মিলিয়া প্রভুর সেবায় রত হইলেন। কেহ আদ্র কৌপীন দর 
করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণ! ছাড়াইতে লাগিলেন; 
কেহ কেহ বহির্ধাস পাতিয়া শয্যা প্রত্ত করিয়া প্রভুকে সেই শয্যায় শাঠি 
করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া৷ তখন উচ্চ হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন 
ব“কতক্ষণে প্রস্ভৃকাণে শক পরশিল। 
হুস্কার করিয়া প্রভূ তবছি উঠিল ॥” 
উপহূণপরিপ্রতৃর এইরুপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন রি 
তত্কগণ চিন্তিত হইলেন। সকলের মনে কেমন একট' আশঙ্কা ভন্মিল যে গ 


বুঝি তাহার! তাহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রদুকে আবদ্ধ খাখিতে পারেন না) 
এই মর্প্রহ্থী ছিননকারী নিমারূণ কথা মনে হইলেও কেহ সুখে আনিতে গারিদে 
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না। তাই মকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিনা সতর্কে প্রহকে রক্ষা করিতে 
লগিলেন। কিন্তু তাহাদের এই প্রেমপুর্ণ সত অনুবদ্ধে কোন ফল হইল লা, 
কেননা ইচ্ছাময়, লীলাময় প্রভু থে মহৎকারধ্য সাধন করিতে গোলক ত্যাগ করিয়া! 
মর্ডের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই মহানকারধ্য, অর্থাৎ 
“জীবে দয়া, নামে রুটি” আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়া! সম্পন্ন 
হইয়াছিল। নুতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব প্রেমময় লীলার অবসান 
কাল নিকট হইয়া আসিতেছিল। 

একদিন তক্তগণকে লইয়! বৃন্দ বনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভু 
তাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হইলেন এবং উঠিয়। দ্রুতপদে জগন্লাখদেবের শ্রম্টিরাতি- 
মুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও তাহার পশ্চাৎ্ পণ্চাৎ ছুটিলেন। প্রন ক্রুতগমনে 
রান্মরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদ্ধার আপনা হইতে ক্ষুদ্ধ হইয়া গেল। 
বাটার অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রতৃতি স্থানে ছুই একজন জগন্নাথের সেবক 
উপস্থিত ছিলেন। তাহারা, প্রভুকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগর!থ দেবকে 
আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষণেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ 
করিয়া ভ্রুত আসিয়া ঘ্বারমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়৷ মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন কিন্ত কেহই আর প্রতুর সাক্ষ্যাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রভুর 
অন্তরধন বুঝিতে পারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
মুহুর্ত মধ্যে এই মহাশোকের বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, এবং দেখিতে 
দেখিতে শ্রমন্দির শোকাকুল ভক্ত বৃন্ধে পরিপূর্ণ হইয়। গ্রেল। ক্রমে এ নিদারূণ 
সংবাদ ভারতবর্ষী'় যাবতীয় তক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে 
যে মহাশোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি সম্পূর্ণ 
অক্ষম। | 

এইন্ধপে ১৪৫৫ শকে এই অপুর্র্ঘ ঘেবলীলার অবসান হয়। এই অনিয়ম 
চরিত, কণকপুতলী, প্রেমের মুর্তি দেবশিগ্টা ১৪০৭ শকে নবহীপে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়া” চতুর্ধিংশতি বৎসর বয়ঃকালে গ্্রীকেশব ভারভীর নিকট কাঞ্চন নগরে 
সমস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক ছয় বৎসরকাল তারতের সর্ধবতীর্ঘ পর্ধাটন পূর্বক, 
বনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন ও ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর 
ব্মক্রম কালে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক, অপুর্ধী জীবনে যে হুগভীর- 
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প্রেম, অনস্ত্-ভাবসমাবেশ ও অপূ্বব ভঙ্জির উচ্ছাস প্রকটিত হইয়াছিল, তই 
_হুবিস্তারে বর্ণন! করিতে হইলে একথানি সবতত্ত্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা এই 
বল্ল কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্যাক্পোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে চে 
গাইয়াছি। যে মধুর হইতে হুমধুর পবিত্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণন| করিলেও 
কিছুই বলা হয় না, ধাহ'র এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার ও ভাবা 
করিলে এক একখানি হুবৃহত গ্রন্থ হইতে পারে, মেই মহাপুরুষের মহান চরিত 
গ্লাথা এই স্বজ্প কষ়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা কর] বাতুলতা মাতর। 
তবে এই মহাপুকুষকে নইস্কাই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে মর্কাগ্রে 
তাহারই প্রেনময় কাহিনী মনে আসে বলিয়৷ আমার এই হান্তদ্বর উদ্যম। 


নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় | 


বর্তমান ন্দীরার জনসংখ্যা ১,৬৬৭,৪৯১ জন। ইহার মধ্যে ৬৭৬,৩৯১ 
সংখ্যক নরনারী নান! শ্রেমীতৃক্ত হিন্দু; ৯৮২, ৯৮৭ জন মুসলমান, ৮৯১ জন 
ৃষ্টান এবং অবশিষ্ট সংখ্যক নান। ধর্্াবল্থী। 

ুর্ববন্তা সংখ্যা গুলিতে দৃট্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, নদীয়া, হিন্দু 
প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিমাবে এখ'নে মুসলমান্রই প্রাধান্ত অধিক। 
ইহার কারণ নিম্ন লিখিতরূপ অনুমান করা যায়। ১ম,-মুসলমানাধিকারে সময়ে 
সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ স্থারা গ্রামকে গ্রাম মুসলমান করিয়াছিল । ২য়, 
হিন্দুর মধ্যে যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজের চক্ষে অতি দ্বুণত ভাবে 
দষ্ট হইত, তাহারা তাৎকালিক দেশের রাজার সহিত সমধন্ম্ী হইন্বা। কথঞ্চিৎ 
উন্নত হইতে চেষ্টা করিযাছিপ। এখনও যে এতদ্দেশে ভদ্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় 
ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খ্ষ্ধর্মান্ুবর্তন করিয়া থাকে তাহার কারণও এই। 
শয়৮-ঢাকা ও মুরসিদাবাদের মুসলমান প্রভ/ব নদীয়া! প্রভৃতি স্থানে প্রবল 
ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল 


মুমলমান। 


নদীয়৷ জেলার মুঘলমানগণের অধিকাংশই দরিদ্র কৃ্িজীবি মাত্র। কচিৎ 
কোথাও ছুই একজন বাঃষ্ঠ লোক ঘৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুসলমানগণের 
আচার ব্যবহার অনেক বিষয়ে হিন্গুর ভ্ভায়। এমন কি হিন্দুর কোন কোনও 
দেব দেবীও ইহাদের অনেকের নিকট বিশেষভাবে পুজা পাইয়া থাকেন। ইহাদের 
মধ্যে বদযাচ্চা অথবা অন্ত কোনরূপ উন্নতি কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে মা। 
ইহাদের মধ্যে সয় ও হজ উদ শরেমীর লোকই বিধ্যমান এবং অরধিকাংশহলেই 
ধর্ম সম্বন্ধে ইহারা একেবারে অন্ধ । যাহা বংশগত প্রধা চলিয়া আসিতেছে, 
মাত তাই উদ্যাপন করিয়াই ইহারা ধর্মাচরণ সম্পন্ন হইল মনে করে। ইনজানীং 
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পারন্ত ভাষার চর্চা আদৌ না থাকায় ইহাদের মধ্যে ম*গ্রদ যি ধরধপস্তক সন্নধ 
কোনও জনই হৃষ্ট হয়না। মুসলমান মোন্াগণের অচিরাৎ এ বিষয়ে দি 
আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ, অন্তথা আর কিছু দিনে এই সকল নিরক্ষর মুসলমানের. 
অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে 7 কারণ, দেখা যায় যখন যে জাতির ধরব নট 
হইয়াছে তখনই সে জাতির আত্যস্তরীণ অধঃপতন সংঘাত হইয়াছে। এই 
জেলার সিয়া অপেক্ষা হুষ্নীর সংখ্যা আধক। এই সমগ্র মুসলমান সমষ্টি প্রধানত; 
সিয়৷ ও হুন্ধি হুইতাগে বিভক্ত হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের আবার কতকর্গাণ 
করিয়। শাখা বিভাগ দৃষ্ট হয় যখা___দাবেক হুর, ফরাজী, টায়ানী, হাসাফিজ, 
সাফার্রিজ, মালিকি ইত্যাদি। এই শাখা সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ফরাজী 
অস্প্রদ্দায়ীর সংখ্যা অত্যধিক । 

সিয়াগণ মহম্দের কন্তা ফতিমার স্বামী আলির অনুচর, তাহার৷ আলিকেই 
যথার্থ খলিফা অর্থাৎ মহন্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্বীকার করেন, যাহা হুম্ীরা 
করেন না; তাহাদের মতে আবুবকর যথার্থ খলিফা। এই মত দ্বৈধত৷ হেতু 
উভয় সম্প্রদায় পরস্পরকে বিদ্বেষ করিয়া থাকেন এবং হুন্নীগণ সিয়াদিগকে 
“রাফেজী” অর্থৎ সত্যত্রষ্ট বলিয়া আখ্যাত করেন। মহরমের সময়ে এই ছুই 
অম্প্রদাদ্ধের মতন্বৈধতার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিয়াগণ যখন তাহাদের 
পুজনীর আলির দ্িতীত় পুত্র ভসেনের গৌরবকর মৃত্যু দিনের স্থাতি রক্ষা করিতে 
প্রতিবসর মহরম মাসের প্রথম দশদিন তাজিয়া! নিশ্্াণ পুর্্বক উত্সবে মত্ত 
হইয়া উঠেন, তখন স্ুষ্নীগণ আলিকে খলিফা! শ্বীকার না করায় তাহার পুত্রের 
মৃত্যু দিনেরও গৌরব রক্ষা করেন না, তবে &ঁ মহরম মাসের দশমদিনকে তাহারা 
কোরানোস্ত মতে পৃথিবী সির দিন বলিয়া & দিনকে পহিত্র জ্ঞানে মান্ত করিয়া 
থাকেন। জ্ঞানবান হুমীগণ পূর্বোক্ত মতামুসারে চলিলেও নিরক্ষর দুমীগণ 
প্রায়শঃ সিয়াগণের সহিত একযোগে এই শোকের উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে) 
বিগত কয়েক বৎসর হইতে রাাখাট সবভিভিসান, সদর, ও নদীয়া জেলার অগা 
বহু স্থানে হুশিক্ষিত হুম্নী মোল্লাগণ আসিয়া তাহাদের নিরক্ষর ভ্রাতাগণকে এ 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহার! এই উপলক্ষে তাছিয়া নির্্াণাদি উৎসবের 
যাবতীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে । এতদঞ্চলের সিয়াগণ এই মহরম ব্যাপারে 
হুসেন ও হাসেন উতত় ভ্রাতার নিহিত্ই শোক প্রকাশ করিয়া থাকে) কিউ 
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পারদিয়া এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ লমুহে একমাত্র হুসেনের স্থতিই 
জাগরুক কর! হয়, ভাবির! ফেধিণে এই প্রথাই বখার্থ অহুমতি হয় কারণ হসেন 
যখন ৩৮০ খরষ্টান্বের ১*ই মহরম তারিখে কারবালার নিহত হইয়াছিলেন হাসেন 
তাহার ১*বৎসর পূর্বে ২৮ কাফেরে মেদিনায় শত্রুর বিষাক্ত শরে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন । 

এই মহরম ব্যহীত মুললমানগণের 'অপর যে সমস্ত পর্ব আছে তন্মধ্যে রমজান 
শেষে ইদলফেতয় এবং বক্রীদ, পিয়! ও হু উনয় মনত্রদারী ব্যজিগণই স্ভাবে 
সম্পর করিয়। থাকেন। 

রমজান--মুদলমান বৎসরের নবম মাস; নিষ্ঠাবান যুপলযান মাঞ্রেই 

এই সমগ্র মালটীকে পবিত্র জ্ঞানে প্রতচহ হ্ধ্যের উদর হইতে অস্তকাল, 
পর্যত্ত কঠোর উপবাস স্বার। উদ্যাপন করিস! থাকেন। এই রমজানের উপবাস 
কাল মধ্যে বদি কেহ মিথ্যা কথ যে' কারণেই হু“ক কছিন্া ফেলেন তবে ভাঙার 
সমস্ত পুণ্য ক্ষ পার । এই মাল ব্যপীপর্ব ১লা সওয়াল ইদলফেতর পর্বে 
উদ্যাপিত হয়। এই দিন সকলে নববস্ত্র পরিধান করির1 সাধ্যমত দান 
ধ্যানাদিতে রত হয়েন ভ্রবং উপাসনার পর আত্মীয়, শ্বূন, বন্ধু, বান্ধব. আদি 
পরম্পর আলিঙ্গন, অভিবাদন, প্রীত্যাভিবাদন ইন্যাদি করিয়া থাকেন। 

এই পর্ব কয়েকটা ব্যতীত আরও কতিপর পর্ব মূললযান শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। 
পে গুলি এ জেলার সর্বজ্ঞ সমভাবে উদযাপিত না হইলেও, নদীয়ার সন্তাস্ত 
মুমজমানগণ * এ গুলির অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন।-- 

স্থবি বরাতি-_-মাহ “সাবান” এর পঞ্চশম দিবসের রাজিকাল। মুসল- 

মানগণের মতে এই দিন আল্লা! মহুষোর সন্বংলরের পাপ পুণ্যের হিসাব জম! 
খরচ করেন। 


* ভখের বিষয় বিগত কতক বৎসর হইতে নদীয়ার সন্তান 
শিক্ষিত মুসলমান মহাশয়ের! তাহাদের নিরক্ষর সান্তীদারিক ব্যক্রিগণের 
উন্নতির জন্ত নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং এছুপলক্ষে বন স্থানে সভা কতক 
মাজাদা, শোডিৎ আদি স্থাশিত হুইতেছে। ইহাদের মধ্যে কুষারখালির 
সৈয়দ,মৌগবী জাবদুলকদুস প্র খুখ' নুধীগণের ঘত্ধে স্থাপিত আঞষান এত্যাফার 
এস্লামিয়া, কুষ্চনগয়ে নদীয়ার স্থযোগ্য ম্যাজিক্রেট ইজাকাইলে বাহারের 
নামীয় মানরাসা, শাস্বিপুর মাত্রাস! প্রতৃতি উ্লিখ বোগ্য। সংখ্যার মানত 
বিধার যেমন সম্প্রদায় বিশেষের সহান্ছে প্রদ্িপদ্ধি কম হয় তেমনি সংখ্যাধিকেট 
ট্রদায়ের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিও হয়, এই কারণে নদীয়া হিচ্ু্ 
টার মুসলমানের সামাজিক প্রতিপন্ধিও বেশ আছে। এখানকার হুসলমানগপ, 
সত তান, সানারিক/বিদী ওত. এ 
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ইুজ্জুহা-_মাহ “জেলহিজ্জার” দশ তারিখে অস্ষ্ঠিত হয়, ইহা 
বঙ্ীদ নাষেও খ্যাত, এই উপলক্ষে নানাবিধ পণ্ড হত্যা কর হয়। 

আশুরা-যাহু “মহরষের” দশম দিবসে দু্গীগণ কর্তৃক পালিত হয় 
তাহাদের মতে এই দিন আল্লা কর্তৃক জগৎ, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ.নরক প্রভৃতি 
যাবতীয় ন্যষ্টি প্রথম স্থজিত হয়। 


আখির-ই-চাহ্থার হ্ুত্বা__মাহ সাফরের শেষ বুধবার । কথিত 
আছে এই দিন মহম্মদ তাহার শেষ পীড়া হইতে কথঞ্চিত.নিরাময় হয়া সান 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | এই উপলক্ষে যাহারা এই দিনের গৌরব করেন 
তাহারা একখানি কাগর্ে কোরান হইতে নির্দিষ্ট সাতটী শ্লোক লিখিরা,& লেখা- 
গুণ জলে ঘবৌত করিকা পরম পবিভ্র, জ্ঞানে এ জল পান করেন। 
পূর্বোক্ত পর্ব গুলি ব্যতীত আরও ক্ষন বৃহৎ ছু একটা পর্ব বিস্তমান সনে 
এবং এই জেলার মুললমানগণকে এই সকল পর্ব ব্যতীত আরও এক প্রকারের 
পৃক্তা অর্চনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যার, পেগুলি সাধারণতঃ ভগবৎ জানিত 
পীর, ফক্তীর বা! গান্ীগণ্রে পুজা । প্রায়শঃ কোনও একটা বৃক্ষের মূলে এই 
সজল শ্বনাম ধন্য পীর মন্থাশরগণের আস্তান! দেখিতে পাওয়া ঘায়, নদীয়া জেলার 
প্রায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ ছু একটী জত্তান। বর্ধমান আছে, কোনও কোনও 
স্যানে ইষ্টক বা যুত্তিক! নির্িত ক্ষুত্র গরগাও এভদর্ধে দেখা যায়। সাধারণতঃ 
পীর সরিক্ৎ পীর তরিকৎ,পীয় হরি কৎ,'খবং পীর মরিফৎ এই চারি প্রকারের পীর 
এইরূপে পুজা পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও নবপ্রন্ুচ গাভীর দুগ্ধ ও বাতাদা 
প্রস্তৃতি দ্বার! ই“ছাদের স্ত্টি সাধন্‌ করিয়! থাকেন । নদীয়া জেলার মুসলমানগণ 
সাতপীর, পাচপীব, পীর বদর প্রভৃতি মহাপুরুষগণেরও পুজা করিয়া থাকেন, 
এবং নদদীক্পার উতপ্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আস্তানার মধ্যে রাণাাটের 
অদুরস্থিত পাটুলী গ্রামের বড় পীঁকের আস্তানা, মাটক্সারীর মন্লিকগসের দরগা 
এবং পলাশীর অদৃরষ্থি ত মাসনপাড়! ফরীদতলা গ্রামের ফকীর ফরীদ দা সকরগী 
এর গরগার সম্মান করিয়া! থাঁকেন। এই দরগার মধোই পিরাঞ্জ-উদৌলার 


বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদন পমাছিত আছেন । 
পা 


রি $ 


নি । 
এই জেলার খৃষ্টান অধিবাসীদিগের মধ্যে ২০০৪1 0880110 ও [70065071 
উত্তযধিধ খুঠানট দৃষ্ট হইয়। থাকে। ইছান্ধের প্রধান আড্ড। কৃষ্ণনগর 
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কাঁপাঁসডাঙগা, রাঁণাঘাট, মেহেরপুর প্রতৃতি স্থানে । ইহাদের অবস্থাও বিশেষ 
স্বচ্ছল নহে, অধিকাংশ ৰধিকার্ষ্যের উপরই জীবিক! নির্ভর করো। 
কৃষ্ণনগরস্থ ৬রায় ছ্বারিকা নাথ দে বাহাদুরের বংশাবলীর স্তার ন্ুসভ্য 
উল্লেখযোগ্য ছু দশ ঘর খৃষ্টান বংশ ও দেখা যাঁর তবে তাহাদের দংখা। অতি কম। 
কেহ কেহ বা আবার সামান্ত বেতনের কনেষ্টবলী প্রভৃতি কাধ্যও করিয়া থাকেন। 
সমাজে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। খৃষ্টান মিসনারিগণ অত্র 
গেলা বহু স্থানে শ্বধর্ম প্রচার উদ্দেস্তে, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন 
করিয়াছেন। এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির 
মধ্যে বিখ্যাত সিভিলিয়ান কে,মনরো(]. 00০01০ £5:08)প্রতিষ্ঠীত রাণাঘাটের 
অনুরস্থিত দয়াবাঁড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালর়, কুষ্ণনগরের মিসনারি স্বল 
প্রভৃতি লোক হিতকর কার্য গুলি সবিশেষ উন্লেখ যোগ্য । এই সকল মিসনারি 
সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদ্দারচেতা মহাত্মা আগমন করিয়াছেন। 
বিগত ১৮৬৭ গু ্টাবের নীলহালগামার সমর যে সকল মহানুভব ইংরাজ, ধর্ম ও 
্ায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজেতার তারতম্য ভুলিয়া! নীলকর-পীড়িত- 
প্রজাকুলের সাহাব্যার্থ নির্ভীক হৃদয়ে শ্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে 
বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে শাস্তিপুরের মিসনারী সোসাইটীর 
৩0, 3007%16150), কষ্খনগর সমিতির 1২৩৮, 0 মু, 31801002101 
৩৮... ১০ প্রভৃতি দেব প্রকৃতি সাহেবগণের নাম ; এবং বিগত ১৮৬৬ 
থুষ্টাবের নদীর! হুর্ভিক্ষে [৩০, নু. 0. [008৩ কাপাস ভাঙ্গার চ২৩০, 
চ 5০৪এএ প্রমুখ বে সমস্ত পরছুঃখকাতর সাহেবগণ প্রজ্ঞার পক্ষ গ্রহণ করিয়া 
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ছর্ভিক্ষের কঠোরতা প্রতি গবর্ণষেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন নদীয়ার 
ইতিহাপে লেই সব মহাপুরুষের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 





হিন্দু। 


নদীয়ার হিন্টু অধিবালীগণ নান! সুলধর্পে ও শাখাধর্শে বিতজ/যধা শা) শৈষ, 
বৈষ্ণব এবং কর্তা, বলবামতজ। ইত্যাদি । এতক্ধ্যে জীচৈতন্ত দেব প্রব্তিত 
বৈষ্ঞব সম্প্রদায় এবং কর্তাতঙ্ঞা, বলয়ামতজ। সম্প্রদায় প্রত্ৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তিস্থান এই নদীক। জেল1। এখানে শান্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষবের 
সংখ্যাই অধিক। ব্রাক্মণগণ প্রাপ়শঃ শান্ত অথবা পৈঘ। এক সমগে নদীয়।য় 
এই ছুই ধর্পের যথেষ্ট উন্নতি সাহিত হইছিল কিন্তু বর্তমান কাণে ক্রিয়ার্িত 
তাত্তিক বা শৈব ছলত। 
সাধারণ হিন্দু গৃহস্থগণ ক্রয়! কর্টে নদীয়ার গৌরব রবি ল্মার্ত রঘুলম্মনের 
মতাস্থুঘারী কার্ধায করিগ্না থাকেন। বৈষবগণের নিকট শ্রীমদগোপাল ত্র কৃত 
ন্ীহরিতত্তি বিলালের” মতেরই প্রচলন দেখা! যাক্স। তেকধারী এবং খাট 
বৈষ্ণব মতান্ুপারী ব্যক্তিগণ ব্যতীত নদীয়ায় সাধারণ লোকে সাম্প্রদা্িক মততেদ 
হইতে দূরে রহিক়! নি্ললিখিত পর্ব গুলি অবনত করণীক্স মনে করেন। নানা 
কারণে অধ্িবানীগণের অবস্থা! হীন হওয়ায় ইচ্ছ! থাকিলেও সকলে এখন মচরাচর 
ক্রিয়া, কর্ণ, ব্রত, পার্ববপাঞ্ি করিতে পারেন না,তবে কোনগ কোনও ক্রিয়াবান 
ভাগ্যমন্ত বংশে এই সমস্ত পর্গুলিই ক্বনুঠীত হয়।+_নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া 
পার্বণ এবং অ্রত নিককষাছি কারা, শালগ্রাম শঈীলা-সেবা, পূজা, ভোগ, শিবপুপ্তা 
ইত্যাদি সন্ধ্যা-আহ্ছিক-কৃতয (নিজনিজ, ইষ্টদেবতার আরাধনা, জগ,পূজ| ইত্যাদি) 
অভিথিসেবা, ত্রাঙ্মণতোজন । গঞ্গান্গান, তর্পণ, ধোগাদি উপলক্ষে গঞ্গানান ও 
পু্োশ্চারণ, শানি-্সতযয়ন,তুললী নিবেদন প্রভৃতি; জাতবর্ণ,অন্পপ্রাশনচুড়াকরণ 
কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদোপলক্ষে আদ বৈষ্ণব ইত্যাদি ভোগন। 
উর্ধদৌহিক ক্রি ও আত্শ্রান্ধাদি ক্রিয়া) পার্বণ শ্রাদ্ধ একো দি শ্রান্ধাদি। 
ফোলযাআ, হাহা, শলানহাআা, রখযাজা। বুলনঘাআ। ছর্দোৎব' ই 
শ্ামাপুজা, জগগ্াত্ীপূজা? কষার্তিক পুজা, রাপধাআ, সরঙ্ব ীপুঙ্গা, দোরঘাও? 


নদীয়া-কাহিনী । ২২৭ 


শিবের গাজন। এন্তর্যতীত ব্রতাদি বখ। অক্ষত্ৃতৃতীয়া, সংক্রান্তি, সাবিত্রী, 
জন্মসটী, দু্ববাষ্টমী, অনস্ত চতুরদশীত্রত, অরপ্যবসীব্রত, একাদন্টব্রত, কাত্যায়নী, 
্রত, চাতুর্স্ত ব্রত, তাল নবমীব্রত, হুগ্গানবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, ভ্রাতৃদিতীয়া 
কৃত্য, ললিত সপ্তমী, শিবরাত্রিব্রত, রামনবমীব্রত, সীতা নবমীব্রত, যট্পঞ্চমী 
হত জলদান ত্রত। বাণিকাদিগের আচরন ব্রত পুপ্যপুকুর, বমপুকুর, সী্ুতি, 
তুষুলী, ইতু বা খতৃপুজা প্রত্থতি। 

পুণ্যমাসে ্র্তাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকতা ও তদক্সীতৃত করিয়াছি । 
হ্হরিবাসর, ্রান্রীনগর সংকীর্তন এতত্্যতীত বৈষ্বদিগ্বের পর্ববাদি এবং 
“পোষলা” ইত্যাদি গ্রাম্য পর্ার্দিতে সাধারণে উৎসবাদি করিয়া থাকেন। 





বৈষব ধর্ম । 

এই গৌড় মগ্ডলে রাম/নুজ, বিস্ু্গানী, মাধবাচার্ধ্য ও নিশ্বাঙ্গিত্য এই চারি 
সপগ্রদায়ই বৈষণবের মধ্যে একমাত্র মাধ্যাচারী সপ্প্রদায়ই তৃষ্ট হইয়। থাকে, তাহার 
কারণ শ্রগৌরাঙ্গদেব মাধবাচারী সম্প্রদ্ণায়ভূকষ্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিজেন এবং বর্তমান কালে যে বৈষ্ণব ধশ্্থ এতদঞ্চলে পরিধৃষ্ট হইয়া থাকে 
তাহা শ্রীচৈতন্ত দেবেরই যতানুষারী। এই বৈষ্ণব সাশ্রদাকে প্রধানতঃ 
চারিভাগে বিতক্ত করা যাইতে পারে। 

১ম৮-ধাহারা বিষুর উপাসনা করিঝা থাকেন, শ্র্গৌরা্ষের ন্োন মতামত গ্রাচ্ছি 
করেনা। 

২্য,_-ধাহারা গৌরাঙ্গ নিক্ুক্রমতে শরীফের উপাসনা করিয়া থাকেন। 
ও, বাহার শ্রগৌরাঙ্গ দেবকেই উপাস্ত জ্ঞানে পৃ! করিয়া থাকেন। 
৪্.__ধাহারা নামে 'বৈষব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী । 

এতন্মধ্য প্রথম শ্রেনীর বৈঞবের সংখ্যা নধীয়ায় নগণ্য । দ্বিতীয় ও ভৃতীব্বের 
সংখ্যা প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেষীর অংখ্যা অত্যাধিক । প্রথষ শ্রেনীর 
সমবদ্ধেব্যক্ব্য কিছুই নাই; তাহার! চিরপ্রচলিত প্রাখানুধাযী বিষ অর্া 
করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেষীর বৈষবগণ মহাপ্রভুর আচরিত চে 
যখাযধ আচরণ করিয়া থাকেন। এই হুয়ের যাজন যাজন, আচার, ব্যবহার, প্রান 
সমস্তই একরপ) কেবল প্রভেদ এই কেহ কফ ভজন করি থাকেন, কেহ ঝ।. 


২২৮ নদীয়া-কাছিনী। 


প্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃক জ্ঞানে উপাসন। করেন। এই হিতীয় ও তত 
শ্রেনীর বৈষবগণ্রের ভরভিত্তি গপ্রেম*। শ্ীমন মহাপ্রভু আত্ম চরিত্রে আচরণ 
করিয়া এই ধন লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি দ্বয়ং কোনও পৃস্তকাদি 
লিখিয়া৷ এই ধর্বের পথ নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই) তবে, সময়ে সময়ে তীহার 
মুখ হইতে যে সকল অমৃতমগ্ধি উপদেশমালা বহির্গত হইত তাহাই পারদ ভন্ত 
ইৈষ্বগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়ছেন। সেইগুলি হইতে এই ধর্াচরণ সন্বন্ধে 
ত্বাহার আদেশ ও অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে আবার যে 
আটটী শ্লোক বৈষুব জগতে শিক্ষণঞ্টক বলিয়া প্রসিচ্থ। সেই অষ্ট শ্লোকই এই 
ধর্মাবলম্বীগণ্ের যথাসর্ধবস্থ । তিনি এতদ্বারা বিশুদ্ধ 'বৈষণবের লক্ষণ ও কর্তা 
নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্রে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রাহ্থ শ্রচৈতন্- 
দেবও সেই সকল গ্রস্থ ও মতানুবর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি উপনিষদ 
শ্রুতি ও আর্ধথহি প্রশ্নীত ধশ্মশান্তর সমুদয়ের গৌনার্থ ত্যাগ করিয়া মূধ্যার্থ 
অবলম্বন করি গ্িয়াছেন । বথা--শ্রী চৈতন্ত চারিতামূতে-_ 

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । 

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমাণ 

স্বতঃ প্রমাণ বেদ স্ত্য সেই কয়। 

লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামান্ত নাহি হয় ॥” 

এইরূপে শান্ত সমুদয়ের ভক্ত্যাত্বক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থণে 

ত্বাহার মত কিছু নুতন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখিতেন, যাহ! করিতেন, 
যাহ) বলিতেন সমস্তই ভক্তির দিক হইতে, সুতরাং তাহার মত কেবলি তি 
মাখা, অন্তধা তিনি ক্ষয়ং কোনও নূতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। ৫ 
প্রমাণ দরূপ সর্বদাই প্রমন্তাগবদগীতা, অষ্ট।দশপুরাণ, ব্রদ্ম সংহিত। প্রভৃতির 
আবৃত্তি করিতেন । এতহ্াতীত উপানিষদ, শ্রুতি প্রস্ুতিরও যথে্ট আদর করিতেন। 
তিনি ঈশ্বরকে সর্দদব্য পয সর্সৈর্বর্ধাপূর্ণ, সর্বাশক্তিমান ও সাকার বলিয়া জানি" 
তেন এবং নন্দদূলাল, ব্রজেক্্রনঙ্গন শ্রীুক্কেই দ্বয়ং পূর্ণ ভগবান বলয় স্বীকার 
করিতেন। এই শরীক উপাসনাকেই তিনি জীবনের সর্বাশ্রেউ এবং রঃ 
কর্তব্য বলিয়া উপদেশ করিতেন এবং তাহার নাম কীর্ভনকেই কলির জীবে 
একমাত্র গতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 


নদীয়া-কাহিনী । ২২৯, 


রামানপ্ষ বায় যে প্রণালীক্রমে অধিক'রীভেদে ভিন্ন ভিয় সাধ্য নির্দেশ 
করিয়'ছেন ত.হাই শ্রসৈতগ্কের অনুমোদিত। জ্ঞানশুন্ত ভক্তি €প্রমভক্তি, 
দ'স্ডপ্রেম, সথ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কাস্তব, এই কয়টী সাধনার ক্রেমোরত 
উপায়, আবার শ্ট্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহ।ভাব সমাধি তহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
সখীভাবে আপনাকে তৰ্বৎজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেব। তাহাই তথ্প্রারি পক্ষে 
প্রকৃষ্ট উপায়। পব্চর্ডা, পরহিংসা, পরস্ী সম্ভাষণ প্রভৃতি একাস্ত পরিত্জ্য। 
এ সকল অপরাধে শ্রীকু্ণচৈতন্ত চন্দ্রের নিকট কাহারও মানা ছিল না; অন্তের 
কথা কি একদিন তাহার প্রিয় পারদ ছোট হরিদাস, শিখিমাইতির বৃদ্ধা তশী 
মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভু সাহার দ্বারবন্ধ করিগ্রাছিলেন। 
হরিদান নবন্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রন্ুর অনুগত, এবং তিনি হুকঠবিধায় 
প্রভু তাহাকে আপনার কীর্তনীয়! নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; বিশেষতঃ, বর্তমান কালে 
প্রচলিত “খোল” বাদ্যবস্ত্রের আবিষ্কার করায় তিনি 'বৈষ্ণৰ জগতে বিশেষ মান্তবান 
হইয়াছিলেন ; কিন্ত, প্রভূ, হরিদাসের সকল গুণ ভুলিয়া. 
“বৈরাশী করে প্রকৃতি সম্তাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥” 
এই বলিয়' তাহ কে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রারশ্চিতত গরপ প্রয়াগের 
র্রিবেনীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । শ্রিপ্রু মর্কট 'বৈরাগ্যের পরম 
বিদ্বেষী ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেনীর বৈষ্বগণ মহাপ্রভু নিরুক্ত এই সমস্ত 
পন্থারই অনুমরণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন। 





চৈতন্য সম্প্রদায় 


এই তৃতীয় শ্রেষ্টর বৈষবগণের নিকট ্ীকফটৈতপ্ত মহাপ্রভু কেবল (উপদেষ্টা 
নহেন পরশ উপাস্ত দেবতা। এই সম্প্রদায়ত্ক্ত লোকের সংখ্যা বর্তমান 
কালে অত্যাধিক না হইলেও ইহীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইহাদের মতে ্রীচৈতন্তদেবই স্বাপরের অতেদ প্রীকৃঞ্ণ হৃতরাং পুর্ণাবজার। 
খিনি কৃষ্ণ অবতারে বলরাম তিনিই চৈতন্ত অবতারে িত্যানম্ব এবং অঙ্ৈত 
সাক্্যাৎ সধাশিষ। তাহার! এইরূপে এচৈতন্ত দেবের ছন্তান্ত পার্থবগণেরও 


৯৩৩ নদীয়।-কাছিনী। 


পৃর্ধজন্মের অর্থ দ্বাপরাদি লীলাকালীন কে কি ছিলেন তাহা নির্ধারণ করিয়া 
খাকেন। 

কাড়াপাড়। নিবাসী কবিকর্ণ পুর পরমানন্দ্ দাম তাহার বিরচিত গৌরগণোদেশ 
দীপিকান্ন মুর! ও গৌড়বাসা ত গণের পৃর্বোক্তরূপ পৃন্লীবিবরণ নিবূপণ করিয়া- 
ছেন। তাহার মতে নবন্ধীপবামী বৈষঃবগণ মহত্বম, নীলাচল বাসীরা মহত্বর এবং 
ঘ.ক্ষিণত্যবাদী চৈতন্ত কৃপাপ্রগ্ত জনগণ যহাত্ত (সংখ্যায় চৌষট্রি) এবং 
শ্রচৈতন্ত, মহাপ্রতৃ ; অদ্বৈত ও নিত্যানদ্দ এই ছুই প্রভু, নিত্যানন্দের মহ 
সঙ্গীগণ (সংখ্যায় ঘাদশ )-_গোপাল এবং তাহাদের সম্পর্কে ধাহারা এই সং্প্রদায় 
ভুক্ত তাহারা উপগোপাল (ফংখ্যায় দ্বাদশ )। এখন যেমন গোস্বামী বংশে 
জন্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ ছিল না। গগো" 
অর্থে ইন্্রিকগণের যিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্জিয়জয়ী তিনিই তখন গোস্বামীগদ 
বাচ্য হইতে পারিতেন, সেই তদানীন্তন অসংখ্য তক্তিমান বৈষঃবের মধ্যেও তখন 
মত্র ছটা গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রসনাতন, শ্রূপ, শ্রারঘূনাথতট্, শ্রুদীব, 
শ্ীগোপাল ভট, ঈরঘুনাথদাস। 

এই সম্প্রদ'রীগণের মতে দ্বিভূজ মুরলীধর পীত শ্বর শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের কৃটস্থ 
রূপ। পুর্বে বৃন্দ বনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিক। লীলাচ্চুলে অনুপম হুখমস্যোগ 
করিতেন, কিন্ত শ্ীকফের অতুল মাধূর্ধ্য রসাস্থভব করিয়া শ্রারাধিকা যে হথ 
ভোগ করিতেন, হক সে বসাস্বাদে বঞ্চিত হইতেন ; তাই তিনি আপনার 
মাধুর্ধ্য আপনি অস্ুভব করিতে একদেছে রাধা উতয়ে মিলিত হইয়া গৌরাঙ্গ 
রূপে অবভীর্ঘ হয়েন। & ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরিনাম প্রচারও 
অন্ততম উদ্দেন্ট । কলিকালে ক্ভগবান এ্চৈতন্ত পে নবন্ধীপে জন্মগ্রহণ 
.করিবেন এই মতের পোষকে তীহায়া অনংখ্য শান্ত হইতে অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদের মত পুষ্ট করিরা খাকেন। সে সকল অখগুনীয় রি সম্মুখে 
বৃখ। বাক্জাল ছিন্ন হইয়া যায়। 

ভক্তি ও প্রেম এই সম্প্রদায়ের সর্বন্ব। তাহাদের মতে জীবমাত্রে এ প্রেম 


5 রাধার ্ররসহিস। কীদূশো যাদনৈবা বাদ বেনাভৃতসধুরিমা কীদৃশো বা মী 


লৌখ্যং চালতা মসুতবত: কীদৃশং খেতি লোত্যাবাদঃ মমজনি শীগর্ভসিছ হরীদ। 
ইতি গ্রচৈতস্ঘচরিতামৃতে। 


নদীয়া-কাহিনী। ২৩১ 


তক্ির অনুষ্ঠানের অধিকারী । এই সম্প্রদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দান্ত, সধ্য, 
মাধুর্য ও বাৎসপ্য এই পাঁচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। নামসংকীত্ডন এই 
সমপ্রদায়ে প্রধান সাধন, এহং শ্ররকৃষ্্রীতিকামনায় উপবাস, নৃত্য নীত ও রিপু- 
সত্যমাদি চৌষটি প্রকার সাধনেরও ব্যবস্থ! আছে। তবে সকল সাধলাতেই ইন্হারা 
গরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন এবং অস্তান্ত সন্প্রদায়ের স্কায় ইহাদের নিকটেও 
গরুর স্থান অতি উচ্চে। 

অদ্বৈত, নিত্যানম্ধ, আচার্য্য প্রভু প্রস্ততি ও পূর্কোত্ত ছয় গোস্বামীর পুত্র 
কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহাদেরই কাহার না কাহারও 
পরিবার। তাহার। গৃহী বৈষ্ণবগণকে মন্ত্রধান করি! থাকেন কখনও ব| পিষ্যদের 
কৃষ্মন্ত্র প্রদান করেন, আবার কখনও বা চৈতন্থ মন্্ও দান করিয়! থাকেন। 
এই সকল বৈষ্বগণ গৃহে. থাকিয়া! গৃহী শীচৈতন্তদেষের আচরিত গন্থানুবর্তন 
করিয়া থাকেন। আবার ধাহারা। বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান, পরিত্যাগ 
করিয়া এই ধর্ম্মাবলম্বন করিতে চাহেন তাহাদিগকে “ভেক” লইতে হয়। এক্ষেত্রে 
গোস্বামীগণ শিষ্যকে মস্তকমুণ্ডন পূর্বক স্নান করাইয়া! ডোরকৌপিন বহিবাস, 
(তিলকমুদ্রা, কর ব] ঘটা এবং জপণাল৷ ও ব্রিকন্টি গলমালা অর্পণ কাররিয়া মন্ত্রদেশ 
করেন। এক্ষণে তাহায়। এ কাধ্যতার বৈষবদিগের প্রতি অর্পণ করি্বাছেন। 
ইহা ছাড়া পঞ্চতব্বের « তোগ, ও বৈফবগণকে মহোৎসব করিয়া ভোজন 
করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন প্রভূ এই তেকাশ্রমের স্থপ্টি করেন। 

বন্তমান কাল প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ভেকাশ্রমী বৈষণবগণও বিবাহে 
অধিকারী। এ বিবাছে ছড়িদার বর কন্তার উভয়ের কষ্টিবদল করাই! দেন এবং 
বয়, কিঞ্িৎ দৃক্ষিণ। ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যনসংখ্য। পাঁচদিকা গ্রহণ করেন। 
এক্ষেত্রেও চৈতন্ত প্রভৃতির ভোগ ও মছোংসব হইয়া! থাকে। এই সম্প্রদায় 
বৈরাগীদের মধ্যে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবাহের 
পর স্ত্রীর সীমন্তে সিন্দুর দেওয়ার নিয়ম নাই। গৃহী বৈষণবগণের মধ্যে বিধথা 
বিবাহ প্রচলিত নাই। এই সকল ভেকধারী বৈষ্ণবগণের মধ্যেই হ্যতভিচার, 
কদাচার প্রস্ৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে শ্রযেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে 
বৈষব বলিতেই কৃঠ। জশ্বে। 


১। শীট মহাপ্তু, হভাদদ তন হাহ র্‌ 


২৩২ নর্দীয়া-কাহিনী। 


ধাছারা 'চৈতগ্ঠদেবকে উপান্তক্ূপে পুজা করিহ্বা থাকেন, তাহারা অন্ত 
দেবতার স্থায় শ্নিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র পুজাপ্রণ/লী ও প্তবাদি শাস্ত্র হইতে 
সংগ্রহ করিয়া উপাসন! করিয়া থাকেন। 

এই সকল সম্প্রদায় ব্যতিত নেড়ানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী 
বৈষ্ণব, অব্প্রদায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার বাবহার, কর্মকাণ্ড 
'বৈষণবগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ত এবং মুখে “জয়চাদ গৌর, জয়ষটাদ নিত্যানন্দ ব বীর 
অবধৃত” বলিলেও কখনও কার্যে তাহাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে দেখা যার না) 
পরন্, তাহার ব্যভিচার পদে পদে ঘৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইল্সিয় চর্চর শ্রেত 
অতি প্রবল এবং সেই কুহকে মজিয়৷ বু-ইতর জাতিয়লোক এই সকল সম্প্রদায় 
তুজ হইয়া পড়ে। 

হায়! প্রেম ভক্তিমাথ। সুনিল, জগমনল ধর্মের সেই উচ্চতম আদর্শ 
হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে । ইহা। হইতেই দেশের লোকের প্রকৃতি 
আনেকট! অনুমিত হু । কি পরিতাপের বিষয় ! িছুদিন পুর্ব বৈষ্ণব বলিলে 
যে আচারবান ধীর প্রেমিক ভক্তের উত্জ্বল ছবি ম নস নয়নে উদ্ভাষিত হইত 
এক্ষণে ঠিক তন্বিপরীত। বৈধ এখন একটা স্বতন্ত্র গতিতে পরিণত হইয়াছে। 
লম্পট, বাযতিচারী, মর্কট বৈরাগ্যধারী নরনারী এখন অনায়াসে আপনাকে বৈষ্ণব 
বলিয়া পরিচয় দিতেছে । হায়! মহাপ্রভু! তোমার স্বহস্ত প্রোথিত মহান্রমের 
এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু ? দিলে ত আবার কাড়িয়া লইলে কেন? 
জানি, আমরা এতই কলুষিত যে জেষার বিমল দয়ার আশা করাও আমাদের 
বষ্টতা; কিন্ত হে দয়িত, হে প্রিরতষ্, হে ভূবনৈকনাথ, তোমারই চত্র 
হু্ধ্য কি পাপী ও পুণ্যাত্বাকে সমভাবে কিরণ দেন ন1? তুমি ত পতিতরেই 
নাধ, পুণ্যাত্ম। ত নিজের পৃথ্যে তোমাকে লাভ করে কিন্তু তুমি ত পাগীতাগীর 
অনন্তশরণ, তবে নাথ! ইচ্ছাময় তৃমি তোমার ইচ্ছা আমরা কি বুঝিব। রী 
দেখ নাথ! তোমার অকলঙ্ক ধারে কেখন কলঙ্গমসী মাথাইতে বদিয়।ছি। নিলো 
পরায়ণ ধর্রধ্বজী এক একজন ব্যতিচারীদী ছুই দশটা রমনী পরিবেিত হই 
নিজেকে 'বৈধণব বলিয়া পরিচদ দিয়া বেড়াইতেছি। এস নাথ! আর রন 
এস--তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুধিত ধর| আবার পবিত্র হউক। 


নদীয়!-কাহিনী 1 ৩ 
কর্তাভজ। 


নদীয়া হইতে যে সমস্ত ধর্ম সপপ্রদায্বের উৎপত্তি, ত্য কর্তাভজার ধল বৈ 
সরদারের পরই উল্লেখযোগ্য ; কারণ, যত সংখ্যক নরনারী এই: দলভুক্ত 
ততলোক এক বৈষ্ণব সংগ্রদ্ধায় ভিন্ন অন্ত জম্প্রঘায়ে দুই হয় না। তবে এ দলে 
পুরুষ অপেক্ষ। স্তরীলোকেরই সংখ্যাবিক্য। পৃরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
তিন গুন অধিক এবং সেই কারণই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের শ্োত 
এত প্রবল। একদিন যে ধর্শের মূলমন্ত্র ছিল “মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা তবে 
হয় কর্তভজা,” এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদিও 
পরস্থ্ীম্মমন বা তংচিস্ত। পত্যস্ত উক্ত ধন্ম প্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধি বিরুদ্ধ তত্রাপি 
বহ সংখ্যক নরন্লী সর্ববদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরষেবা ও নারী সেবাই 
এ ধর্মের সর্বনাশের নূল হইয। দীড়াইয়াছে। বদ্দিও বর্তমানকালে এই সন্প্রদায়ী 
ব্যক্রিগণের মধ্যে এরূপ অধঃপতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রবর্তনকালে 
ইহার প্রবর্তক আউলাদের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ত ও সহ্পদেশ পূর্ণ । তাহার 
আদেশ এই পরস্তীগমন, পরজব্যাপহরণ, এবং গ্রাধহত্যা সাধন এই ত্রিবিধ 
কারিক কর্ম ও এ ব্রিবিধ কাস্ত্িক কর্মুমাধনের ইচ্ছাচ মিখ্যাকখন, কটু ভাষণ, বৃখা- 
ভাবও প্রলাপতাষ এই চারিপ্রকার বাককর্ম, সর্ব সমেত এই ্শবিধ কর্ম সর্বধা 
পরিত্যজ্য। এই জপ্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের সূল হুত্র "গুকুসত্য”। কেহ উক্ত 
সমপ্রদ্ায়তুক্ত হইডে চাহিলে প্রথমতঃ সে ই বৃলমন্তর প্রাপ্ত হয় পরে ইহার প্রতি 
তাহার বিশ্বাস স্থিরতর হইলে তখন সে “কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আছি তোমার 
হুথে চলি ফিরি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়া্ড তাই খাহ, তোমা ছাড়া ভিলা. 
নই.গুরুমত্য বিপদ মিথ” * ইত্যাকার অন্ত প্রাপ্ত হত। এই সম্পূর্ণ যস্তের নাম 
যোলআনা। ধাহারা মন্ত্র দেন তাহাদের আখ্যা “মহাশয়,” এব? শিষ্যের আখ্যা 
ইস লাস হট বন ক আল বক জনি কোলা দিলা 
তোমার হখে চবি ফিরি ভিলার্ঘ তোমা ছাড়া বহি, আছি তোমার সঞ্ে আছি দোহাই বাপু /+ 
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২৩৪ নদীয়া-কাহিনী। 


প্যর[তিঃ” সাশপ্রাদারিক ব্যক্তি মাত্রের নাম “ভগবজ্জন” এবং সম্প্রদায় বহিভূত 
লোক মাত্কেই তীহারা প্রহিক লোক বলেন | এই সম্প্রদায়ের কাচা অবস্থার 
নাম প্রবর্তক তার পর সাধক, তার পর সিপ্ধ, সর্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই 
সব্প্রদাত্বিক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য আছে, 
যাহান্বারা সাহারা তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। ইহীরা মৃত্যুকে «“দেহরক্ষ” 
বলেন এবং আপনার ঝাটীকে “বাসা” বলেন অর্থাৎ খ্বোষপাড়! সকলের একমাত্র 
প্ররূত বাটী এবং তত্যতিত অন্ত আশ্রয় কেবল বাসা মাত্র। ইহাদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতিভেদ প্রথার আটাআটি কিছুমাত নাই এবং ইহাদের 
প্রম্পরের অগ্নবিচারও কিছুমাজ নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে 
সাধারণ হিলূর স্তায় বর্ণাচার ও কুলাচার আনিয়া চলিতে দেখা যায়। যিনিষে 
বর্ণে জম্মল:ভ করিয়াছেন তিনি সেই বর্ণের সমস্ত ব্যবহারই মানিয়া চলেন 
এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাধুর। ধাহারা এই ধর্মের ধুরদ্ধর, তাহাদেরই সাধারণ 
সদেগাপের চায় সমস্ত হিন্দু 'আচার মানিয়া। চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত 
কাধ্যই সাধারণ হিন্দু শাস্্রানুখায়ী স্ববর্ণে হইয়। থাকে, কিছুমাত্র বৈলজপ্য দৃষ্ট হয় 
না। তাহাদের এই প্রকার আটপৌরে ও পোবাকীভাবদ্ধয়ের মধ্যে সামঞ্ন্ বক্ষা 
করিবার জগ তাহারা বলিয়া কেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ ছুহই অত্য, দ্ুতরাং 
ছইই সমভাবে পালনীয় ; ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটা বচনও দেখা যায়। 
“লোকের মধ্যে লোকাচার সদগুরুর মধ্যে একাকার* এই ধর্ম সাধারণতঃ সমাজের 
হীন জাতিয় ব্যক্িগ্নণ কর্তৃক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে ছুদশজন সন্ত 
ব্যক্তিকেও এই মতানুবত্তাঁ দেখ। যায়। & 
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নদীয়া-কাহিনী । ২৩৫ 


এই ঘলের উৎপত্তি সঙ্গন্ধমে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
উহাদের মধ্যে কোন আখ্যানটা প্রক্ুত, কোনটী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল 
অবধারণ করা অতীব ছুরুহ ) ছুতরাং, যে যৃতটী বহুজন মান্ত তাহাই এখানে 
বর্ণিত হইতেছে। . 

এই সম্প্রধায়ের আদি পুরুষ আউল চাদ। তাহার সন্প্রদায়ী লোকেরা 
তীহাকে স্বয়চ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন তাহাদের মতে শচীনন্দন 
শ্রীচৈেতন্তদেব, টোটা গোগীনাথের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া অলক্ষে মন্ন্যাসীর বেশে 
আলোরপুর পরগণার খোলাছুবলী উৎপলি গ্রামে হতকাল যাপন করিয়া পরিশেষে 
১৬১৬ শকের ফাল্কন মাসের প্রথম শুক্রবায়ে নদীয্াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুই- 
য়ের পানের বরোজে এক অষ্টমবর্ষীর বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন 
সম্তানাদি না থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটাকে গৃছে 
লইয়। পালন করিতে থাকেন। তিনি এ বালকেয় নামকরণ করেন পূর্ণচঞ্র 
ূর্ণচন্ত্র প্রান ২২ বৎসর কাল এ মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথা 
হইতে যাইবা এক গদ্ধবণিকের গৃহে ছুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে 
এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থ।কিয়! পরিশেষে পূর্ব বালা ও অগ্তান্ত বহুস্থান্‌ 
ভ্রমণ করিষ্ব। ২৭ বৎসর বয়ংক্রম কালে “বেঞজরা” গ্রামে উপবীত হয়েন। এই 
গ্রামে থাকিয়াই তিনি সর্ধপ্রথম জাহির হয়েন এবং হটুঘোষ তাহার সর্বপ্রথম 
শিষাত্ব গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্বসমেত ২২ জন 
তাহার প্রধান শিষ্য ও অনুচর হুইয়। উঠেন। *% এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই 
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২৩৬ নদীয়া-কাছিনী। 


মনপ্রদায়ের মধ্যে নানারাপ বচন প্রচলিত আছে, যথা “আ।উলে চাদ দোয়া গর, 
সঙ্গে বাইশ থাকির বাছুর তার” আবার ১ 
«এ তবের মানুষ কোথা হ'তে এল। 
এর নাইকো রোধ, সদাই তে'ষ, মুখে বলে সত্য বল॥ 
এর সঙ্গে বাইশজন, সবায় একটী মন, জয় কর্তা বলে, 
বাহুতুলে কল্পে প্রেমে ঢলাঢল। 
এ যে হারা ছেওয়ায় মর! বাচায় 
এর হুকুমে গঙ্জ। শুকাল॥ 
এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আতিয়া তাহার শি্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল 
তেমনি আউলেঠাদের অদূত খ্যাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং তাঁহার ভকতগণও 
ভাহাকে নানারূপে সগ্থোধন করিয়! তাহার নামের অভিধান ঝাড়াইতে লাগিলেন। 
আউলাদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই করটী প্রধান, যথা, আউলে মহাপ্রভু, 
ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রক্ষচারী, কাঙ্গালী প্রভু, গৌসাই ও কর্তা। এতত্ধ্যে 
আবার কর্তা নামটাই বিশেষ প্রসিদ্ধ । “কর্তা” অর্থে ঈশ্বর, ঘিনি এই জগতের 
অস্টী, পোষ্ট! ও হস্ত! সুতরাং কর্তা এবং তাঁহাকে যাহারা ভজনা করে তাহারা 
কর্তাভজা। এইরূপে বহুদিন বহালোকের ভক্তিশ্রন্ধা গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের 
নিকটবর্তী "পরারী” নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়া ১৯৯১ শকে বোয়ালে নামক 
গ্রামে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাহার দেহ রক্ষার পর তাহার অসংখ্য শিষোর 
মধ্যে 'রামশরণ পাল, হট্‌্ষোষ, হরিশ্বোষ, শ্যামবৈরাগী, কানাইঘোষ, সহমরাম 
ঘোষ, ভীম রজপুত, এবং বেচুষোষ প্রভৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য বোয়ালে গ্রামে 
সাহার কনার সমাধি দেন পরে চাকদহের তিনক্রে!শ পুর্বন্ত পরারী গ্রামে 
তাহার দেহের সমাধি করেন। 
আউলটাদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে অন্ত 
কোনও শিষ্যের নাম বা খ্যাতি তত অধিক নাই। ইহাদের মধ্যে ২। ১ গন 
শিব্যের বংশ নদদীয়ার এখানে ওখানে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় ভবে এ 
রামশরণ পালের বংশীয়েরাই সাধারণত বর্তাভজ। বলিয়া খ্যাত । 
এই রাঁমশরণ পাল চাকদহের নিকটবস্তঠ জগদীশপুরগ্রামে সঙ্গোগ বসীঃ 
এক গৃহ্থ ছিলেন। ইহার পিতার নাম নন্বরাম পাল এই. ঙগরামের এক ভাগ 
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ছিলেন তার নায় সভারাম' উষ্থীরা একান্সবস্ত ছিলেন। সভারামের বংশাবলট 
অদ্যাপি জগদীশপুরে বাস করিতেছেন । কিন্ত তাহাদের সহিত এই কর্ত'তজা 
সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংশ্রব লাই। র্লামশরণের অল্প বয়সে জগপুর গ্রামের 
শিশুধোষেব রন্তা গৌরীর সঠিত বিবাহ হয়। ইচার গর্ভে রামশরণের ছুইটী কন্ত! 
সন্তান হয় কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই ত্ীহার কন্ত1 ছুই্টীর সিত তাহার স্্বীর 
মত্যু হইলে তিনি গোবিন্পপূরবাসী গোবিন্দ ঘোষের সরঙ্গতী ন-্্ী কন্যাকে 
বিবাহ করেন। এই সরশ্বতীই দেহাস্তে «“সভীমা, শচীষঠ বা ৭কর্তামা” নামে 
খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠেন । 

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলটাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ সন্দদ্ধে যে নানারপ প্রবাদ 
প্রচপিত আছে তন্মধো এত দ্র পর্ধ্যস্ত সকল খলিতেই একরপ বর্ণিত হয় কিজ্জ ইহার 
পরে আউলটাদের সহ্ছিত রামশরণের সাক্ষাৎ সন্বন্ধীত বিবরণী গুলি বিতির মতানুযায়ী। 
কেহ কেহ বলেন, রামশরণ খ্িতীয়বার ছার পরিগ্রহের পর বিষয় কার্ধেস্র অনুসন্ধানে 
নদীয়। জেলার যুরতীপুর গ্রামে আতিক! বাস করেন পরে তথাকার জমীদার বেনা- 
পুরের খা রাজাদিগের বংশোস্তৰ রায়রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন বাহাছুরের জমিদারীতে 
নায়েবের কার্ধ্ে নিমুস্ত হয়েন এবং এইখানেই তীহার সহিত আউলটাদ্গের সাক্ষাৎ 
হয়। আউপর্টাদ স্বভাব হিলীত বামশরণের আতিথো যজষ্ট হইয়া তীহার কমণ্ডলু- 
স্থিত জলে মতাশয্যাশায়িনী রামশরাণের স্মীকে ব্যাধি মুক্ত করিলে, রামশরণ তাহার 
চরণে শরণ লয়েন। আবার কেছ বলেন ছেব়াত্বরের মন্বপ্থরের সময় রামশরণ পাল 
সুখসাগরের বাজারে চাউল খত্িদ করিতে যাইয়া সেখানে আউলটাদের সাক্ষাৎ 
লাভ করেন এবং পরে তিনি 9াহাকে আপন বাটীতে আনয়ন করেন। আবার 
কেহ বলেন, একদিন কৃষী রামশরণ গোচারণে যাইলে একজন তেজন্বী অক্্যাসী 
তাহার নিকট ছুপ্ত যাচঞা! করেন। রলামশরণ ভক্তি গদ গদ চিত্তে এই সক্স্যাসীর 
পরিচর্যা পূর্বক ছুগ্ধপান করিতে দেন। সন্ন্যাসী যখন ছৃগ্ধপান পূর্বক পরিডগ 
হইয়াছেন এমন সময একজন উ্ত্বাযে জালা রামশরণকে তাঁহার পীড়িত স্ত্রীর 
মুদূ্ঘ সংবাদ জ্ঞাপন করে। জত্মাবান যঙ্গ্যাসী রামশরণের পরিচর্যায় পুর্লেই 
বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেদ এক্ষণে ভাহার এই শোকসংবাদে ছুঃধিত হইয়! তাহার 
তীর শ্রাণরক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা! করেন) এবং, রামশরথকে নিকটস্থ পুক্করদী হইতে 
সবরার একলোট। জল জআনরন করিতে বলেন। সামশরণ জল আনলে সন্থযাসী &ঁ 
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জল মন্ত্রপৃত করিয়া মৃমুর্ধ? সর্ন্াঙ্গে লেপন করিতে অনুজ্ঞ করেন। ক্বামশরণের 
মনের আবেগে ও অতীব উৎকঠায় তাহার হস্ত হইতে শ্রী পাত্র ব্ঘলিত হইয়৷ 
এক দাড়িন্ব বৃক্ষের মুলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী তন্দর্শনে কর্দম হস্তে যাইয়া 
রোগীমীর সর্ব্বঙ্ষে উহাহ মাখাইদ্লা দেন; তাহাতেই পলামশরণের স্ত্রী একেবারে 
নিরাময় হইয়া উঠেন। রামশরণ সন্গাসীর এ্ন্বপ অলৌকিক, অমানুষী ক্ষমত। 
দৃষ্টে তাহার শরণাপন্ন হতেন এবং পরে এ মহংপুরুষের কৃপায় স্বয়ং এ্ররূপ 
কমতাশালী হইয়৷ কর্তাভজ। সম্প্রদায়ের হাজন করেন এই সমক্ব হইতেই 
নদীয়ার যুরতীপুর গ্রামের ঘোষপন্লী ব| ঘোষপাঁড়া বঙ্গের মধ্যে সুবিখ্যাত 
হইয়া উঠে। 

এই সময়ে রামশরণের সরম্বতী গর্ভে এক পুত্র জম্ম গ্রহণ করেন। কথিত 
আছে, & অলৌকিক ক্ষমতাসম্পয়্ মহাপুরুষ দয়াপরধশ হইয়া স্ব্ং রামশরণের 
স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হর পুত্রের নাম রামহুলাল। রামছুলালের 
কর্তৃত্বে কর্তাভঙ সম্প্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন খরিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, 
পারষ্য প্রভৃতি নান৷ ভাষায় বিশেষ বু/ৎপন্ন ছিলেন এবং তাহার বুদ্ধিও অতি প্রধর 
ছিল, তিনি সাম্প্রদায়িক সামান্ত ব্যক্তিগণের বোধসুলভার্থ সরল বাঙলায় বহুশত 
শীত ও শ্লোক বচন করিয়াছিলেন। এই সঞ$ল গীতের ভাব ও ভাষা আপতঃ 
দূষ্টে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ হুদজম হয় না। এ গীত 
গুলি হইতে সাস্প্রদাক্িক আচার হ্যবহার অনেক পরিমাণে জান। যায়। ইহাদের 
মধ্যে কোন কোনও রীত হিন্ছ শান্তাুযাযী, আবার, কতকগুলি মুসলমানদিগের 
সুফী সম্প্রদায় সিদ্ধ। & অসংখ্য গী:তর মধ্যে অধিকাংশই এবং অন্তান্ত 
সাম্প্রদাদ্িক ব্যক্তিগণ রচিত গীতবলী সম্প্রতি যু'দ্রত হইয়াছে। 

রামছুলালের চারি পক্ষে স্ত্রীর গর্তে €টী পুত্র সন্তান হয়। ১মাস্তীর গর্ভে 
কুষ্থবিহারি, ইনি নিঃসন্তান । মধ্যমার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন এই 
ছুই ভ্রাতাও নিঃসন্তান । তৃতীয়ার গর্তে ঈশ্বরচন্্র পাল এবং ৪র্থার গর্ভে ইনজচন্ত 
পাল জন্ম গ্রহণ কবেন। ভগ্মধ্যে রামগুলাল বর্তমানেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ৮প্রাণ্ি 
হয়। রামছলাল ৪৮ বংসর বয়ক্রমে বাঙ্গাল! ১২৩৯ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণা 
ত্রয়োদশী তিথিতে বারুঈীর দিবস শরীর রক্ষা করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
বৃদ্ধা মাতা.সরন্বতী ঠাকুরাষী জীবিত বিধায় তিনিই সাম্প্রতিক “কর্তামা” বা 
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প্শচীম” (সভীমা) নামে আখ্যাত হইয়া সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে 
থাকেন। তিনি স্ত্রীলোক হইলেও তাহার সয়ে সাম্প্রদারিক উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহায় দেবী পক্ষে প্রতিপদের 
দিন তাহার ৮প্রাপ্তি ঘটিলে তাহার চতুর্থ পৌজ্র ঈশ্বরচন্্র পাল গ্র্দীর মালিক 
হইয়া সব্প্রদায়ের কর্ত। হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচক্্ নিতাত্ত উচ্ছল প্রক্ুতির 
লোক ছিলেন ; তাহার ফলে এমন কি তাহাকে কিছুদিনের জন্ত ইংরাজের কারাগারে 
আবদ্ধ থাকিতে হয় ; কিন্ত, আশ্চর্ধোর বিষয় এই যে তজ্জন্ত তাহাকে তাহার 
সম্প্রদ্ায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। তাহারা ইহাকে কর্তার 
লীলারপে গ্রহণ করিয়া সেই জেলখানাতেই দি, ছুপ্ধ, মিষ্টা্নাদি প্রভৃতি ভারে 
ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কর্তার অনুকরণে নানাবিধ 
দোষ সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয় এবং কর্তাভজা দলের নৈতিক অধোগতি 
আরম্ত হয়। ঈশ্বরচন্্রের ভ্রাত। ইশ্রচন্ত্র তাহারাই সংসার ভূক্ত ছিলেন কিন্ত 
ইন্ত্রচন্তরর দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিশেষ ফোন কাধ্যই হইত না তবে তাহাকে 
সমচক্ষেই দেখিত। ঈশ্বর চক্রের ছুই পুত্র। ধরধীধর পাল ও বীর পাল। 
ইন্্রচত্্রের তিন পুত্র । পুর্ণচন্্র, রদিকলান ও সত্যচরণ। ইন্ত্র পাল লোকাম্তরিত 
হইলে ঈশ্বর চত্রের অসম্মতিতে রসিক ও সতাচরপ পৃথক গদী স্থাপনা করেন। 
যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পালের গদীতে, কেহবা নৃতন গদীতে খাজনা করিত। 
ঈখর পালের জীবদ্দশায় সাহার জ্যে্টপূত্র ধরণী, তাহার বর্তমান হরিদাস পাল 
নামক পুত্র রাখিয়া লোকাস্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরটাদ বিকৃত মস্তিষ্ক 
বিধায় স্বতন্ত্র বাটীতে বাস করিভেন। ঈশ্বরচন্জ, ছুই পৌন্্রকে লইয়াই গদীতে 
বদিতেন। তাহার লোকাস্তরে এই ছুই পৌন্রই গদীর অধিকারী হয়েন। একণে 
উপস্থিত বীর চাদের পুত্র শৈলেশ্বর পালের..ৃত্যুর পর হুইতি এক! হরিঘাসই 
গদীতে বসিয়া থাকেন। 

রসিকলাল পাল তাহার একমাত্র পুত্র হ্ররেশ্র মণথকে রাখিয়া লোকাস্তরিত 
হইলে সতাচরণ তদীযভ্াতনপুর হয়েকনাখে মহিত্ড একফোগে গদীতে বমিডেন 
করেকবংমর হইতে সতাটরথ তাহার পুত্র শ্্ীগোখালকৃফ। ও ভ্রতপ্ত্র হুরেশ্র- 
নাথকে সাবেক গদী দি সং দ্বধীনভাবে আর একটা গমী স্থাপন! করিয়াছেন। 
হায়! কালের ক্রীড়া গ্ধীর মংখ্যা এবং মাং্রা্িক লোকের সংখ্যা এবং 
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অন্থান্ত.বাহি ক'বহুবিহয়ের উন্নতি হইলেও সেই পূর্য্ের সান্বিক ভাব, সেই ভক্তি 
ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্ট। ও সেই শ্রী ও সৌঞ্ব এবং প্রতি শুক্রবারের মেই 
পথিত্র মর্জলিষ আর নাই-_-আছে কেহল অর্থের জন্ত ব্যানম্বর-_ধণ্ধের কৃহক, 
রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা তান; আর আছে সেই নিজ্ঞাৰ সমাজ ঘর-_ 
যেখানে সতীমা সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর--যথায়। রামশরণের খড়ম, 
আউলিয়! চাদের আশাহাড়ী ও কস্থা এবং রাষছুলালের কয়েকখানি পাত্র আস্থি 
বিদ্যমান এবং শ্রীযুক্ষের স্থান। ভক্ত, আজিও এ ছিক্সকন্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর 
বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অতীষ্ট দেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে 
সেরূপ ভক্ত আর কয়জন ঘৃষ্ট হয়! 

ঘোষ পাড়ায় এক্ষণে নিয় লিধিত কয়টা কার্ধ্য বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত 
হইয়। থাকে-_ 

১। ফেোলযাত্রা-_প্রতি হৎংসর স্কান্কনী, পুমা হইয়া থাকে। এ দিনে 
এখানে রাসধাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়। এ দোল মঞ্চটাতে ও রাসের কাঠরায় যদিও 
বাধাবপ্রভ জীউর * মূর্তি স্থাপিত হয় এবং মেই সঙ্গে রামশরণ পালের ব্যবহার্য 
ঘ/লিশ ও খড়মণ্ড উঠান হয়ু। এই পর্বই এখানে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ট এবং 
এই সময়েই এখানে বহু ব্যক্তি সমাগম হইয়া থাকে । এই উপলক্ষে পালধাবুদের 
যত অর্থগম হইয়া থাকে সম্বৎসরের মধ্যে আর কোনও পর্বে এত হয় না। 

২। রখযাত্রা--উহা প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় হইয়া .থাকে। রথের 
উপয়েও উক্ত বালিসটা স্থান পাইয়া থাকে । 

শ। রামশরণ পালের মহোৎসব-_উহা! আহাড় মাসের রখযাত্রার পর চতুধা 
ভিবিতে সমাহিত হইয়া থাকে । ইহাতে গড় বৈষবগণের প্রথানুযাণী অর্ধিবাস 
মহোৎসব ও পূর্ণ মহোৎসব এই তিন প্রকার মহোৎসব তিন দিন হইয়া থাকে) 
ইহাঁতেও বহু লোক সমাগম হইয়। থাকে । | 

&। শচীমার যহোংসব--ইহা প্রতিবংসর মহালয়ায় পরদিন প্রতিপদে 
সমাহিত হয়। পূর্বোজ্জ প্রকায়ে মহোৎ্সবাদি হইয়। থাকে ।  * 

€। কোজাগর লক্ষ পু্বা--এ দ্বিনেও স্বোষপান্ভার় বছজন সম'গম হইয়াথাকে। 


* এই বিশ্রহ পাল বাবুদের প্রতিঠিত নহে। লোপাখালি গ্রাম হইতে প্রতি বার ইবাকে 
আন! হইয়। থাকে । ইল 
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৬ । রামছুলাল পাঁলের মহোৎ্সব-_উষ্নীর নাম কেহ ধরিত ন| বলিয়! লকলে 
ভাহাকে প্রীযুৎ বণিয়া ডাকিত ; একারণে ইহার মহোৎসবের নামও “শ্রীযুতের 
মহোৎসব,” ইহা প্রতিবৎসর চৈত্র মাহার বারূণী তিথিতে সমাহিত হয় । 

এই সকল পর্বাদিতে পালবাবুদের ত্রিবিধ প্রকারে আয় হইয়া থাকে, 
১। খাজনা, ২1 ভোগ ৩। মানসিক অর্থাৎ উহাদের মতে প্রত্যেকের দেহেৰ 
মাসিক কর্তা, ুতরাৎ তোমার আত্মা যে উহাতে বাঁস করিতেছে,তজ্জন্ত কর্তাকে 
তোমার খাঁজম| দিতে হন । শচীম! কি ঠাকুর ঘরে যাহ! ভক্তি পূর্বক দেও 
তাহা ভোগ আর রোগমুক্তি বা দায় উদ্ধারের নিমিত্ত যে মানসার পুজা তাহাই 
মানপদিক। এতদ্যতীত অসাশ্প্রদায়িক লোৌক যাহারা যাইয়া থাকেন তীহারাও 
দর্শনী শ্বরূপ বনু অর্থ দিয়া থাকেন। 

স্থদতঃ ইহাই কর্তাতজ। সাম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতত্বতীত তাহাদের 
মধ্যে যে সকল গুহা সাধন প্রথার্দি প্রচলিত আছে সেগুলি প্রকাশ কর! 
সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যাক্ত হইল। 

সাহেবধনী। 

নদীয়া! জেলার দোগাছিয়া! গ্রামের ছুংখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী 
রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী 
নামে এক উদ্দাসীনের নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন 
করে। ইহা কর্তা ভজাীরই শাখা বিশেষ। ইহাদের উপাসনার স্থানের 
নাম আপন। প্র আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহষ্পতি- 
বারে এই আসন সঙ্গিধানে সকলে সমবেত হইয়! সাধন! করে। উহাদের দলে 
হিন্দু ও মুসলমান সকল জাতিয়েক্সই প্রবেশ অধিকার আছে । ছুঃখীব্রাম পালের 
পু চরণ পাল এ সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি সাধন করিয়। যান, এ স্থানেও 
ঘোষপাড়ার ন্যায় বহু রোগী তাপীর, নিরাময় হইবার আশার সমাগম হইয়! 
থাকে এবং তদ্ুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হত্স এবং প্র অর্থে প্রতি বৎসর চৈত্র- 
মাসে অগ্রত্থীপে .ইহাদের একটি মহোৎসব হুইয়! থাকে । ধর্মের জন্ত না! হউক 
ব্যাধি বিদুরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রসার বেশ 
মাছেকিন্ত ইছাদের সাম্প্রদায়িক লোক সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্যা পাইতেছে, 
হাতে আর কিছু দিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কি না সন্দেহ হয়। 
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আউল সম্প্রদায় । 


আউল সম্প্রদায় কর্তীভজারই একটি শাখা মার । ইহাদের অপর নাম সহজ 
কর্ডীভজ। প্রকৃতি লইয়। সাধন কর! ইহাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। এক 
একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়া প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা 
কুলবতী কেহ কুলপাংশুল! | ইহাদের মধ্যে জাতি তেদ প্রথা! আদৌ নাই। 
সকল জাতিরঃপ্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পাঁনভোজন করে তাহাতে জাতি বিচার 
করে না। ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমনকি একজনের প্রকৃতি অন্টের 
নিকট যাইলেও ইহারা কথন ঈর্ষা করে ন1। ইহাদের মধ্যে নান! প্রকার গুহ 
সাধন! প্রচলিত আছে । সাধারণের পক্ষে সেগুলি নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। এ 
সম্প্রদধায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হাস হইতেছে । 


বাউল সম্প্রদ্ধায়। 


এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়। জেলা। হরিগুরু, বনচারি সেবা কমলিনী ও 
অথিলটাদ এই চারিজন ফকিরকে ইহার! আপনাদের মত প্রবর্তক বলিয়া 
থাকেন। ইহারা শান্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ করিয়া 
আপনাদের সন্প্রদদায় গঠন করেন। ইহাদের মতে এই নরদ্ধেছে অখিল ব্রহ্ধাণডের 
যাবতীক্প পদার্থই বিদ্যমান আছে । চক্র, সুর্য, ব্রহ্ধা। অগ্নি, বিষু। শিব, গোলক, 
বৈকু্ঠ ও বৃন্বাবন সমস্তই এই দেহ মধ্যে। এক কথান়্ তাহাদের মত “যাহা নাই 
ভাগ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহ! নাই ব্রহ্ধাণ্ডেঃ” । এই কারণে তাহাদের মত 
দেহতত্ব বলিয়। খ্যাত । তাহাদের মতে শ্রীরাধারুষণ একাম্মাভীবে মানবহাযে 
বিগ্কমান আছেন,সুতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়। স্তাহাদের তত্ব পাইবার নিষিত্ 
অন্তত্র গমনের প্রয়োজন নাই। স্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম দেবতার প্রতি প্রেমা 
হু্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন। তাঁহার! বলেন যে প্রন্কৃতি পুরুষের পরগরে 
প্রেমেতেই হী প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া! থাকে হুতরাৎ প্রক্কতি সাধনাই ইহাদের 
সাধনার প্রধান অঙ্গ । এ সাধন প্রর্ারণ অতীব গুঙ্ এবং সাৃ্রদায়িকব্র্জি 
ব্যতীত অন্তের জানিবার উপান্ন নাই, কারণ, এবিষয়ে ইহারা! নিতান্ত সাবধান । 
ইঞ্থার। আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও প্রকাশ করে না এবং এবিংে 
কারণ জিজ্ঞান্দু হইলে বলিয়। থাকেন, 
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"আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা! তথা। 
আপনাঁকে হইবে আপনি সাবধান ॥% 

তবে এ পর্যাস্ত এ সম্বন্ধে যতটুকু জান! গিয়াছে তাহাতে জান। যায় যে কাম 
বিপুর চরিতার্থতা সাধনপুর্বক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন কর! এই 
সাধনার উদ্দেশ্ঠ। ইহাদের মতে যখন প্র প্রেম পরিপুষ্ট হয় তখন স্ত্রী পুরুষ 
উততন্দে আত্ব বিস্বৃত হইয়া! উভয়ের লীলাতে কেৰল রাঁধারুষ্ণের লীলামাত্র অনুভব 
করিতে সমর্থ হয়েন। প্রীসাধনার একান্গীতৃত চারি চন্দ্র ভেদ নামে একটি 
প্রক্রিয়া আছে। উহা প্রকাশ কর! সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে মনে করিয়! 
এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া! সে সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল 
না। 

ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাহ্িক বেশভুষ! ও আচীরাদি বিশেষ 
লোকাচার বিরুদ্ধ নহে । ইহাদের বেশ, পরিধানে ডোর কৌপিন ও বহির্ববাস, 
গাত্রে খেক্া পিরাণ বা আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানারূপ বস্ত্ে প্রস্তত। 
স্কন্ধে ঝুলি হস্তে বক্র যী ও কিন্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গ্রলদেশে মালা, যাহা কীচ, প্রবাল, পল্পবীজ 
গ্রভৃতি ত্বারা গঠিত । ইহারা ক্ষৌর কন্দম করে না; এবং কেশ ও শশ্রুও 
ওষ্ঠ লোম যত্বে রক্ষা করে এবং মস্তকের কেশ উন্নত করিয়। একটাী ঝুটি 
কাধিয়া রাখে ।. অনেকে আরার পায়ে বাঝ ও হস্তে গোপীযন্ত্র লইয়া! দেহ- 
তত্ব ও নায়িক। সাধন প্রভৃতি ধিষর়ক গীত গাহিয়। বেড়ান । এই সকল: 
শীতের ভাব ও ভাষা সাদখসিধা হইলেও বহুতর স্মশ্ররদায়িক সাঙ্কেতিক কথা 
সনিবেশিত খাঁকাক় সাধারণের পক্ষে ইহাদের যথার্থ অর্থ পরিগ্রহ কর! 
স্বকঠিন। 

নাক) সিদ্ধি, রাগময়ীকণা, বর্ম উপাসনাতত্ব, প্রভৃতি বঙ্গভারায় লিখিত 
কয়েকখানি সান্্রারিক শান্তগরস্থে ইহাদের দাধন প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে, 
আলোচিত আছে। এঁতদ্বতীত, কর্তাভজাদের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, 
কবিতা। ও বচন প্রচজিত আছে। 


বন্ছজে সম্প্রদায় । 
অঙ্কে সম্তরগাযঘ বাউলেক্সই সঙ্খুদবর ভেদ মা: তরে, ইহাগেক জাচার 
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অনুষ্ঠানের মহিত বাউলদিগের আচার বাবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্িং 
বিভিন্ন প্রকারের। এই সহজে সম্প্রদায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও 
নবদ্ধীপে সহজে পাড়া বলিয়! একটা স্বতন্ত্র পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে। কিঞ্িং 
যোগাবলম্বনের সিত ইহার! প্রক্কৃতি সাধন করিয়া থাকে। গুরু শ্রীরষ্ণবা 
জগৎপতি এবং শিষ্যা রাধিকা এই ভাবের তন্ময়ত। আনিয়া সাধন! করাই 
সহজ সাধন । এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যান্ন অনেক গুরু হইডে 
পারে) যথা 
দগুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার 
মনের অশাধার যে ঘুচাবে দাঁয় দিব তার & 

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যথা-_নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। হহায় 

মধ্যে প্রেমাশ্রয় ও রসা শ্রয়ই সর্বপ্রধান। 
বলরাম ভজা। 

নদীয়া, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃত্তি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক 
অধুনা আপনা্দিগকে বলরাম ভজ1 বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদের৪ 
উৎপত্তি স্থান এই নদীয়। জেলার মেহেরপুর গ্রাম। ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ঞবদিগের স্ায় ভিক্ষোপজীবী। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাঁদীন উভর়বিধ 
লোকই দৃষ্ট হয়। উদাপীনেরা বিবাহ করে না, গৃহস্থেরা আপনাপন কুলাচারা- 
চ্যায়ী বিবহাদি করিয়। থাকে তবে জাতিভেদের বীধাবাধি ইহাদের মধ্যেও অতি 
শিখীল। ইহাদের সাম্প্রদায়িক কোনও গ্রস্থ দৃষ্ট হয় না এবং গুরুরও কোনও 
বাধাবাধি নাই। এই মত প্রবর্তক ব্রামের কতিপয় আদেশ মাত্র মান্ 
গ্ষরিয়। ইহার চলিয়! থাকে । 

প্রবর্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিদিধিক একশত বর পুর্বে মেহেরপুর গ্রামের 
মালোপাড়ার় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । বলরম ৰাল্যাবধি 
সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। যৌবনের প্রারস্তে সে স্থানীর জমিদার গল" 
লোচন মল্লিক বাবুর বাটাতে চৌকিদারি কর্ণ নিযুক্ত হয়। এই সময়ে মমি 
বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আননাবিহবারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহিত হওয়ার 
বাবুরা। বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শীলন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হা 
মনের আবেগে ব্রাম উদাসীন হইয়া বৌন্ধধূমাছযামী ঘোগ সাধনায় পর্ণ 
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হয় এবং স্বনম প্রসিদ্ধ উপাঁসক সম্প্রদায় গঠন করেন। ৰলরামের শিষাগণ 
তাহাকে শ্রীরামচন্জরের অবতার বলিয়। মনে করিত এবং বলরামও তাহাদিগকে 
আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। তিনি বলিতেন যে আমি জাপন শরীর হইতে 
এই পৃথিবীর সথষটি করিয়াছি। লোকে আমাকে নীচ হাড়ী বলিয়! জানে, কিন্ত 
আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের স্থষ্টি করিয়াছি তাই আমি হা়্ী। 
বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। আশ্বিন মাঁসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম নগ্দীতে নান 
করিতে যাইয়। দেখিলেন যে ছলে দলে ব্রাহ্মণগণ পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন 
এবং তাহাদের উদ্দেশে জলদ্নান করিতেছেন। বলরামও তাহাদের ভঙ্গীর 
অনুকরণে অঞ্জলিপুরিয়! জল লইয়! নদীকুলে সেচন করিতে বসিলেন। তাহার 
এবছিধ কার্যে কৌতুহলী হইয়া একজন ব্রাঙ্গণ তাহাকে তজ্জপ করণের কারণ 
ভিজ্তান্থু হইলে, বলরাম উত্তর করিলেন, “যে, আমি ধান্যের ক্ষেত্রে. জল 
দিতেছি,” তাহাতে এ ত্রাঙ্গণ বলিলেন ষে "তুই কি পাগল হইয়াছিদ্‌1-এথানে 
ধান্যের ক্ষেত কোথ1 ?+ তখন বলরাম উত্তর করিলেন, “আপনারা যে পিতৃ- 
পুরুষকে জল দিতেছেন তহারাই বা এখানে কোথায় ? যদি নদীর হল নদীতে, 
দিলে তাহাদের নিকট যাইয়া পৌছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন 
তাহা ধান্যের ক্ষেতে না যাইবে ?৮ 

দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সাজিয়! ভক্তের পুঁজ গ্রহণ করিত & 
প্রায় ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩*এ 
অগ্রহাপণ তাহার বর্তমান আশ্রমের দক্ষিণে ৯১* রশি ব্যবধানে 
উৈরব তটে বলরাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তীহার 
মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক তাহার মৃত্যু স্থানে এক গুহ 
নিশ্বাণ করিয়া তথায় বলরামের একখণ্ড অস্থি সযত্বে রক্ষা করিয়া প্রত্যহ 
তথায় প্রদীপাদদি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক 
একটী শিষ্য নদীর অপর কুলে একটা মৃতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে। প্রত্যেক 
রামনবমীতে এই সাম্্রদাগ্লিক শিষ্যবন্দ এই আশ্রমে সমাগত হইয়া এ অস্থি- 
খণ্ডের দোল উৎসব নির্ববাহ করিয়া! আনন্দলাভ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে আর 
কতকগুলি শিষ্য বলরামের একপ আদেশ নাই বলিয়। বলরামের মৃতন্থানে 
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কোন গৌরব করে না। এইক্পে বলরাম ভ্তজ। নশ্্রদায় ছই শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে। 

বলরামের শিষ্যাবলীর মধ্যে অনেকেই বলরামের স্তায় উদারদ্বভাব প্রা 
হইয়াছে। তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয় ) ইহারা জাতিতে? 
গ্রথার গৌরব করে না। সকলেত্ অগ্গই সকলে বাইয়া! ধাকে। ইহারা 
পীড়িত হইলে প্রায়ই ওবধাদি মেবন করে না, বিস্কীস বলরামের নামেই 
পীড়া দূর ছুইবে। এ সম্ত্ীদায়ীগণের মধ্যে থাচার। ভিক্ষোপজীবী তাহারা 
গহ্র বাটা উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা না পাইলে এক কথাতেই চলিয়। বায, দিতি 
করে না। ভিক্ষায়, ও কিছুঃথেকি সুখে তাছাদের একমাত্র উক্তি “জয় 
বলরামণ। কেহ ব1 আবার “ছাড় হাডিড বলরানও” বণিয়। থাকে। 

পূর্ব ধর্ধসন্তরাদায় গুলি ব্যভীত নদীয়ায় হজয়ৎ। গোবরা, পাগল নাথ 
ও ধুলী বিশ্বাম গ্রতৃতি কতিপয় মুপলমান এক একটা ক্ষুপ্র সম্প্রদায় গঠন করিয়া 
আপনাদের মত প্রবর্তন করিয়া গিয়াছে । 'আর শাস্তিপুকের দর্পনারায়ণ নামে 
একটা চর্্বকারও আপনার এক মৃতন সঙ্গদায় গঠন করিয়া গিয়াছে। এই 
মল সম্প্রদায় তুঞ্ত লোক নংখ্যা অতি বিরল বশিয়া, তাঁহাদের সন্ধে অধিক 
কিছু লেখা হইল ন। 

এতছাতীত নদীয়ার নাগ, অবগত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী 
তিজকগাসী, রাধাবননভী। গৌরবাদী, হরিবোলা। সখীভাবক, ন্যাড়া। দরবেশ 
রস্ৃতি কতিপয় বিভিন্ন সপতীদারিক লোক ছৃষ্ট হই! থাকে, কিন আড়ংঘাটার 
এফ নাগাদিগের মঠ ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই ফল বাস্রমারীগণেয কৌন 
আড্ডা বা যঠ নাই, এবং ইহাদের সম্প্রাযভূক্ত লোকের সংখা নিতান্ত অয় 
বিধায় বৈষ্ণব সমাজে তাহাদের গ্রতিপতিও,কিছুমাজ মাই। 


ন্দীয়ার বিভিন্ন সাশ্রদায়িক মেলা | 


তারতবর্ধীয়ের৷ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ধর্দ- 
অনুগ্রাণিত। উষ্ঠাদের প্রতি কার্য ধর্মস্থৃতি বিজড়িত। ভারতবর্ধায় বিভিন্ন 
ধর্ম সম্প্রদারীর মধো হিন্বুগণ আবার সর্বাপেক্ষা! ধর্মশশীল। তাঁহাদের আহার, 
বিহার, আনন, উৎমব সকলই ধর্ামাথা । তাই যেখানে এতটুকু ধর্শের সম্বন্ধ 
আছে বা ধার্টিকের স্থৃতিমাখা সেধানেই গুণগ্রাহী আধ্যসম্তান পুরুষানুক্রমে 
তক্তিতে বিভোর হইয়1! সদা! বাল বন্ধ, তাই ভারতে এড তীর্ধ, গ্রামে গ্রাঙ্গ 
এত মেলার সৃষ্টি। 


নদীয়া চিরদিনই পৃতস্থান। কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভূত হই! 
কালে এখানেই লয় পাইয়াছেন, স্তাহাদের সকলের ন! হউক, অনেকের স্মৃতি 
আজিও মেলাকায়ে সুরক্ষিত । আজিও দলে দলে হিন্মুসস্তানগণ এই সকল 
স্থানে সমবেত হইয়া মহোত্লবে রত হয়েন এবং জন্ম সফল মনে 
রা 2 
নদীয়ার প্রায় নকল গ্রামেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে কষুপ্র ব 
বৃহৎ মেল! হইয়া থাকে। এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দোৎ- 
সবে রত হয়েন) তবে প্রধানতঃ নির়লিখিত স্থানগুলিতে বহুজন সমাবেশ 
হইয়! থাকে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল মেল চলিয়া আসিতেছে 
দেখা যায়। এই সকল যেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তেমনি অপর্দিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব 
দেখা যায়। 
শ্ীধাম নবত্বীপ 1---গদা জালাদীয় পথিজ সঙ্গম স্থলে অবস্থিত,ইহা৷ বৈধঃব- 
দিগের সর্ব রী ্রীন্‌ মহাপ্রভু পরকফচৈতস্তের আবির্ভাব স্থান। কালবশে 
শপ্রত্র জযতৃমি গঙ্গাগর্ভে, বতাত্তরে নবহীপের পর পার "মায়াপুরে"। প্রতি 
বৎসর ফাচ্ছণী পূর্ণিঘান় শ্রীধা্ নবস্ধীপে এবং এ মায়াপুরে প্র্রমহাপ্রতৃর 
আবিষ্ভার উপলক্ষে উৎসব ও ছেন। হইয়! থাকষে। প্রতি বংসর যাখী শুক্লৈকাদশী 
হইতে রস করিয়া দ্বাদশ দিন ধরিয়া ধূলোট নাষে আর একী বহতী হেলা 
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নবন্ধীপে হইয়া থাকে, এতছুপলক্ষে নানা দিক দেশ হইতে প্রায় দশ সহস্র 
বৈষ্ণবের আগমন হয়, নৃত্যগীত ও মহোৎসবে নবস্বীপ এই দ্বাদশ দিন আত্ম- 
হারা হইয়া ষায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় সমুদয় বিখ্যাত কীর্তন সম্প্রদায় 
একে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৬মাধবচন্ত্র দত্ত (কলিকাতার স্থ প্রসিদ্ধ মাধব বাবু 
বাজার বাহার) মহাশয়ের উদ্যোগে ও অর্থে প্রায় ৪* বৎসর পুর্বে প্রথম এই 
উৎসবটী সৃষ্ট হয় । 

পটু পূর্ণিমা (কার্তিকী পুর্ণিমা) নদীয়ার আর একটী উল্লেখযোগ্য 
মেলা। নুবৃহৎ এবং স্থ-উচ্চ অথচ স্থগঠিত মৃণুয়ী দেবী কালীকার মূর্তি তীতি 
ও ভক্তি উদ্দীপক। এই উপলক্ষে ছুই দিন মেল! হইয়া থাকে । 

শ্রীনবন্থীপ ধাম ্রীন্রীমহা প্রভুর লীলা স্থান বলিয্লা যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট 
শীবন্নাবন তুল্য মান্য, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের 
কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাদ ভূমি বপিয়া! বৈষ্ণবগণনকাশে শ্রীপাট 
ধলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া! জেলার মধ্যে আরও 
কতিপয় গ্রাম রূপ শ্রীপাট বলিক্ন' বৈষ্কবগণের নিকট মান্ত। বৈষ্ণবগণের 
বিশ্বাস যে প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভ্‌ যেমন শ্রীকুষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাহার 
শ্রচৈতন্য লীলার পার্শ্ব গোপাল, সউপগোপল এবং মোহান্তগণও শ্রীকুফের পূর্ব 
পুর্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাহাদের মতানুযায়ী নদীয়াবাদী মহাপুরুষগণের 
নাম ও শ্রশাট স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট হয় | & 


পূর্ধ্ব লীলায় গৌর লীলার পাট 
মধুমঙ্গল শ্রীধর (খোল! বেচা) নবন্ধীপ 





* নদীয়াবানী সংখ্যাতীত চৈতন্ক ভজগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র এখানে পিগি- 
বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্যবশত: এই সকল শীপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় বর্তমান রখিয়াছে। 
সেরার বন্দবন্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনী্ | আবার কোনও কোনও পাট স্থান একে” 
বারেই লোপ পাইয়াছে, আবার কোথাও নুতন পাট বসিকাছে। যেমন হৃখপাগর ভাঙ্গিযা 
সুখসাঁগরের পাট চাছাড়ে উঠিয়া জাসিঙ্লাছে, তেমনি নৃতন কুলিয্লার পাট স্থাপিত হইয়াছে। পাট 
গুলির প্রতি বৈ ফৰ সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া! উচিত নতুবা আর কিছু দিনে এ গুলির লোগ 
অবস্তন্তাবী ।- 


পূর্ধ্বলীলায় 
গরন্বরর্ব গোপাল 


অজ 

: স্থুত্রীব 
বশিষ্ঠ 
বিভীবণ 


শঙ্খনিধি 
বিশ্বামিত্র 
ভরা 
ধিশাখ! 
মধুরেক্ষণ! 


কামমঞ্জরী 
ফলভাবিণী 


সকেশী 
ফলাপিনী 


হুধীরা 
নান্দীমুখী 
সদাশিব 
হুরলিণী 
গোপালিক! 
বীরা 


চিত্রালদী 
গুণচ্ড়া 
€ম্তাকরৃকঃৎ 
চন্রলতিক! 
ভাগুড়ী 


৩৪ 
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গৌরলীলায় 

মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত 
শ্রীবাস 

মুরারী গুপ্ত 
পুরন্দর পতিত 
গোবিন্দানচ্দ 
গলাদাস পণ্ডিত 
ামচন্দ্রপুতী 
গোঁপীনাথাচার্ধয 


আচার্য্যরত্ 
বনমালী আচার্য্য 
শঙ্কর পণ্ডিত 
স্বরূপ দামোদর 
বলভন্ত্ ভট্টাচার্য্য 
বিদ্যাবাচস্পতি 
নন্দন ব্রহ্মচারী 
বাঁণীনাথ পণ্ডিত 


মকরধবজ 
জগদাননদ পঙ্ডিত। 


মাঁধবাচার্য্য 
সারঙ্গ ঠাকুর 
অতৈতাচার্ধ্য 
শ্রীহ্য 
গোপালাচার্ধা 
শিবানদ্দ সেন 
কর্ণপুর 

শ্রীনাথ পঙ্ডিত 
পরমানদ্দ সেন 
ঠাকর পুরুষোত্তষ 
জগদীশ পর্ডিত 
দেবানন্দ পতিত সর 
খ্রভৃতি । 


২৪৯ 


পাট 

নবহীপ । 
মবদ্বীপ। 
নবছীপ। 
নবস্বীপ। 
নবদ্বীপ 
(বিদ্যানগর) ॥ 
নবদ্বীপ । 
নবদ্বীপ। 


নবন্ধীপ! 
নবন্ধীপ। 

৮ পোহাড়পুর )। 
নবন্বীপ । 
নবন্বীপ। 

» (কৌোউগাছি) 
নবদীপ। 

» (গাদিগাছা )॥ 


৮ বেড়গাছি) ॥ 
নবদীপ। 


নবদ্বীপ । 
» (মোউগাছি)। 
শাস্তিপুর ॥ 
শাস্তিপুর। 
শাস্তিপুর ।' 
কাচড়াপাড়া ॥ 
কাচড়াপাড়া । 
কাচড়াপাড়া। 
কীচড়াপাড়া । 
হুখসাগর । 
বশোড়া। 
কুলিয় 
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| শান্তিপুর ।-_রাখাহাট রুষ্ণনগর লাইট রেলের উপর । ইহা! অদ্ৈষত- 
প্রভৃব বংশধরগণের প্রিয় আবাস ভূমি । এখানকার কার্তিষকী ূর্িনাঁর 
রাসমেলা সমগ্র ভারতে হুবিখাত, এমন কি সুদূর মণিপুর হইতে এখানে 
শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে। মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই ভিন 
দিন নৃতা-গীত-মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়া! উঠে। শেষ দ্দিন গোঙ্গামী 
প্রভুগণ বিগ্রহাদি স্থবর্ণ খচিত রৌপ্যমণ্ডিত হাওদা সকলে সুসজ্জিত করি 
বাদ্যোদ্দাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপলক্ষে 
৩* হইতে «* সহজ লোক সমাবেশ হয়, এবং বহু সঙ্থশ মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ 
বিক্রয় বইয়া থাকে । 
উল] বা কীরনগর 1-__রাণাঘাট মুর্শিবাবাদ রেল লাইনের উপর। 
এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পুর্ণিমায় মা চণ্ডীর পুজা উপলক্ষে তিন দিব 
স্থায়ী মেলা হইয়া! থাঁকে, এবং এই কাঁলে উলাঁর উত্তর ও দক্ষিণ পাঁডায 
বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত ছুইখানি বারোয়ারী পুজাহয়। উত্তর পাড়ায় বিদ. 
বাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী মূর্তির পুজা হয়। পূর্র্বকালের এমন 
কি ১৮৪৬ থৃং অন্ধ পর্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় ষে এই 
মেলার কয়দিন উললার গৃহস্থ মাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবাঁয় রত হইতেন 
এবং যে কেহ এইরূপে অতিথী অভ্যাগতের "সমাদর না! করিত সেই গ্রামের 
প্রধান কর্তৃক সমাজচ্াযত হইত। * পূর্ববে উলার কৌতুকী ব্রাঙ্গণগণ সমগ্র 
বাঙ্গলা হইতে ভিক্ষা সাধিয়। মায়ের পুজাঁয় সমারোহ ব্যাপার করিভেন। 


%:015 10620120607 (0৮ (015) 1755 02850 2091৮ 08 হায় 
হাওা। ৮0070 00 001 00025108) 7100568 60 67697020250 51021] 52 0079100160 
হযাঝি005 97050021105 5%০19060 ঠি0) 50০0100৮, 
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অনেফের মতে উললার এই দেবী বৌদ্ধ পুজার রেপাত্বর মাত্র, তাহাদের অন্যানা যুক্তি 
মধ্যে হাড়ীক্বার] দেবীর প্রথম পুজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুলি অন্যতম । 

বিয়হীশ্রামেও এক অতি প্রাচীন চত্ডীদেবী আছেন তাহার নাম হইতে* ডিহি চর নাঃ 
হই়াছে | ইনি কতদিনের প্রাচীন তাহা! বলা বায় না, তবে দেখা যায় যে মহারাজা রর 
এই ডততীদেবীর বছ জমী লই বিরহীর মদন গোপাল বিশরহের নামে ছাড়পর দেদ। এই 


মদন গোপাল সম্বন্ধে এতদঞ্চলে বছ অন্ভুত প্রধাদ প্রচলিত আছ। 
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এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কথিত 
আছে উপার মায়ের সেবক কোনও ব্রাহ্মণ কোনও এক কৃপণ ধনীর নিকট 
মায়ের পূজার কারণ টাদ! ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটী বয়সে 
প্রবীণ, স্কুল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী 
হইয়াও অসম্ভব কৃপণ ছিগেন। বাবুটী ব্রাহ্মণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনায় 
উত্তেজিত হইয়া যখন বলিলেন “দেখ ঠাকুর বার 'বার কেন আর ও প্রসঙ্গ 
আনিতেছ £ আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করিও না! কারণ দেখিতেই তো! 
পাইতেছ যে.বাজে খরচ আমার আদ নাই ওটা! আমার কুীতেই লিখে নাঃ 
তখন ব্রাহ্মণ অনন্গতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন “মহাশয় যাহা আদেশ 
করিতেছেন, তাহ! সত্য, কিন্তু বাজে খরচ যে আপনার আদে৷ নাই তাহাতে! 
বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি, আপনার একটা চক্ষু নাই, যেটা আছে. সেটাও 
ক্গীণশক্তি, সেইটার জন্তই পরকলা ব্যবহার করিয়া! থাকেন; বাজে খরচ যদি 
নাই; তবে যে চক্ষুটী "একেবারে দৃষ্টিশক্িহীন সেটীতে পরকলা কেন?” বাবু 
নিরুত্তর, ব্রাহ্মণ সফল মনোরথ হইস্বা বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় 
গাইলেন। 

আর একবার হেষ্টিংসের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
কার্যযোপলক্ষে ভাগিরথী দিয়! গমনকালে শাস্তিপুদ্ের ঘাটে কিয়দ্দিবসের জন্ 
অবস্থান করেন। উলার ব্রাহ্মণ মায়ের'সেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে 
দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পৃঁজীর পার্বনী আদায় করিবার 
মানসে সদলে শাস্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজরার সন্ম,থে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের সকলের তখন মল্পবেশ হস্তে এক এক গাছি রজ্জ,, এই বেশে বজরার 
সম্মুখে আসিয়া তাহার। সমন্দরে “বেটা দিংহ কোথায়, বেটা সিংহ কোথায়” 
রবে এক মহা কোলাহল উখিত করিলেন। সিংহ মহাশয় ব্রাক্গণগণের এই'ূপ 
সদস্ক আহ্বানে সচকিতে বঙ্জরা হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান পাণ্ডা 
রজ্জ, হস্তেঅুপ্রসর হইয়া বলিলেন “বেটা সিংহ, মহামায়ের সিংহের পায়ে 
ব্যথা হইয়াছে, কাল রাত্রিতে তাই দয়াময়ি আমাদের প্রতাদেশ করিয়াছেন 
ঘে মায়ের পিংহের স্থানে তোমায় লইয়া যাইতে হইবে) এবার মায়ের ইচ্ছা 
তোমার সন্ধে চালিয় আসেন, তাই আমরা রজ্জ, হত্তে তোমাকে লইজ্জে, 
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আিয়াছি, এখন মায়ের আসিবার ভার তোমার উপর/”; ভক্তি গদগদ চিত্তে 
পিংহ মহাশয় ব্রাঙ্গণগণের কৌতুকাশীর্বাদ মত্তকে লইলেন এবং সেবার 
মায়ের পৃজার সমগ্র ব্যয়ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিতে স্বীকার হইলেন। 

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবল শক্তি নাই, উলায় মা 
চত্তীরও আর সে সমৃদ্ধিশালী পুজা নাই, মেল! হয় লোক ফা, তামাসা দেখে, 
কিন্তু হায়! সভক্তি মায়ের পুজ, কয়জনে করে। 


ঘোধপাড়া ।- ই, বি, এস, রেলের কীচড়াপাঁড়া' ্টেশনের নিকট। 
ইহা কর্ধাতঞ্জা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। কীচড়াপাড়া ষ্টেশনে নামি 
অম্ান ছুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমমুখে যাইতে হয়। সম্বসরে এখানে যতগুলি 
পর্ব অন্ুঠিত হয় তন্মধ্যে ফাল্গুনী পুর্ণিগার দোলপর্বই সবিশেষ প্রদিদ্ধ ও 
এই উপলক্ষে রেল, মার ও নৌকাযোগে বহু সহঅ নরনারীর সমাগম এবং 
বহু সহশ্র মুদ্রার দ্রশ্যাদি থরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে | 


ত্রিহট্র, (তেওট বা তেহাটা )1-_মেহেপুর সবডিভিসনের অধীন 
পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসিয়। থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেলা 
নামে খাত। এই কৃষ্ণরায়ণী নদীয়ারাজের বিগ্রহ । কৃষ্খরায়জী বিএহের বাম 
পার্খে শ্রীমতি রাধিকা মূর্তি নাই কৃতঃরায়জী একক। কথিত আছে কোনও সময়ে 
ঠাকুরাধীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চৌরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পুজারির! 
তাহাকে মন্দির সপ্লিহিত দীর্ঘিকায় বিসক্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের অনৃষ্টে আর 
দেবী মিলে নাই। এই মেলায় প্রায় ৩৪ সহশ্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই 
মেলার পর দিবল এতদঞ্চলের যাবভী গৃহস্থ তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সমিবিধ 
ফল কৃষ্ণরায়্রীকে উপহার দেয়। সেই সকল উৎকৃষ্ট ফল রাশি দেখিয়া 
ইহাকে কৃষী প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয়। 


মায়ারী।-_ প্রতি বংসর আষাঢ় মাসে অমুবাচীর সময় এখানে 
প্রায় পক্ষকাল ব্যাপী এক মেলা বলিয়া থাকে। নদীয়৷ জেলার .মুসলমানগণের 
ঘতগুলি দরগা বা পীরের আত্তানা আছে তন্মধ্যে এইটী সবিশেষ এরদি! 
এখানকার পীর “মল্লিক গস্ত নামে খ্যাত। “মঙ্লিকগস্ঠ উপাধি বিশে 
“মলি-অল গম হইতে উহার উৎপতি। গজ্শষে ফকির বুঝায় মনি 
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আার্থে বাঁদসাঁ অর্থাৎ ফকীরের বাদসা। এই আত্তানাটী কত দিনের প্রাচীন 
তাহা স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় না, তবে কিন্ব্তী এইরূপ যে যখন ক্ণনগর 
রাজবংশের পূর্বপুরুষ তথানম্দ মজুমদর এই মাটিয়ারীতে তাহাব রাজধানী 
স্থাপনা করেন তখন উক্ত পীর ও তদীয় ভ্রাতা করিম ছুইটি শিষ্য (একজন 
রক অপর নাপিত) সমতিব্যাহারে এখানে আগমন করেন। স্থানীয় মুসল" 
মানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে করিম তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া! এখান 
হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির 
হয়েন এবং তাহার মৃত্যুর পর এইখানেই সাহার কবর হয়। ছই ভ্রাতাই 
সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাকে যাঁহ! বলিতেন তাহাই সিদ্ধ হইত। মঞ্লিকগসের 
গার্থে তাহার শিল্য ছুটারও কবর হয়। এই পীয়ের কৃষ্ণনগরের রাজাদের দ্ধ 
অনেক পীরোত্বর ছিল কিন্তু এখন উহা! কতক জমীদারের থাস দখলে কতক 
সেবাইতগণের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়। গিক্পাছে। মেলার প্রথম তিন দিন ৮১৯ 
সহত্র লোক সমবেত হয়। এই মেঙ্কায় মুসলমানগণের ছুপী, হাতা, বেড়ী, 
কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যা্গ 
বিক্রীত হয়। 

স্ুন্দরপুর 1-_ইহ! করিমপুর থানার অধীন। প্রতি বতষর চৈজ্জ 
সংক্রান্তিতে পক্ষ ৰ্যপী মেলা বসিয়া থাঁকে এতছপলক্ষে প্রায় দশ সহতর ব্যক্তির 
সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার বিগ্রহ ্রীগোবিন্দজী তাহারি উদ্দেশে 
তুলনী বিহার মেল! হইয়! থাকে। 

গোস্বামী ছুর্গাপুর |-_-আলমডাঙ্গ রেল ষ্রেসন হইতে পূর্ব দি 
মুখে ছুই ক্রোশ ব্যবধানে এই আ্রামটী সংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কার্ভিক 
পুর্ণিষায় পক্ষব্যাপী এক মেলা হুইয়া থাকে এবং অম্যূন দশ সহন্জ লোকে সমা- 
বেশ হয়। এখানকার শীবিগ্রহ ব্বাধারমণ জীউ। কথিত আছে যে শফাব? 
ঘোড়শ শতান্ষীর প্রারস্তে বর্তমান গোস্থাসী হর্সাপুর যে স্থানে অবস্থিত তথায় 
নিবিড় বন দ্ধিল। এক পরম রূপবান শিদ্ধ সপ্যাসী সেই বনে বাল করিতেন 
সাধারণ লোকে তীহাক্ষে গোস্বামী 'বলিত। একদিন কতকগুলি দন কোষ 
হান বু$ন পূর্বক এই ধম মধ্য দিয়া প্রত্যাগমদ কালে পিপাসার্্ব হইলে এই 
গোস্বামী যোগবলে আপনার সুজ কমসুলু হইতে তাহাদের সকলকে জ্বদানে 


২৫৪ নর্দীয়া-কাহিনী। 


পরিতুষ্ট করিলে দন্থাগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে তাচাদের শুঠত সামগ্রীর মধ্য 
হইতে এই রাধারমণ জীউ বিগ্রহ তাহাকে অর্পণ করে। যোগীও তদবধি সাদক্কে 
এই ্রবিগ্রহের সেবা চালাই আসিতেছিলেন। কিছুদিন পরে এই গোস্থামী 
ছর্াপুরের প্রা ১৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত জয়দিয়া বাসী রাজ। রায় যুকুট 
মৃগস্ার্থ এই বনে আগমন করেন এবং এই নবীন গোস্বামীর অপরূপ রূপ ও 
অলৌকিক যোগবল প্রত্যক্ষ করিয়! শ্বীয় একমাত্র ছুহিতা' ছুর্গাবতী দেবীকে 
তদীয় করে সমর্পন করেন এবং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্বক ইহার 
“গোস্বামী ছুর্মাপুর" নামকরণ ক্রেন। পরে রায় মুকুটের পুত্র রাজ! শ্রী 
রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন দেবের নিমিত্ত ইঞ্টক নির্মিত একটী শ্রীমনির প্রস্তত 
করিয়। দেন। প্রীমন্দিরটির অনেকাংশ ফদিও এক্ষণে মুত্তিকাপ্রোথিত হইয়া 
গিয়াছে ও উহা ক্রেমেই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোধোগ 
সহকারে ইহার ইষ্টকের উপর খোদিত কারুকার্য দেখিলে মোঠিত হইতে 
হয়। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী এবং উহার দক্ষিণ পার্থ এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত 
আছে-_ 

*কালাঙ্ক বাণেদ্দু মিতে শকান্ধে 

জোঠ্ে শুভে মাসি হুনিশ্ঠলাশয়১। 

শ্রীকৃষ্ণ ঝায়ঃ শুভ মৌধ মন্িরঃ। 

শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সদদৌ ॥” 


আড়ংঘাটা ।-_ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র জোট 


মাস ব্যপি এখানকার বিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেলা বিয়া থাকে। 
এই ধুগলকিশোর দেৰ বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠত আছেন। এই 
ঠাকুরের গৃহপ্রাঙগন্থিত ধান্ত গোলা হইতে রাণাখাটের হুপ্রসি্ধ জমীদার 
“কণপান্তীর” প্রথম সৌন্ডাগ্য হুচিত হয়। পূর্বে এই স্থানে'বছু নাগা সঙ্যাসীর 
বান ছিল। প্রার ৩ বদর পুর্ব এখানকার তদানীত্তন মোহাস্ত কর্তৃক ই 
বর্তমান মেলাটি স্থাপিত হুয়। প্রবাদ যে ক্োষ্ঠমাসে যুগলরূপ দর্শন করিপে 
স্রীলোকের আর বৈধব্য সঙ্ঘাটিত হয় না, তাই এই এক মান ধরিয়া অন্ন টি 
লক্ষ স্বীলোক এই স্থানে. আসিয়! দেবদর্শন করিয়া! থাকেন। 


কুলিয়া-_ কীচড়াপান্ধ! রেল ্টেব হইতে প্রায় দেও করোশ পুরিকে 


নদীয়।-কাছিনী ২৫৫ 


অবস্থিত। এখানে প্রতি বংসর পৌষী কৃষৈকাদ শী হইতে তিন দিন ব্যপী মেল! 
ও উৎসব হইয়া থাকে। প্রার ৮1১০ সহস্র লোক এই উপলক্ষে সমবেত হয়। ইহা! 
দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ বলিয়াও খ্যাত। কিন্তু মায়াবাদী পণ্ডিত দেবা- 
থে কোনও দিন এইস্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রস্থ সকল একটু 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্ত 
ভাগবত, শ্রীচৈতন্-চল্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্থচ রিতা মৃত, শ্ীনরহরি দাসের নবহীপ 
পরিক্রমা পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি' প্রেমদাল প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাগণের 
বিরচিত পদসমূহ ও অন্তান্ত বহু প্রামাণিক গ্রন্থরাজি পাঠ করিলে দেখা যায় 
থে,ষে কুলিয়! গ্রামে পতিতপাবনাবতার শ্রীমদেগীরাঙ্গ প্রভু অধ্যাপক চাঁপাল 
গোপালকে '্শ্রীবাদ-অপরাধ' হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন যে স্থানে গ্রপ্রভু 
ভাঁগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের ভক্তাপরাধ মার্জনাপূর্বক বর 
দিয়াছিলেন এবং যে স্থানে কুধণানন্দ নামক তত্ত্রকিৎ কোনও পণ্ডিত বৈষ্ণবা- 
পরাধে মহারোগগ্রত্ত হইয়! শ্রীমন্মহাপ্রভূর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে 
মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই যোগীঞ্জন দুল ভ মহাতীর্ঘ কুলীয়া তদানীস্তন নবদীপের 
সন্নিহিত একটী পল্লী বিশেষ ছিল এবং উহা! তৎকালীন গঙ্গার পশ্চিষ 
কুলে (এখন যেখানে নবস্থীপ অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, সৃতরাং 
বর্তমান কুলিয়ার সহিত শ্রীপাঠ কুলিয়! গ্রাম ৰা কোলদীপের কোনওরূপ সন্বস্ধ 
ঘটান যায় না, তবে (বর্তমান কুলিয়ার গৌরব রক্ষা! করিতে, “পুরাণমূ পঠণম্‌ 
যত্র, ষত্র পদ্ম বনানী চ তুলপী কাননম্‌ যত্র, তত্র সন্নিহিত হরি” ইত্যাদি বাক্য" 
দ্বারা ষদি এ স্থানের ভগবত সান্রিধ্য প্রমাণ করিতে চাহ তাহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে ন1। বরং বিস্বৃতির অতল গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহার! 
তক্কের মনে দেবনন্দাদির অপরাধ ভঞ্জনরূপ মহাঘটনার স্বৃতির জাগরুক 
রাখিয়াছেন তা সে যে স্থানেই হউক না কেন তাহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। 
নতুবা সেই পরম পরিত্রাত| ভূমির সম্বন্ধে ভনীনরহরি দান «নবনীপ মণ্ডল 
বর্ণনাকালে ইহাকে নবন্বীপের নয়টী হ্বীণের গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ হীপরূপে 
উল্লেখ করিয়া ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা, 


“কুলিয়া। পাহাড়পুর গ্রাম। পুর্বে কোলম্বীপ পর্বতাধ্যানন্দ ধাম 
প্রভু প্রিয় ভক্ত কোলত্বীপে । পর্বতের প্রান দেখা দিল! কোল রূপে ॥. 


৫ নদীয়া-কাহিনী ॥ 


কোল স্বীপ নাম এইমতে । অত্যন্ত মধুর কথ! আছন়ে ইহাতে ।* 
ইচৈতন্ত চক্রো্ধর নাটাকে নবম অঙ্কে স্কৃবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলি 
সম্বন্ধে এইরূপ লিখিকাছেন, উৎকলাধিপতি রাজ। প্রতাপরুদ্র মহা প্রতু কুগিয়ায় 
আছেন গশুনিক্সা কুলিয়া কোথান্স তাহা সর্ধভৌমকে পুছিলে, তিনি 
হলিলেন,-_ 
প্লার্বভোৌম বলে রাজ1 নবন্ধীপ পারে। 
কুলিয়া নাঘেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে ৪” 
পুস্চ গঁ,-*নবন্বীপ পারে লে কুলিয়া নামে গ্রাম । 
জমাধব দাস তথা আঝে ভাগ্যবান ₹" 
পুনস্চ এ+ প্সপ্তদিন এইমতে কুলিয়! নগরে । 
ভালাইল। সর্বলোক আনন্দ সাগরে ॥ 
প্রাতঃকালে চলিজেন গঙ্গা তটে তটে 
স্বর্গে মরতে হরিধ্বনি কলরব উঠে ॥১, 
ভ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধযখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্গাবন জাস ঠাকুর কুণিয়ারে, 
গলার উপর বলিক্বা বর্ণনা কবিয়াছেন,-- 
“তবে নিত্যানন্দ সর্ধপার্খ্বদের সঙ্গে । প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্তনের রঙ্গে ॥ 
খানা ঘৌত1 বড় গাছি আর দোগাছিরা। গঙ্গার ওপারে কু যায়েন কুলিযা।” 
পুনশ্চ ও অন্য্য খণ্ড ওর অধ্যায়ে,_ 
“পকুলিয়! নগরে আাইলেন ভ্ালীমশি । সেইক্ষণে সর্ঘ্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥ 
পবে গঞ্জ! মধ্যে নদীয়া কুলিয়াত। গুনি মাত্র সর্ধঘ লোক মহানদ্দে ধায়॥ 
খাচম্পতি গ্রাষেতে ঘত গহন আছিল । তার কোর্টী কোটী গুণ সকল পুরিণ ॥ 
ঙ ঞ্ রঙ রঃ ্ 
“ক্ষণেকে আইল" মহাশয় বাচম্পতি । তিনি নাহি পাযেন প্রভুর কোথা স্থিতি॥ 
কতক্ষণে মাআ বাচম্পতি একেশ্বর। ডাকি আনিলেন প্রভু গৌরাঙ্গ হুদার |" 
আচৈতন্য চরিতীমৃত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যান্ে কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন-_ ৯ 
পুলি আমে কৈল দেখানক্রে প্রনাঙ্ঘ। . গোপাল বিপ্রেরে ক্ষদা বাস অপরাধ 
পাত নিচ্ছুকষ আসি পড়িল চরণে । অপরাধ কমি তারে দিল কৃফপ্রেমে 
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এ বর্ণন! পাঠে কুলিয়ার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হয় না, বিশেষতঃ 
কবিরাজ গোস্বামী বহগ্ছলেই প্রীনৃন্দাবনদাপের বিদ্তারিতরূপে বর্ণিত বিষয় গুলি 
সংক্ষেপে লিখিয়া সারিয়াছেন যথা, 
“শাস্তিপুর পুন টৈল মশ দিন বান। বিস্তারি কহিয্লাছেন বৃন্দাবন দান ॥ 
অতএব ইন্থা ভার না কল বিস্তার 1 পুনরুক্তি হয় প্রস্থ বাঁড়য়ে (বস্তর ৪" 
এক্ষেত্রে তাহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা 'মাশা করা যার না, তিনি চরিতামূতের 
অধযধণ্ডে লিখিযাছেন যে প্রত পাণিহাটী হইতে কুমারহষ্টে শ্রীবাসকে দর্শন 
দির, কাঞ্চন পল্লীতে শিকানন্দ সেন ও বান্দেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ 
বাচম্পণ্ত গৃহে উপনীত হইলেন.ও তথ হইতে কুলিয়ার গেলেন । এই বাচম্পতির 
গৃহ কুলিয়ার নিতান্ত সন্পিহিত না হইলে চৈঙুন্য ভাগবতের পূর্বোদ্কত অংশের 
অন্্যায়ী তিনি কদাপি “ক্ষণেকের” মধ্যে কুলিয়ায় জীপ্রভূর নিকট উপস্থিত 
হইতে পারিতেন লা। এখন দেখিতে হইবে এই বাচস্পতির গৃহ কোথা 
ছিল, 


চৈতন্তভাগবতে-_ 
“সার্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাধাচষ্পতি নাম" 
পুনশ্চ ্ মধ্যথণ্ডে ২১ অধ্যায়ে-_ 
“হেন মতে নবস্থীপে প্রতু বিশ্বস্তর বিহরে সংহতি শিত্যানগা গদ্দাথর় ॥ 
একদিবল প্রভু করে নগর অ্রমণ। চারিদিকে বত আপ্ত তাগবতগণ ॥ 
লার্বভৌম পিতা বিষারদ মহেশ । তাহার জাঙ্গালে গেল প্রতু বিশ্বন্তর ॥ 
সেইখানে দেবানন্দ পত্িতের বান। পরম হুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ ।” 


উহা হইতে ভ্রানা ধাইতেছে ষে মহেস্বর বিশারদ, সার্তৌম ও বিভ্তাবাচম্পতিনর 
পিতা ছিগেন এবং তাহার নিবাস নবস্বীপেরই এক অংশে ছিল, আবার তাহার 
নিবাস নবহ্ীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সঙ্লিকটবর্তা ছিল, ভাই 


'নংবাদ প্রান্ডিমান্র “ক্ষণেকের” মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভু নিকট বাইন্ে 
পারিয়াছিলেন £ 


আবার শ্রীচৈতন্তমঙ্গলে দেখা বার, 
খৃ্গানান করি প্রত রাড়দেশে ফি । ক্রমে ক্রমে উত্তরিল। নগর কুলি ৪ 


মি দেখিবেন সনন্যাসের ধর্পশ( লবনবীপ আইলা! প্র এই তার মগ ॥. 
তক. 
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মানের বচনে পুনঃ গেল নবন্বীপ। বারকোন! ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ।* 

উহ হইতে কুলিয়া ঘে তদানীন্তন নবন্ধীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ 
হইতেছে। 

একথানি প্রাচীন গ্রঞ্থে কুলিয়া বে নবন্থীপের পর পারে অবস্থিত তাহা 
স্পঠঃজপে উল্লিখিত আছে, | 

“ততঃ কুমারহট্রে জ্বাল পতিত বাটা! মভযাষযৌ | ততো! অদ্বৈত বাট. 
হতোনা হরিদাসে নাতিবন্দিত ভ্ততৈব তরণীবর্তন| নবন্বীপন্ত পারে কুলি] 
নাম গ্রামে মাবদাস বাটা! মৃত্বির্বান (৮ 

বিখাত পদবর্তা গ্রেম্দাস বংশীব্ন ঠাকুরের জন্বুরত্তান্ত লিখিতে যাইয়া 
লিখিক়াছেন,-- 

*নদীরার যাঝখানে সকল লোকেতে জানে, কুলির পাহাড় নামে স্তান। 

তথায় আনম্বধাম শ্রছকড়ি নাম যহাতেজ1 কুলীন সন্তান |”? 

এইট সকল এবং অক্তান্ত বহু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে বলেন যে 
কাচফ্াপাড়ার উত্তর পূর্বস্থিত কুলির! গ্রাম কোনও ক্রমেই দেবাননাদির 
অপরাধতঞ্জনের স্বান হইতে পারে না। লে কুলির গ্রাম প্রাচীন নবদ্ধীপের 
পরপারে বিগ্গামান ছিল এবং এই স্থানেই শঞমহা প্রভু কর্তৃক দেবনন্দাদির 
অপরাধ মোচন হর। রপ্রকৃর কুপা প্রাপ্ত হুটর। উদার জদয় ভাগাবান দেবা- 
নন্য শুধু আপনার অপরাধ মোচনে উল্ললিত না হইয়া, সমগ্র জীবের প্রতি 
রুপা পরতন্ত্র হটর। উইপ্রভু চরণে তার্থন! কারন যেন এই পবিভ্রধাে যেখানে 
তিনি উভ্রভৃর চরপাশ্রর প্রাপ্ত হইলেন সেখানে অপরাধী যে কেহ তাহার 
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, সেই হেন নির্বিচারে তাচার কৃপা প্রাপ্ত হয়। আপদ 
দেবাননদের এই পরম উদার প্রার্থনার শ্বীকূত হইলে কুলিয়া গ্রাম দেবানপের 
পা বা ঞ্পাট কুলির নামে খ্যাত হয়। কিন্তু কলির জীবের ছুর্ভাগাবশতঃ 
এই পরধ পররজ্রাতা ভূমির কোনও নিদর্শনই এখন পাওয়া যার না। বর্তমান 
নবস্ীপের দক্ষিণাংশে এই কুপিরা সংস্থাপিত ছিল এইকূপ অনুমান 
করা যায়। ৃ 

বর্তমান কুলিয়ার পাঠের ইতিবৃত্ত সংগে পরত হইলে আমরা নিয়নিবি 
কপ বিবরণ গুলি সংগ্রহ করিতে পারিকাছি | প্রায় %৫ বৎপর পর্বে এইসাদে 
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এক উদ্দানীন বৈষ্ব বাল করিচ্চেন, তিনি এখালে নিহাই চৈতন্ত ও অস্টান্ত 
বিপ্রহূর্তি স্থাপনা করিয়া পরম তক্তি সহকারে পৃজার্চনা করিতেন, এই 
সমক্ে খড়দ্ছের এক গোস্বামী এখানে শিষ্য গৃহে আসিয়া এই উদ্দাসীনের 
ক্রিনাকর্শ দেখিয়া তাহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির উদয় হইলে তিনিও তাভার 
লহিত মিলিত হইয়া এখানে রহিয় যজন য'জন করিতে থাজেন এবং 
উদ্দাসীনের মৃত্যু হইলে তা্গার স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিগ্রহাদির বথানিয়ম সেবা 
চালাইতে থাকেন। পরে ভীহারও পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তাহার দৌহিত্রের! 
আপিয় তীহার তাক সম্পত্তি উত্তরাধিকার করেন। এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতি 
মহারাজ কৃষ্ঃগন্ত্রের খুশ্লাত বংশীয় বামকুমার বার মহাশয় ন্্খদাপর, পলত!, 
কৃলিয়! প্রভৃতি গ্রাম সকলের জমীদার ছিলেন, তাহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় 
মাধবটাদ রায় মহাশয় স্ুবিখ্যাত জজ ব্যারেটো সাহেবের ম্থুধলাগর কন্সারণ 
নামক নীলের কুটা জন্‌ লালিট। সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দক্ষতার 
সহিত চালাইতে ছিলেন স্থতরাং এতদঞ্চলে তখন তাহার প্রতাপ অগ্রতিহত 
ছিল। এই মাধবটান্দের সহিত বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর বিশেষ 
সম্তাব ছিল তাই অচ্যুতানন্দের অনুরোধ ক্রমে বন্ুতার খাতিরে যাষবাজ 
তাহার লাঠিয়াল দিয়! উদীয়মান কুলিয়ার পাঠটী খড়দছের গোশ্বামীগণের হস্ত 
হটতে বলপূর্ববক কাড়িরা লইয়া অচ্যাতানন্দকফে হেওয়াই দিলেন । এই 
অচ্যুতানন্দ ও তত্বংশীকগণের বন্ধে কুলিয়ার পাঠের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে 
থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গ! বৌবাজায়ের কিষণ দয়াল ধর মন্দিরাদি করির! 
দেওয়ায় এখন ইহা বেশ জাকিয়া উঠিয়াছে। 

নদীয়ার এই কয়েকটা ন্ুবিখ্যাত মেল! ব্যতীত প্রতিবৎসর 
মাধীপূর্ণিমায় চাকদহে, শ্রাবণ সংক্রান্তি চাকদতের সন্িকটবস্তঁ 
শলাকির বিলে; কার্তিক সংক্রাস্িতে আছুলিয়। কাযেত পাড়ার, * 


১৯৮০১০৬১৯৩০ 
*. এই মেলা ধর্মগাজন লামে বিখ্যাত, ইহার মস্তরাদি ও পুজা প্রশালী দুষ্টে ইাকে বৌদ্ধ 


ও রগান্বর্যতীত আর কিছুই বল! ধাবা । ইহার পুজা জদ্যাপী হাড়ীতেই করিত? 
ক। 


হি বর্তমান বাররারি তলায় সম্িকটে যে বহু প্রাচীন 'বাদবেবেধ+ রত নায় 
প্রস্থ মূর্তির পুজা হর ত1হাও বৌদ্ধতুগের শে নিদর্শন বলিয়াই অনুমিত হর। এখানকার 


৯৬০ নদীয়া-কাহিনী। 


হৃসিংছ দেপাড়া ও নবলার পাচ্ঠাকুয়ের নিত্য মেলা, ভীম একাদশীতে 
শিবনিবাসের হুরিসভার মেলা, অগ্রনথায়ণের শুরু চড়্খাতে কষ্ণনগর 
দোগাছিয়ার মূলার মকোৎসব যাহাতে পরটৈতন্যদেবের প্রীমন্তকের একটী 
পাগড়ী প্রদর্শিত হর, পৌী শুর্ুতৃতীয়ার যখোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, 
মাধীপর্ণিমার পাটুলীর রেল! ; ভোমরার মেলা, মেহেরপুরের মধ্যে মুরটীয়ার 
জগক্লাথদেবের প্লান যাত্রার মেলা, ও শ্রীরামনবধীর মেলা, আমবুপি গ্রামে 
রাসধাজ্জার মেলা, রাণাথাটে প্রতিবতর রাসপূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে এবং 
মাধীপূর্ণিমার পরের সগ্তমীতে ছু্টটী মেলা, চৈত্র শুক একাদশী হইতে ও দিন 
কুষনগর রাজবাটীর বারোদ্োল মেল! ও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় মেলা 
নদীয়ায় হই! থাকে । 

এই সকল মেলা বাতিত নদীয়ায় প্রতিবৎসর গঙ্গাম্ানের নিমিত্ত নিয়লিখিত 
কয়েকটি স্বানে বহু দূরদেশ হইতে জনসমাগম হষ্টয়া থাকে। গঙ্গা হিূর অতি 
পবিত্র তীর্থ; শাস্থে বলে “সর্ব ভীর্ঘমর়ি গা” গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহ! প্রত্যেক 
হিশ্ু তাহার সাম্প্রদায়িক বিশ্বে তূলিয়! একবাক্যে পবিজ্রতষ তীর্থ বলিয়া মান্ট 
করিয়া খাকে। নদীয়া সেই গঞ্জাময়ি মন্থাতীর্ঘ, পবিত্র গঙ্গ| মৃত্তিকা হইতে 
সমস্ত । এখানে বহু ছুরদেশ হইতে এমন কিছুদূর মণিপুর হইতেও ছিদুগণ 
ফলুষনাশিনী গঙ্গাসলিলে নিজ নিজ পাপ ম্থালনের নিমিত্ত সমবেত হম। প্রথমতঃ 
শ্পীমহা প্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাজ।লাঙ্গী সঙ্গমেই অধিক সংখ্যক লোক সমাবেশ 
হইর! থাকে । তৎপরে শান্তিপুর, পূর্বে ঠিক শাস্তপুরের নিয় দিয়াই গঙ্গা 
প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গ। ও শান্তিপুরের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। 
এখানেও গঙ্গাানে ও অদ্বৈত বংশজ গোস্বামী প্রতৃগণের বাসভবন বলিয়া গুরু" 
পাঠ দর্শনে বলোক সমাবেশ হয়। তঙ্গিয়ে চাকদহ হা চক্রতীর্থে এখানেও 
যশোহর খুলন। প্রস্ভৃতি স্থান হইতে গঞ্গাঙ্গানার্থ বহুরূন সমাগম হইয়া! থাকে। 
তবে গঞ্জ! এখন চাকদছু হইতে সরিষা ধাইতেছেন বলিয়া যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ; 
হাস হইন্বা আলিতেছে। 2 
ননদ হি হল বলা ওই বন মু লনা হজ 
লইয! আমির] এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে পূর্বের বে মুর্তিটা ছিল সেটা বুদ্ধদেধের মুর 
ধর্তদান সূর্তিটা হিন্দ দেবড়ার সৃষ্থি। 


নদীয়ার সামাজিক বিবরণ। 


মহারাঙ্গ অশোকের সময় হইতে বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরস্ত হয়। 

পরবর্তীকালে নানাকারণে ইহ! বিকৃত হইয়। *নষ্টজ্ঞান” আখ্যায় অভিহিত হয়। 

এই সময়ে দেশের সামাদ্ধিক বন্ধন শিখিল হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্শের প্রভাবে 

জাতি মধ্যে উচ্চ নীচতেদ একেবারে তিরোছিত হয় এবং বেদপুরাণোক্ ত্রাঙ্গণ্য 
ধর্শের সমধিক অবনতি দঃ হয়। হিন্দুরাজচক্রবপ্তি গৌড়েস্বর মাহারাজ আদি- 
প্র দেশকে এই ভয়ঙ্কর আবস্থা হইতে রক্ষা করিতে ৯৯৯ শকে অপ্রবস্তা হয়েন, 
এবং কান্তকুজ হইতে শ্রীহ্্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগঞ্ড ও ছানাড় নামিয় পাচ- 
জন বেদজ্ঞব্রাঙ্ষণ আনিয়! এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্মের ও সমাজের উর্রতিসাধনে 
চেষ্টা করেন। ই'হাদের মধ রহর্য-ভরদ্বাজগোত্রজ, ভট্টগারার়ণ-শাগ্ডলা, দক্ষ 
কাণ্ঠপ, বেদগর্ভ-শাবর্ণ এবং ছান্দড়-বাৎস গোত্রজ । এই পঞ্চবরাক্মণের যে কয়জন 
অনুচর আসিয়াছিণেন তাহারাই বঙ্গদেশীয় কাযস্থুগণের আদিপুরুষ। ই'ছাদেরই 
বংশাবলী পরে “রাট়ীয়” ও "্বারেন্্র” নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ আদি 
শূর ও পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দ এই সকল ব্রাঙ্মণগণকে বহু তৃসম্পন্তি দান করেন। 
আদিশ্রবংশীয় রাজগণের পরাক্রম খর্ব কারয়া গালবংশীয়েরা প্রবল হইয়! 
উঠেন, কিন্তু কিছুদিনের পরেই সেন রাজাগণ এদেশ পুনরাধিকার করেন। এই 
সেনবংশীয় নরপতি দ্ুবিখ্যাত বল্লালমেন নবন্ীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই স্ুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশুর আনীত ব্রাহ্মণ ও কারস্থগণের বংশা- 
বী বহবিস্ৃত হইয়া! পড়ার তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার 
কলুষিত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন 
হর, সে কারণ বল্লালসেন পঙডিতষগ্ডলীর দাহাধ্যে জ্ঞানী ও সচ্চরিষ্ত ব্যক্তির 
স্থান বৃদ্ধির অন্য 'কৌলিস্তমর্ধযাদা” স্থ্টি করেন, এবং জাচার, বিনয়, বিদ্া 
প্রতি, ী্দর্পন, নিঠা, বৃত্তি, ওপ, দান, এই নয়টি গুণসমপন্ বািকে কৃ্মীন 
আখা। প্রদান করেন। আদি পঞত্রাঙ্ষণ ও. কায়ন্থগণের বর্মাদ বংশাবল 
এই সময়ে বাছলার বিভিতব্থান বিশদ হওয়ার তাহাদের মহ গ্রহণ করি 


২৬২ নদীয়।-কাহিনী। 


মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখা বায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে 
বিভিন্ন গাইয়ের (গ্রামীন) সৃষ্টি হয় এবং বল্লালের পুত্র লক্ষমণসেন কর্তৃক কায 
সমাজে পরান নি্দিউ হক্ব সমপর্যযায়ে বিবাহাদি মিরম প্রবর্তিত হয়। 

মহারাজ আদিশুর্র, বল্লালসেন লক্্ণসেন প্রভৃতি খাটি বাঙ্গালী রাজা 
অধীনে দেশে, সংক্কত কাব্যাদি, দর্শন, স্থৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের 
চর্চা আরম্ভ হয় এবং তৎসংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়। বল্লালের পর 
হুইতেও নবন্ধীপ “সমাজ স্থান” বলির্। বিখ্যাত থাকিলেও বল্লালের সময় 
হইতেই উদ্থা কিন্দু-সমান্ের উপর আধিপত্য করিয়! আপিতেছে। 


বল্লাললেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি হিন্টুনরপতিগণ যখন নবহ্ীপে থাকি 
গৌড়রাজ্য শাসন কৰিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিক্বপ 
ছিল তাহ! আলোচনা করিতে হলে জনক্রতি, তাত্রশালনোল্লিখিত 
রাজকর্খচারীগণের লংখ্য! ও পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাণীন গ্রন্থ প্রভৃতির 
উপর নির্ভর করিতে হয় । এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জান! যায় 
ভাহাতে দেখ! যার যে দেশ মুশাশিত ছিল । অশেষ রাজরাঙ্ন্ক পদ হইতে 
দেশে তপন সামন্তপ্রথা প্রবর্তিত ছিল বলিয়া বোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যোর 
অধ্যক্ষ ছিলেন “মছাসঞ্ধি- বিগ্রহিক” তাহার উপর ছিলেন “মহাসেনাপতি"। 
যুদ্ধ ভাগারের অধ্যক্ষের নাম ছিল “রণভাও্ডাগারাধিকরণ,” এতত্যতীত 
লক্দণসেন দেবের তাত শাসনে থে লকল রাজকশ্মচারীর নাম উল্লিখিত আছে 
তাহাতে জালা যার যে লে সময়ে রাজের প্রধান বিচারপতির নাম ছিল 
“মহাক্ষপটলিক” ও “মহাধর্তাধ্যক্ক", “ফৌজদারী” বিভাগের কার্্যপরিদর্শকের 
নাম ছিল “বৃহছপরিক” ও প্দগুনায়ক"*। করসংগ্রাহক কর্মচারীকে “মহা 
ভোগিক* ও বন বিভাগের কর্মচারীকে “মহাগীলুপতি" বলিত, কেহ কেহ মহা" 
ভোগগিক ও মহাপীলুপণি শব্দের গজ রক্ষক ও অশ্ব বুক্চক অর্থকরেন। এতদ্বাতীত 
অন্বপূর রক্ষীগণকে ' অস্তরক্গ বৃহহুপরীক”। বৃহৎ মন্বির সমূহের অধ্যক্ষকে “মহা- 
প্রতিহার"। শাস্তি রক্ষাকর্তাকে “ঘ গুপাশিক* নগর রক্ষককে «বৈশাল্যাধিঠানধিক' 
বলিত। এতঙ্ব্যতীত “মহাগণস্ত* “চৌরদ্ধরণিক” «দৌস্সাধিক" প্রভৃতি 
পদধাতী বহতর রাজকন্মচারী রাজ্য শাসনে সহাদতা করিতেন।” রাজাও এই 


নদীয়া-কাহিনী। ২৬৩ 


স্কজ উপযুক্ত কর্মচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনগুপ্টি করিয়া সনাতন হিচ্ছু 
্রধানুখায়ী রাজা শাসন করিতেন এবং যে কোনও কাধ্য করিতে হইলে "তৎপ্রতি 
সাধারণের সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভাশায় গিখিতেন--““ম্তমক্ষভবতামূণ | 

রাজোচিত দানি কর্ম্েও তাহাদের বিশেষ মৃতি ছিল । ব্রাহ্মণকে “ব্রদ্ধোত্বর 
দান করিতে হইলে তাত্্পট্রে উহা ধোদিত হইত। এযাবং সেন নরপতিগ্লণের 
অনেকখুলি এইকুপ “তান্ত শাসন লিপি" নানা ম্বান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
তন্মধ্যে লক্ষণসনদেবের চারি খানি। ছুইথানি পূর্ববাবিভ্ভত; হুইখানি 
নবাবিষ্কৃত; ইহাদের একখানি পাবনার অন্তর্গত মাধাই নগরে পাওয়া যায় ও 
সর্দশেষ খানি এই নদীয়া জেলার রাণযঘাটের' নিকটবর্তী অনুলিয়া গ্রামের 
মীতানাথ ঘোষ কিছু দিন পৃর্ণ্ণে ভি খননোপলক্ষে প্রাপ্ত হয়বেন, * 
ফলরখানি বহুকাল তৃগর্ভে প্রোধিত থাকায় নিত্াস্্ বিবর্ণ ও স্থানে স্থানে কালিমা 
শিপ্ত হইয়া গিযাছিল। ইহার আয়তন ১৩৯৮ ১২$ ইঞ্চি, শিবোভাগে একটা 
দশতৃজ্জ সমগ্থিত দেবধূর্তি বীলকযোগে ফলকের সহিত মৃঢ বন্। প্রথম পৃষ্ঠে 
৮ পংক্ষি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কৃতে রচিত পদাগদ্যময় 
ভাষায় বল্লালমেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরমবৈষব, পরম 
ভটারক শ্রী-প্লকষণমেনদেব কর্তৃক বিক্রমপুরের জযঙবস্থাবর হইতে স্বকীয় 
রাজাাবের তৃতীয় বাঁ নবম ভাদ্র দিবনে হজুর্সেদান্ত্গত কাণ,শাখাধ্যায়ী 
কৌবিক গোরীয় বিশ্ব মিত্র বন্ধুল কৌশিত প্রধরের রুদেব শর্মা নামক কোনও 
বাহ্গণকে যে ভুমিদান করা হত ইহাতে তদ্িবইণ খোদিত আছে। এই তাতরপট্রে 
কীলক যোগে যে অংশ মূল ফলকের সচিত সংযুক্ত তাহ! সেন র'জবংশের 
প্রচলিত রাজমুদ্ধ বলিয়াই অনুমিত হয় ইহ! খোদিত নহে ছণচে ঢালাই করা 
বলিয়াই বোধ হয়। 


১১৯৮ খ্টাক হইতে গৌঁড়ে মূসলমান প্রভাব কালের আব, এই সময় হইতে 


তপু ইতিহাসিক চিত্র নামীয় ব্ৈষাসিক পত্রের 


উহার বিষ জাযোচন। করেন সম্প্রতি এই তার . 
রক্ষিত হইয়াছে। শাসন খানি কলিকাতা সাহিত্য পরিবা গৃঁছে 


৯৬৪ নদীয়া-কাহিনী। 


মহাপ্র হুর সময় পর্যন্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজবন্ধন 
দিন দিন শিখিল হইয়া আইসে ও এই সমর হইতেই বহু হিন্ছু নিদারুণ অত্যাচারে, 
অনিজ্জায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। * কচিৎ কেহ 
রমশীর-রূপ-মোহে বা অর্থলোতে স্ব ইচ্ছায় উক্ত ধর্্গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারে 
যে সমস্থ নীচ জাতিয় হিন্দু, মুসলমান হইয়াছে তাহাদের, পূর্ব্ব সংস্কার বশত 
রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অধিকাংশ স্মলেই হিন্দৃদের ম্যায় পরিলক্ষিত হয় 
এমন কি তাহার! কোন বিপদে পর্তিত হইলে হিন্দু দেবদেবীর পৃজা মানত করিয় 
ধাকে। বন্থী, মনসা, শীতল প্রতৃতি “ফৌজদাগী* দেবতা ত “খোদা তাল্লার” মহিত 
সমান সম্মান প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। 

এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার 
ব্যবহারের অনেক আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সময়ে দেশের লোককে ভিঙ্না 
সাজাইয়! বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, 
বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যক কড়ি দ্বারা বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। পুরুষ” 
নামে এক প্রকার ভূম্যাদি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল! 

এই সময়ে জ্যোতিষে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাচি, 
টিকৃটিকী, কাক প্রস্ৃতির শঙ্কানুযায়ী শুতাশুত নির্দিষ্ট হইত। লক্ষণসেনের 
জ্যোতিযের প্রতি এরূপ অন্ধ বিশ্বাসই বন্দেশের সর্ধ্বনাশের মুল বলিয়া কথিত। 

তাৎকালীক উৎকৃষ্ট বন্দির মধ্যে পাটের পাছর! * প্রভৃতি পটটবন্সের 
সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। 


তখন স্্রীলোকদিগের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই রৌপ্য নির্শিত হইত এবং 
দত * “লীলমনিকাচ,” এমন্্রতাড়ল)” "ত্বন্টি" এবং পদে পিতলের "থাক" 








ন অতানিনি কে িািজনারর বকর দাবি -- 
স্ঈন্াবৃতি রাষচল্রের রাজার না দের কর।  ক্রদ্ধ হইয়া স্েচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥ 


আসি সেই হৃর্গা ষণ্ডপে বাসা কৈহা। অবধ/ বধ করি ঘরে মাংস রাক্ষিল 1” 
অআপর-_ অন্তালীল। ৩য় পরিচ্ছেদ 
প্রাঙ্গণ পাইলে জাগে পরম কৌতুকে । কার পৈতা ছিড়ে ফেলে খুখু দেয় মুখে।” 
বিজয় গুপ্ত 


» “রাজা! গোঁ়েস্বর দিল পাটের পাঁছয়1।  বীর্তিবাস 
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প্রভৃতি অলস্কারই রূপসীগণের বিশেষ মাদরের ছিল; পুরুষেও কর্ণে' ছুল এবং 
প্রকোষ্ঠে বলদ ব্যবহার করিত। 

রাজা ও ধনশালীব্যক্তিগণ (বিদ্যার সম্মান করিতেন এবং অবসর পাইলে রত 
বাদ্যে আমোদ করিতেন। 

ভ্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল, যুমলমানগণের সংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ 
ততই বিলাপিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল। বহু বিবাহ এই সমদ্দে দেশ মধ্যে 
ধাহুল্যপে প্রচারিত হয়, দেশে খাদ্যাধাপ্যের বিচারে লোকের আস্থা কমিয়া 
যায় এমন কি কোন কোন নীতিত্র ব্রাহ্মণ মদ্যপান ও গোমাংস প্রত্ৃতি ভক্ষণ 
করিতে থকে । * এই বিলাদতা শ্রোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেমতক্তি 
অস্তহিত হইয়া যায়। চৈতন্ ভাগবতফার শ্রীবন্দাবনদ।স এই সময়ের লদীয়ার 
একটা প্রাঞ্জল বর্ণন| লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £-- 


পকৃষনাম তক্তিশুন্ত সকল সংসার । প্রথম কলিতে হইল ভবিষা আচার ॥ 
ধন্ম কর্ম লোক সব এইমাত্র জানে । মঙ্গল চণ্তীর গীত করে জাগরণ ॥ 
দন্ত করি বিষহ্রি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে । এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় 
যে ব! ভট্টাচার্য চক্রবর্থা মিশ্র সব। ভাহারাও না জানরে গ্রন্থ অন্ুতব ॥ 
শান্তর পড়াইয়। সবে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিভ যম পাশে বান্ধি মরে 
না বাখানে যুগধর্মা কৃষ্ণের কীর্তন । দোষ বহি কার গুণ ন! করে বাখন ৪ 
যে বা সব বিরক্ত তপস্থী অভিমানী । তা সবার মুখেও নাহি হরিব্বনি ॥ 
অতি বড় সুকৃতি যে শ্বানের সময় । গোবিন্দ পুণওরিকাক্ষ নাম উচ্চারয় 
গীতা ভাগবত ষে জনাতে গড়ায়। ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায় ॥ 
সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার রসে । কৃঝ পুজা কৃষ্তক্কি নাহি কারবালে ॥ 
বাঁসলি পূয়ে কেহ নানা উপহারে। মধ্য মাংস দির কেহ বক্ষ পৃজ। করে 


যখন নদায়ার এইক্ূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন যুগাবভ.র হ্ীচৈতচ্গদেব জন্ম- 
পরিগ্রহ করেন। তাহার প্রচারিত হুমধুর বৈষ্ণব ধর্শের প্রেমভক্কির প্লাবনে 
জাতীয় জীধনের সঞ্চিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধৌত হইয়া যায়। 

এই সময়ে শ্রীলোকগণ ূ্্াপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার 


* গণ হইয়া মন, গৌমাসে ভক্ষণ । ডাকাচুকধি পরগৃহ হাহ সর্বক্ষণ” 
ূ টৈভভ ভাগবত। মধা খণ্ড 
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করিতে আরস্ত করেন। কর্ণপুট, কুগুল, বলয়, শঙ্খ, কষ্কণ প্রভৃতি সে কালের 
সৌধিন অলঙ্কার। তাহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়! “লোটন খেপায়" 
কেশ খিন্তাস করিয়া “মেঘনডু্গর কাপড়” ও চারু কারুকাধ্যখচিত কাচুলি পরিধান 
করিয়। পুষ্পমালা কে দি হস্তে তম্থুল গ্রহণ করিপ! রাত্রিতে স্বামী সম্ভাষণ 
গর্মন করিতেন। নিয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ উতৎ্সবকালে “নু্ঞা” নামক বন্ত 
আদরের সহিত পরিধান করিত । 

তখন গৃহে পৃহে নবপন্রিকা বিরাজ করিত না। লগ্মাচারধ্যগণ পঞ্জিক! শুনাই- 
তেন এবং শুভ কাধ্যের দিনস্থিকর করিতেন। অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রান্ধাদি 
কার্থ্যের তত্বাবধান করিতেন । তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না, অথবা 
সর্বস্থান্ত হইয়। লোক লৌকিকতা করিতে হইত না। পাঁচটি হরিতকী দিয় 
কন্ত! সম্প্রদান করিলেই চলিত। 

সে সময়ে দেশের লোকের ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাহারা আহার- 
কালীন চর্ব্বা, চোষা, লহ, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আন্গাদ করিতেন। নিয়ের 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তদানীস্তন মধ্য।হিচক আহার্ষের একটা আতাস পাওয়! 
যাইবে । খা চরিত'মুতে £-_ 

শ্ষশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত শতক ফোল। মরিচের বাল, ছানা, বড়া ঘোল ॥ 


দুগ্ধ তুম্বী ভুষ্ধ কৃম্মাড, বেশারি লাকরা। জোচাঘণ্ট, মোচাতাজা। বিবিধ শাক । 
বৃদ্ধ কৃম্থাও বডির বাগ্রন অপার । ফল বড়ী ফলমুলে বিবিধ প্রকার ॥ 
নবনিম্ব পত্রসহ ত্রষ্ট বা্াকি ॥ ক.ল বড়ী পটলতাজা| কুম্মাও মানচাকি | 
অইটষান মুগ্ধ লুপ অনৃত নিন্দায় । মধুরাক্স বড়ায়াদি অদ্প পাচ ছয় ॥ 
যুদগবড়। মানবড়া কলাবডা মিষ্ট। ক্ষিরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥ 
কাজি বড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধ লকলকফি। আর বত পিঠা কৈল কহিতে না শকি। 
ঘবৃত লিক্ত পরমান্ন মৃৎকুর্তিক? ভরি। চীপাকলা ঘনদুষ্ধ আম তাহা! ধরি ॥ 
সরল! মখিত দধি সন্দেশ অপার । গৌড় প্রদেশে যত তক্ষের প্রকার । 


এই সময়েই স্মার্ত রহুনক্ছন মানব ধর্ম শান্ত সমুহের আমূল পরিবন্ন পরিবর্ধন 
সংশোধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দেন। কেবল 
হিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সঙ্বন্বে, সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের জগ্ কঠোর 
ব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্মার্ত, বিধৰ। রমসীর সহমূত। হইবার প্রথার উচ্চ মহিমা 
কীর্তন করিলে লুপ্তপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয় 
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এই সময়ে নদীয়ায় বিদা] চর্চার একট! শ্রোত বহিতে থাকে৷ কেবলমাত্র 
যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিদ্যার প্রসার ছিল তাহ। নহে, নিক্ম শ্রেনী শৃড্রাদির 
মধ্যেও উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল। এমন কি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও 
ছুই একজন বিছুষী রমনীর নাম পাওয়া যায় । 
এই সময্ধে নদীদ়্ায় তাস্কর বিদ্যার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাণ্ড হওয়া যায়। 
দেবদেবীর সুন্দর মুর্তি গঠনে হুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল না এবং বস্্রব়ন 
শিজে নদীয়া ধীরে ধীরে উন্নতি লভ করিতেছিল। পরবর্ত্ণকালে রাজা কৃকচন্রের 
সময্বে এই সকল চারু-কলা সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল। 
এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাম্তিক কৰিগণ যেরূপে 
নবদ্বীপের সমুদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্বীপ এখনকার 
কলিকাতার অপেক্ষ। শোভ। সমৃদ্ধিতে নান ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কবি জয়ানন্ 
তাহার চৈতন্তমঙ্গলে তদানীস্তন নদীয়ার বাটী, ঘর, হাট, বাজার প্রতৃতির এইকপ 
বর্ণন! করিয়াছেন ;-- 
নানা চিত্রে ধাতু বিচি নগরী নান! জাতি বৈসে তথা । 
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেহার! নানা বর্ণে বৃক্ষলতা ॥ 
জয় জয় ধন্য নদীয়া! নগরী অলকানন্সার কুলে । 
কমল! ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুল ধাঁচল ॥ 
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাক] উড়ে । 
পূর্বে যেন ছিল অযোধা। নগরী বিজ্ুরী ছটাক পড়ে ॥ 
নাট পাঠশীল! দীঘি সরোৰর কৃপ তড়াগ সোপান। 
মাঠ মণ্ডপ হুযস্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপন ॥ 
প্রতি দ্বারে শোতে অতি বিচিত্র কপাঁট। 
শ্রতি গলি নৃত্যগীত-_আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ ॥ 
পুনশ্চঃ_গোধুলী সময়ে মৃদক্গ করতাল শখ্খধ্বনি প্রতি ঘরে । 
শ্বেত চামর ময়ূর পাখা হাতে চক্্রাতপ শোত! করে ॥ 
ইঞ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন হুযস্্িত গৃহ স্বারে। 
হিচ্ুল হরিতাল কাঁচা চাল চৌখস্তী চৌকটি সালে ॥ 
সালে রসাল বিশালক তপ্ত বাজি চত্রার্ক ভিলকে। 
অযুর ওক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে ॥ 
খাট পাট সিংহাসন আসম চৌখড়ি হুর পাখা । 


২৬৮ নদীয়।-কাহিনী। 

বিচিত্র চামর চল্রাতপ প্রতি ঘরে হুন্দর শাখা ॥ 
পুনশ্চ: _নদীয়ার হাটে কি কি জ্রবা বিকাইত তাহার তালিকা এইরাপ,__ 

ডাবর বাটা গু 1ক সংপুট দর্পন রস বাটিক । 
তাত্রহাণ্ডি রস পিস্তল কলস বারাননীর ব্রিপদিকা ॥ 
শব্ঘখ বাট! বাটা সর্ববাঙ্গ খাল রসময় রসখুরী ৷ 
তিরোহুত গাড় ভাঁঘ মুপার মণ্ডল শীতল পিন্বল ঝরি ৪ 
পাষাণ ভাজন অতি হুগঠন খড়িকা রঙ্গি কাপড় । 
উড়িয়া গৌড়িয। চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া॥ 
টাড় গাঠা। কড়ি হিরণা মাগলী কেমুর ক্কন রত নুপুুে ॥ 
হেষকিস্া! পাতা বিজ্রম যুকুতা কাশ্মীর দেশের খুরে | 
তবক বর পানবাট! কাফিছেশের বিচিত্র বেলি। 
পটিনেত ভোট সকলতে কম্বল ভ্রাম খানি জমকা। 
তো দেশের ইহ্্রনীলমণি লক্প্ীবিলাস তারক1।। 
লেখিতে ন। পারি বত গাসলাসী প্রেমের মন্দিরে খাটে । 
ঘে যে ক্রব্য সব ভূবন ছুলভি বিকায় নদীয়। হাটে ॥ 


পুর্ববো্জ তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার ব'টী, খবর, দ্বার, দেউল, দেহারা 
হাট বাজার সম্বন্ধে অনেক তথাই জানা জানা যায়,সে তথ্য আমদের গৌরবের 
তথ্য কেননা চুর্ণে বিলেপিত সেই সব “দেউল দেহ'র” “প্রতি ঘরের উপর 
বিচিত্ত কলম তাগতে “চঞ্চল পতাক।” সেই দনুতানীত-_মানন্দিত" “প্রতিঘর? 
দইস্টক রচিত প্রচীর প্রাঙ্গন হুসজ্জিত গৃহছাও” প্রস্তুতি আমাদের পূর্ন 
পুরুষের গৌরবব্য&%। নদীগ্রার হাটে যে সকল “ভুবনছু'লত" দববা বিকাইত 
তাহাও ত্রিট, উৎকল, কালী. কাঞ্চি কাশ্বীর, ভে.ট দেশ প্রস্তুতি বহুদূর 
দূরাত্তর হইতে আনীত। ইহাও সেই তদানাস্তন পথ ঘাট রেল বীমার 
বিহীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথ! নহে। বিশেষ সমৃদ্ধশালী ও ক্রেতার 
আধিক্য ন| থাকিলে আর এ সকল শ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই। » 

এই কালেই দেবীবর ঘটক রাডীয় কুলীনগণের মধ্যে নূতন করিয়া মেল বন্ধন 
করিয়াছিলেন। দেবীবরের পূর্বেই কুলীনগণের মধ্যে দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। 
তিনি এক এক প্রকার দোষাস্রিত কুলীনকে এক এক দলে রাখিলেন এইরূপে 
দেব মিলাইয়া শ্রেনী ধিডাগ কর হইল বণিক! ইহা “ঘোব--মেলন” ব।”মেল' নামে 
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খ্যাত হইল । এই মেলের সমষ্টি হইয়াছিল ৩৬ ছত্রিশ ইহাকে ছত্তিশের দাগও 
বলেষ* (১) ফুপিয়া (২) খড়দহ (৩) বল্পতী (৪) সর্ধানন্দ (৫) হুরাই 
(৬) আচর্ধ্য শেখরী (৭) পণ্ডিত রত্বী (৮) বাঙ্গাল পাশ, (৯ ) গোপালঘট কী, 
(১০) ছায়া নরেক্্রী, (১১) বিজয় পণ্ডিতী, (১২ ) চান্দাই, ( ১৩) মাধাই, 
(১৪) বিদ্যাধরী, (১৫) পারিয়াল, ( ৯৬) শ্রীরঙ্গভটি, (১৭) মালাধর খান, 
(১৮) কাকৃত্মী, (১৯) হরি মজুনদারী, (২০ ) শ্ীমস্ত্রধানী (২১), প্রমোদিনী, 
(২২) দশরথ ঘটকী, (২৩) শুতর(জখানী, (২৪) নড়িয়া (২৫) রার, (২৬) 
চট্টরাঘবী, (২৭) দেহাট্যা (২৮) ছয়ী, (২৯) তৈরৰ ঘটবী, (৩* ) আচন্থিতা 
(৩১) ধরাধরী, (৩২) রব ঘেোষালী, (৩৩) শুঙ্গ সর্ত্বানন্দী, (৩৪ ) শতানন্দ- 
খানী, (৩৫) চন্ত্রপতী, (৩৬) বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও 
আচ্ষিতা মেল বর্তমান নদীয়া! জেলার মধ্যে পড়ে । ফুলিয়। শাস্তিপূরের 
নিকট এবং “আচস্থিত1” চাকদছের পূর্্ঘকালীন সঙ্ঞান্তর বিশেষ । কৰি কৃর্তি- 
বাসের পুর্ব পুরুষ মুখুটী বংশে ত্ভব গন্গানন্দ হইতে ফুলিয়া মেল হৃষ্ট হয়। যখ। 
“মেল প্রকাশে 

“ফ.লিয়া সরস কুল মেলের প্রধান । গঙ্গানন্দ তটাচার্য নুধ্যর সমান ॥ 

হিরণ্য উদয় মধ্য নাধাই নন্দন | গঙ্গানজ্স কুলে কৃতী ঘোষে সর্বজন ॥ 

“ফুলিয়া” র সরস কুল বলিয়া খ্যাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে দোষাম্বাত 

হয় এবং এ দোষ ফ্রমে নানা শ্রেনীতে শ্রবিষ্ট হয় বধ! “দোষ চত্র প্রকাশে” 

কাশীশ্বর-হুত হরির ফ.লিয়ার মৃখুটী। ভাল বিভাঁছিল ভার জূমিদ খাঁর বেটা ॥ 


* নুলা পঞ্চাননের কারিকায় দেবীবর ঘটককে চৈতন্ক দেবের সমসাময়িক বলিয়া! বর্ণনা! করা 
আছে এবং তাহার দ্বারা ছব্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে ;__ 
“চৈয়ে ছোড়া দুষ্ট, বড় নিষে তায নাম। তো! বেটা! মোটা বুদ্ধি ঘটে করে খাম ॥ 





কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রখুনাখ। মিথিলার পক্ষধর়ে যে করেছে মাথ ॥ 
তিনজনে তিন পথে কাট? দিল শেষ সান, স্মৃতি, ্রচ্ষচর্য হইল নিঃশেষ ॥। 
কানার সিদ্ধান্তে স্তায় গৌতমাদি হত । প্রাচীন শ্বৃতির মত নন্দ! হতে গত ॥ 

শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। মাতা পরী ছুই তাগী সন্্যাসেতে ফড় 1 
এই কালে রাড়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধম বড় বড় ঘর যত হইল নিরধ্ম 

এই কালে সঙ্কেতেয বংশে এক ছেলে । না খ্যাত দেবীর লোকে যারে ধলে 1" 


সেই ছোঁড়া মনে কলে কুলে করে ভাগ। সেই হতে কূলে ব্দাছে ছবিণের দাগ 11৭7 


২৭৩ নদীয়া-কাছিনী। 


বিধির বিধান ছিল পজ| মরে রণ্ডে। ধরিল ছাড়িল ধরা আনচানের পিণডে ॥ 
চতুভূজ ভাঙ্গে আর্থি গ্রীগোপালে । নীলকন্ঠ ধোদা বাদ লেগে গেল গলে ॥ 
এই দোষে ছুষ্ট হয়ে পড়ি জন্মেজয়। তদবখি ফ.লিয়া মেল হইল নিশ্চয় 


কাঁজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে । নাগা বন্দা ক্রতা ঘরে আফিঙ্গ বিহরে ॥ 
পান দোষে নারারণ দাসে এতেক ফ.লিয়া বাঘ। বীরহ্মের বসন্ত ফ.টিল কাবাগায়॥ 
আচদ্িতা ফেলের দোষ সম্বন্ধে “ঙ্গোধাবলীতে” এইরূপ লিখিত আছে ;__ 
আচম্বিত। হইল দেল লাদ| দোষ পাইয়া! । গোবিন্দ হত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া ॥ 
চত্রপাণি মুখে মেল হ'ল আচস্কিত। গৌতম ঘটক পালটা নাহি হিতাহিত ॥ 
এইরূপে হিশ্গুর শীর্ধ সমাজে নানা দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ভ্রমেই 
বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিতে লাগিল । শুচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কষ্ণ- 
চত্ত্ের পুর্ন পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশ যদিও মুসলমানগণের অধীন ছিল ভথাপি বহু 
ভূম্বামী স্বাধীন ভাবে নি্াধিকার শাসন করিতেন। এই সকল তূস্বামীগণ ভূঞা 
নামেও খ্যাত হইতেন। হাহারা দ্বেবদ্ধিজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্প্দদা দাননিরত 
ও শ্রান্তুচর্চায় নিযুক্ত ধাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল 
এবং সপত্বীগণের মধ্যে সর্বদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব ও ভাষা তখন 
নদীয়ায বন্ধবূল হইয়াছে এবং সংস্কত বিদ্যর পুর্ন্নগৌরব অপেক্ষাকৃত মলিনত 
প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে গ্রাফ অপেক্ষা সহরে তখন আকুষ্ট হইতে আন্ত 
করিয়াছে, এবং দেবভাবা অপেক্ষা পারশীতে “জবান ছুরস্ত”" করিতে শিখিয়াছে। 
এই সময়ে চাউল ও অন্তান্ত দ্রব্যাদির দর অত্যত্ত দুলভ ছিল। মুসলমান 
অধিকারে সমাজ ক্রেমে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, রাজ! কৃষ্ণচন্ত্র পুনরায় তাহার 
পুনঃ সংসার করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বয়ং, নবন্ধীপ, অগ্রন্থীপ, চত্রদ্বীপ ও 
কুশত্বীপ এই চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি 
গ্রহণ করিতে তৃল্যরূপে শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। 
মুসলমান অধিকারের ফলে সমাজে, তোযাযোদজীবিতা, 'আত্মগো 
প্রবঞ্চনাপয়তা প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজ! কসর কৌশলে তাহার পিড়বোর 
অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন । স্তাহার পুত্রগণও এ বিষয়ে অপট্‌ ছিলেন 
না__গাহার পুত্র শডৃচত্্র একযার তাহার জীবদ্দশাতেই তাহার মতা রা 
করিতে পরান্ু হয়েন নাই। এই সময়েই রাজা রাজবননত তাহার বিধবা করার 


পন ও 


নদীয়া-কাহিণন নিব 


পুনর্বার বিবাহ দিবার চেষ্ট1 করেন কিন্ নদীযাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচম্্র কৌশলে 
উহা ব্যর্থ করেন। 

রাজসভায় তখন ধর্মমসংক্রান্ত পৃস্তকাপেক্ষা বিদ্যাহুন্দরের আদর অধিক ছিল 
এবং সাধারণ লে/কেরও রামায়ণ বা চংখর গান অপেক্ষা “খোউড়ে আ.নুরক্তি 
দেখা যাইত। 

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দুই হয়। বাছা কৃষ্ণচন্দ্রের 
নির্মিত বহু অট্ট লিকা ও কারুকার্ধ্য খচিত দেবমদ্দির মে সকলের সাক্ষা প্রদান 
করিতেছে। জনসাধারণ তখন অট্টালিকায় বাস করিত না, ইট গাড়িতে হইলে 
তখন রাজদ্বারে অনুমতি লইতে হইত । 

নদীয়ার কুস্তকারগণ মৃত্তিকার পুত্তলিকা গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি 
লাত করে এবং শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ ধুতি এই সময়ে জগন্িখ্যাত হয়। অপর 
দিকে উৎকুষ্ট ঢাল তরোয়ালাদি, উৎকুষ্ট খাড়া এমন কি কামানাদি প্রন্তত করিতেও 
নদীয়ার কর্ম্রকারগণ হুদক্ষ হইয়! উঠিয়াছিল। এইরুপে নদীয়ার প্রন্থত একটী 
কামান মুরসিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে থাকিয়া অদ্যাপি এই বাক্যের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। *% 

কামান গ্াত্রে, ষে কর্মকার ইহা প্রদ্তত করিয়াছে, বিনি কুয়া হরপ লিখিয়া- 
ছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ধাহার আদেশে ইহ! নির্টিত হইয়াছে এই তিন জনের 

নামই ইহাতে সন্রিবিষ্ট আছে। কি স্ৃত্রে এই কামানটা মুরনিদাবাদের নবাৰ গৃহে 
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২৭২ নদীয়া-কাহিনী। 


স্থান পাইয়াছিল তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা ন! বাইলেও, ইহা নবাব আালিবর্থিকে 
মহারাজ কৃষ্ণ5ন্দের উপহার বা এমনি কিছু একটা অনুমান কর! যাইতে পারে। 

এই নয় পুরুষ ও স্্ীলেক উতভরেরই পরিচ্ছদে মুললমানী ভাব প্রবেশ 
করিয়্ ছিল। পৃরুষে বাটীতে সর্ধদা ধুতী ও গামোছা ( দোসতী) ব্যবহার 
করিলেও, কোনও উত্সবে বা রাজদরব,রে যাইতে হইলেই “আব “কাবা" 
“চোগ।” “জেব্ব।" গুভূতিতে দেহযন্ত্রী আবৃত করিতেন। ““চ'পকান" “মচকান” 
“চুড়ীদার পার়জাম।” পায়ে “নকাদার জ্ভুতা" সৌখীনতার পরিচয় দিত। এই 
সময্বে হিন্গমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন হুতর/ৎ কানে একট। আতরণ অন্ততঃ ছুট 
সোন:র গুজি সকলেই ব্যবহার করিতেন । ধনীলোকে ঘন্ুলে অ:ডটী গলবু 
হার, কোমরে গোট, বছতে নবরত্ব বস্তু, পগরীতে শিরুপেচ ফল্স। এবং কেই 
কেহ মনিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন । অলঙ্কার হীন দেহ কেহই রাখিতেন 
না অন্ততঃ কোমরে একট। ঘুনসী তাহাতে একট, চাবী সবাই পরিতেন। অনটপৌরে 
ঝ।বুয়ানা পোবাকে গায়ে মেরআাই, মাথায় কামবাঙ্গ। টুপী, পরিখ,নে ধুতী ও স্বপ্ধ 
উত্তরীয় পদে পাছৃক ব্যবঙ্গত হহত। ব্রাক্ষণ পণ্ডিতে ধুতী উত্তরীর ব) শীতধানে 
এ উত্তরীয়ের উপর কম্বল বনাৎ বা শাল ও পদ্দে খড়ম ব্যবহার করিতেন। 

পেছের পারিপাটে বিশেষ যত্ব সকলের দেখা বাইত। শরীর হুস্থ থাকিবে 
বলিয়া “খতৃ-হরিত কীর”' ব্যবহার ভদ্র সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে 
শরীরও খাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন ডাক্তারের ঘরে উঠত 
না। অরাধিকারে সাধারণত: লঙ্নই ব্যবস্থা ছিল তাহাতে উপদম না হইবে 
টোটকা বা মু্ধিফোগের ব্যাবস্থা হইত সর্বশেষে উপায়ানস্তর না দেখিয়া 'বৈদ্য ডাকা 
হইত। এ সময়ে সুসলমান অনুকরণে কেহ বা “হাকিমীর" আশ্রয়ও লইতেন। 
| জয় 


ফালিক। 
যও' তৎ সৎ 


ই্ধুক্ত কক | জীবুক্ত 
তত রাহ কবপরাষ 
হারাম | চট্টোপাধাক 
মহাশর | সুস্সাক্ষিত 
বীরার 1 
কিশোরদাস কর্দকার 





নদীয়াপ্ ঢালা কামান । 


নদীয়া-কাহিনী। 
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সৌধীনের সম্প্রদায়ের তিতর আতর, গোলাপ ও ফুলেল এর ব্যবহার খুবই 
চলিয়াছিল। তবে সাধারপতঃ “কু্কুম কন্তরী জাফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল 
দরিদ্র শুধু চন্দন মাধিত। কেহ কেহ চন্দনের সহিত মৃগনাভী, বা মৃচুকুদ্দ ক্ষি 
চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইয়া, তাহাই কাচা হলুদ, কাবাব চিনি খা 
মন্থুরী বা কেলেজিরে সর বা! নবনীতের সহিত বাটির! দেহের পরিমার্জন 
করিতেন। মোট কথা দেহের পারিপান্ট এই সময়ে পুর্ব্বাপেক্ষা! বদ্ধিত হুইর!- 
ছিন্ন এবং তাহাতে মুদলমানী প্রথা! আপিয়! যোগ দিয়াছিল। 

পুরুষের স্তায স্ত্রালোকেও মুসলমানগশের অনুকরণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও 
স্বর্ণ নিশ্রিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরস্ত করে। অলঙ্কারে হীর৷ মুক্ত! 
ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্তিত হয় । মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের অস্তপুরবাসীনীর1 স্‌ 
করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীক়ার কোনও কোনও স্থানের 
জ্ীলোকগণের খোপার পারিপান্টও এসমক্স প্রচলিত হয় এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর 
প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে বথা।--- 


“উলার মেয়ে কুল কুম্থুটী। নদের মেয়ের খোপা ৪ 
শাস্তিপুরে নথ নাড়। দেয়। গুপ্তিপাড়ীর চোপা ” 
অর্থাৎ উপার মেরে কুলের বড়াই করে, নদের মেয়ে বড় বাবু, শাস্তিপুরের যেক্কে 
কলহ পটু ও গুপ্রিপাড়ার ষেয়ে বাচাল। 
উগা নিবাদী “গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিনী* প্রণেত! প্রায় সমপাময়িক কৰি 
গঙ্গাদাস তদানীন্তন সত্রালোকগণের ব্যবহার্ধ্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিক! 
প্রধান করিয়াছেন। 


“ঢেড়ি, টাপি, মাকড়ি, কর্ণেতে।কর্ণকুল। কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল ॥ 
নাদিকাতে নখ করে যুক্ত! চুণী ভাল। লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল £ 
কিবা গজ মুক্ত! কারও নাদিকায় ঝোলে। দোলে মে অপূর্ববভাবে হাসির ছিল্লোলে ৪ 
কুন কলিকার মত কার দস্তপাতি। ঘাড়িম্বের বীচ যুক্ত। কার দবম্ত ভাতি 8 
মুখ শোভা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। হুধার সাগরে চেউ হেন মনে বাসি ॥ 
পড়িল গলান্র কেহ তেনরী দোনার। যুক্ুতার মালা ক্ঠমাল। চত্রহায় & 
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে হুখে। সোন/র কষ্কন কার শব্খের সন্ুখে ॥ 
পতির আরত চি সোহাগ যাহাতে |. পরান বাধান লোহা! সকলেয হাতে ॥ 


গাতামল পাহলি আঙট বিছ। পায়। খুজরীপঞ্চম আর শোভা! কিবা তান্ব ৪” 
৩৭ টা 
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উৎসবকালে বা রাজদরবারে কি কোনও সয্ান্ত ব্যক্তির সন্মুখে যাইতে 
হইলে মন্তকে একটা যে কোনও রকমের উ্ীব সকলেই ব্যবহার করিতেন 
এ প্রথার অবশেষ এখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রান্ধাদি বৈদিক কর্ধে উফীষের 
স্থলে মাথাক্ একখানা “গামোছা” বন্ধন এবং ব্রাহ্গণেতর জাতীর়গণের মধ্যে 
কচিত ছ একজন ক্ষৌরকার পরামাণিকের মধ্যে মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ 
হইয়া থাকে পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত 
বিশেষ মেশামিশি থাকার তাহাদে র মধ্যে এই প্রথ। বন্ধমূল হইয়া! গিয়াছিল। 
সাহার! তখন প্রকৃতই নরন্ুন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্ধযও 
বথে্ ছিল লোমশ স্থান কামাইয়! লোমনাশ করিতে বার লোমহীন 
স্থানে লোমোৎপাদনে তাহাদের বহু সময় ব্যয্মিত হুইত। মাথার চুলের তদ্ধির 
ব্রাহ্মণেতর জাতীদ্গের মখ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাঙ্গণগণ প্রায়শঃ 
ষাথায় কুটা রাঙিতেন, সে ঝুঁটীত্র বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাষ নানা চঙ্গে পৃষ্ঠে 
অধ্ডেক পধ্যন্ত লতাইয়! পড়িত প্রতি একাদশীতে সে ঝুটীর কেরারী হইত, 
সাজিমাচী আমল1ও তেতুল দিয়! তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত । 
অধ্যাপকমণ্ডলী ও পুরোহিত মহাশয়ের! ও বৈদ্যগণ ভ্রর উপর হইতে এক 
বিৎ পরিষাণ স্থান কামাইর়া ফেলিতেন । ইঁ্াদের মধ্যে ওঠলোম বা গদ্ষ 
রাখাও নিজ্দ্নীয় ছিল তবে তাস্ত্রিক বামাচারী ব্রাঙ্ষণে দাড়ী রাখিতেন। 
শটিকির' প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপই ছিল। ব্রাহ্মণ মাত্রেই শিখা 
কাথিতেন এবং বৈদা, কারস্থ, নবশাক প্রস্ভৃতি জল-চল্‌ সকল জাতিতেই শিখা 
রাখার প্রধা ছিল। শুদ্রের মাথায় শিখা ও গলায় মালা ( ক) ন! থাকিলে 
ব্রাহ্মণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন ন। ব্রাহ্মপেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখা 
স্লাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গৌঁফের ও রর 
বাহার খুব ছিল। হাবরী কাটা চুল প্রার সকগেই রাধিত এখন যেমন ন্তকের 
সন্মুখের চুল বড় রাখিয়া! পশ্চাংদিকের চুগ ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে 
তখন এমন ছিল না| বরং তথ্ধিপরি প্রথা! ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সগ্মুখের 
কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রষশ$ বড় রাখা হইত কেহ কেহ আবার ব্রনের 
উপর খানিকটা কামাইর! রাখিতেন ও লানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাট। ও 
গোলাপ দিতেন। দাড়ি ও গৌফের তোরাজ তির৪ কম হইত না মুখের 
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ছুই পার্থে গালপার্ট] বা বড় জুলফী শোভা পাইত তবে বৃদ্ধের সকলেই 
প্রায় কেশ শ্শ্রহীন মুখ করিতেন । টানা জ্ঞু তখনকার লখের চৎ ছিল, 
ছাটিগ্া$কাটিরা বা অ্হীন স্থানে ক্ষুর দিয়া কাঁমাইরা ভূ গজাইয়। তুলিয়া টানা 
ক্রু গড়া হইত।' 

এই সময়ে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা, সড়কী) বর্ম, রায়বাশ, তলোয়ারখেল। 
প্রভৃতির ভদ্রাতদ্র সকলের মর্য্যেই অত্যন্ত প্রচলিত ছিল, দেশের দশ্থযভীতিই 
এ সকলের সমধিক প্রচলনের কারণ । দন্থ্যর ভয়ে লোকের সংস্থান থাকিলেও 
কেহ স্বচ্ছনো চলিতে পারিত না, পাকাবাটী প্রারই ছিল না ধাহাদের ছিল 
তাহারাও দন্গভীতির জন্য বড় ছুন্বার জানালা রাধিতেন না, দ্বিতলে' যাহাদের 
বাসের ঘর থাকিত তাহার! পি'ড়ির মুখে চাপা ছুয়ার রাথিতেন আর সে ছুয়ারের 
তজাও ডুমুরের কাষ্ঠে নির্টিত হইত, কেন ন৷ ডুমুরের কা্ঠে সহজে কুঠারের 
দাগ বসে না। গৃহস্থে কলসীর মধ্যে টাক! ও অলঙ্কার রাখিয়া মুৃতিকায় 
গুতিয়া রাখিতেন বা চৌকীতে বাক্স নির্মাণ করিয়া তাহার উপর রাত্রিতে 
পধ্যা পাতিয়া শয়ন করিতেন। এইরূপ তক্তাপোষের বাক্সের নাম ছিল “ইস্‌- 
কাতর? ও এ তজ্ঞাপোষের নাম ছিল “মাইপোষ*। বড় বড় জমীদারের ঘরে 
জমীদারী সংক্রান্ত কার্ধ্যাদি বেশীর ভাগ রাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন না 
ভাহা হইলে লোকজন সকলেই সজাগ থাকিত সুতরাং দহ্যাতয়ও অল্প থাকিত। 
যেমন দহ্থাতয় ছিল তেমনি দেশের লোৌকেও শক্তিশালী ওশস্ত্রপাশি ছিল সুতরাং 
লোকে বিশেষ অক্ষম বা ভীকু ছিল না। একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে নকলে 
যেমন পট্‌ ছিলেন অপরদিকে পথ চলিতে, দৌড়াইতে, সম্ভরণে গঙ্গাপার হইতেও 
সকলে বিশেষ মজবৃত ছিলেন। এখনকার মত পদে পদে রেলগাড়ী ট্রামগাড়ী 
যোটরগাড়ী বা! ঘোড়ারগাড়ী কি বাইপ্সিকেলের অস্তিত্বও ছিল না আবার ম্যালেরিয়! 
পীড়িত হইয়া এমন অক্ষম ও তখনকার কেহ ছিলেন না সুতরাং একদমে ১০1২৬ 
ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্যোর বিষয় ছিল না। তখন যানের 
মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল গো-যাঁন ও অশ্ব এবং জমীদারগণ ছাতীও 
পুবিতেন। পাক্ধীর চলনও বেশ ছিল। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ 
পান্ধীতে বা ভুলিতে চড়িতেন। বাণিজ্যাদি নদীবক্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন 
হইত? অন ধ্যাদি বলদের ৃষ্ে ছালা বোঝাই দিয়া লইয়া যাওয়া হইত। 
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প্রহরিদাস ( যবন ) ঠাকুরের প্রব্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়া 
খুব অধিক হইয়াছিল। যবনের অন্থকরণে সত্যনারায়ণের সত্যপীর আখ্যা 
সিরনীর প্রচলনও এই কালেন্্ মধ্যে হয়। জাকজষকের সহিত বারইয়ারী 
পুজার স্ষ্টিও এই কৃষচ্্ী় সুগে কৃষ্ণনগরের দ্বনাম'খ্যাত' ময্মিকগণ কর্তৃক 
প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহারাজা স্বয়ং এই পুজার প্রধান পাঞ্ড! ছিলেন। বারইয়ারী 
তলার উৎসব মণ্ডপ দেবদারু পাতায় কছলী বৃক্ষে পূর্ণকুণ্তে ও ''রচনার* ফলে 
ল্ুসজ্জিত হইত, কীদি সমেত রস্তা, কীদি সমেত ডাব, শাখা 
সহিত বাতাবীলেবু ও অন্ত ফল পুজাগৃহে ঝুঁলাইয়া দেওয়া হইত উচ্থারই নাম 
*রচনা” চশ্তীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত "আলঙগিপণায়* চিত্রিত করা হইত। 
রাত্রে সর্ষপ ও রেচীর তৈলের তরবেতর আলোক ছ্বেওয়৷ হইত। 

এইকালে মেয়েরা বালিকা বয়ল হইতে আরভ্ভ করিল! নানারূপ ব্রতাদি 
গ্রহণ করিতেন । স্থন্ুর পল্লাতে এখনও ইহার অস্তিত্ব দেখ! যায়। তীর্থ যাত্রা 
এখনকার যত স্ুলন ছিল না সুতরাং সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ট্রীলোকদের প্রায়ই 
তীর্থ দর্শনাদি ঘটিত ন1। পুরুষেও পদব্রজে বা নৌকাধানে বহু কষ্টে ও বনু 
দিনে উহ! সমাধা! করিতেন, কিন্তু তাহাই করজ্রনের ভাগ্যে ঘটিত বা! একজনে 
করটী তীর্থই বা দেখিতেন। একারবর্তী পরিকার প্রথাই তখন সমাঞ্জে 
প্রচলিত ছিল, এখনকার যতন “ভাই, ভাই, ঠাই, ঠাই” তখন ছিল না। 
বংশে একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার রোবগারে ২* জন বসিয়া 
খাইত। 

বাহার যেমন উপার্জান তিনি তেষনি ক্রি কর্মাদিতে ব্যয় করিতেন। 
যাহা হউক কিছু কীর্তি রাখিয়া! মরিতে পারিলেই তখন সকলে দার্থক জনম 
ধনে করিতেন। শালগ্রাম শিলা বা কোনও বিগ্রহ ফুর্তি প্রায় মধ্যবিভ গৃহস্থ 
াত্রেই গৃছে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের সম্সান ও আদর যদ 
সকলেই করিতেন। 

লোকে সাধারণতঃ অল্পে লট ছিল হুতরাৎ অধিক উপার্্ৰনের জন্য বিদেশ 
গমন প্রার কেহই করিতেন না । মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই 
তরা পেটে সকলে হাসি তামাসা করিনা! বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়া তান 
দাব। পাস: সকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাট, ছাই, ছুই, ডাগাগি 
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বাতাবন্দী, চাকলুটী থেলিত। জলে পানকৌড়ী খুবই আমোদের ছিল সে সব 
খেল! এখনকার ছেলের! থেলিতে পারেও না, জানেও না। 

রাঙ্গণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মাত্রেই অরুনোদয়ের পৃর্নে উাতেন। বৃদ্ধ 
বৃদ্ধা অনেকের মধ্যে প্রাতঃস্গানের প্রথা এসময় প্রচলিত ছিল। বাটীর 
মেয়েদের রাত্রি থাকিতেই উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মান্গুষের বাঁটী না 
হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটীতে ছিল না, সুতরাং গাত্রোখান করিক্াই 
ঝারি, গাড়, বা অন্ত কোন জলপাত্র হাতে লই ময়দানের দিকে বা! পুককরিণীর 
পাড়ে যাইতে হইত । পরে নিমের ৰা কচার ধাতনের সাহায্য দস্তধাবন 
করিয়া ্নানের আয়োজন হইত, ন্ানের পর সন্ধ্যা তর্পণ শেব করিয়! সকলে 
বাটী ফিরিতেন, বাটীতে গৃহ দেবতা থাকিলে এইবার তাহার পুজা! করিতে 
হইত) পুক্জা সারিয়া এক কাঠ! ছোলা চাউল ভা। চিবাইক্ক। যে বাহার বিষয় 
কর্মে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাষবাদের তদ্ধিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে 
দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া সর্বৎ পান করিতেন পরে গৃহ কর্পে মন 
দিতেন। বেল! আড়াই প্রহর পর্যাস্ত কার্ধ্য করিয়া পরে আহার 
হইত; সে আহার এখনকার হিপাবে "রাক্ষসের আহার”। আহারের 
পর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপরাহ্ে আবার সেই কৃষিকার্য্যের বা অক্ত 
কাধ্যের আলোচনা সারির সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে 
সকলে রত হইতেন। তখন সকল পলীতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি 
করিয়! একক সমবেত হইবার স্থান বা আড্ড। থাকিত এই আড্ডাই তখনকার 
সমাজ শাসন করিত। গ্রামস্থ বিতিন্ন আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই 
চলিত স্ৃতরাং সমাজেও দলাদলী খুব ছিল। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজ নিজ 
নির্দিষ্ট আড.ভায় মিলিত হইয়া! নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতেন 
কচিৎ কোথাও নেশা ভাঙ্গও চলিত যদের চলন খুবই কম ছিল, তাষাক সিদ্ধি 
ও গাজারই তখন রাজ্য ছিল। সঙ্গীতের চর্ঠা তখন খুবই হইত। বীণা 
তথা, বেহালা ও সেতারের আদ্র খুব ছিল। ভত্রলোকদিগের মধ্যে খেয়াল 
টঙ্া কীর্ন, পাঁচালী কবি ইত্যাদির আলোচনা চলিত এবং ইভব জাতীন়- 
দিগের মধ্যে মনসার ভাষান ও বেহলার গানের চলন ছিল। রাজি হেড 
প্রহরের গর প্রায়ই মকলে নিজ নিজ গৃছে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ 
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করিয়া শয়ন করিতেন। সেকালে লোকে প্রায়ই একাছারী ছিল, সেই 
একাহার এখনকার দশজনের আহার । এই কৃষ্ণচন্ীয় যুগে লোকে যথার্থই 
ভোবন বিলাপী ছিল অলঙ্কার, ভাব ও ভাষার যেমন মুসলমানী ভাব প্রবেশ 
করিতেছিল, তেমনি আহার্ধ্য তালিকার দৃষ্টিপাত করিলেও যাবনিক 
আহার্ষ্যের প্রাচূধ্য দেখিতে পাই কধিত আছে শ্বরং মহারাজ কুষ্চজ্কে ভোজন. 
বিলানীগণের অগ্রনী ছিলেন। তীহার নিমিত্ত প্রত্যহ নানাবিধ ুস্থাছ 
চর, চোষা, লেহ, পেরাদি প্রস্তুত হইত; তিনি তাহা হইতে বথেচ্ছা! গ্রহণ, 
করিতেন। “হৈন্ধবীন” অর্থাৎ কষ্ণবর্ণের গাভী প্রতাষে দোহন করিয়া 
তৎক্ষণাৎ তাহার নবনীভাগ : গ্রহণ করিরা সগ্য যে স্বৃত প্রস্তুত হয় তিনি 
গ্রত্যহ তাহাই ব্যবহার করিতেন / অন্নদামঙ্গল হইতে আমরা এই সময়ের 


একটী লোভনীয় রসনা আদ্রকর আহার্ধ্য তালিক! সংগ্রহ করিতেছি । 


“ান্তসুখী পল্পমুখী আরম্তিল! পাক । 
ভালি রাধে ঘনভর ছোল!1 অড়হরে। 
বড়াবড়ি কল! মুল! নারিকেল ভাজ1। 
ফাটালের বীজ রান্ধে চিনিরলে বুড়া । 
নিরামিষ তেইশ রাদ্ষিলা অনারালে। 
ফাল! তেকুট কই ঝাল তাজা বোল। 
ফাল ঝোল তাজ! রান্ধে চিতল মলই। 
মায়া সোনা খড়কীর ঝোল ভাজ সার! 
কণ্ঠ রাবি রাধে কই কালার মুড়া। 
আজ দিয়! শোল যাছ ঝোল চড়চড়ী। 
কই কাতলার তৈলে রাক্ধে তেল শাক! 
বাচার করিল] ফ্োল খররার ভাজ1। 
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ ঘত।' 
ঝড়! কিছু গিদ্ধ কিছু কাছিমের ভিম । 
কচি ছাগ সু্গ মাংলে ঝাল কোল রস! । 
অন্ত যাংস লীক ভাজ! কাবাব করিয়! 
মস্ত মাংস সাঙ্গ করি অন্বল রান্ধিল। 
আহ আবসম্ব জার জামসী জাচার। 
| রধিযা বাষা আয়ভিল! পিঠা । 


শড় শড়ি ঘট তাজা নানামত শাক। 

মুগ মাধ বক্স বটি বাটুল| মটরে |. 
ছুধখোড় ভালন! শুল্তানি ঘণ্ট তাজ|। 
তিল পিট]লিতে লাউ বার্তাক কুমড়া ॥. 
আরভ্িল বিবিধ রন্ধন মত মাসে 
সীক্ষপোড় 'ঝুড়ী কাটালের বীজে ঝোল ॥ 
কই মাগ্তরের ঝেল ভিন্ত ভাজে কই॥ 
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগ! জমৃতের তার 

ভিত গিগ্| পচা মাছে রীধিলেক গুড়া ॥ 
আড়ি বাক্ধে আদারসে দিয়! ফুলবড়ী ॥ 
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥ 
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা । 

ফাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা! কৈল কত। 
গ্র্গগফল তার নাম অমৃত অদীম ॥ 
ফালিয়! কোল! বাগা সেকটী সমদা (' 
রাষ্িলেন মুড়1! আগে মশলা, পুরিয়া ॥ 
মত্ত লা বড়াবড়ী চিনি আদি দিলা 
চালিত! প্তুল কুল জামড়! মাদার! 
ছুখা বলে এই সঙ্গে জামি হব মিঠা! 
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বড়া এলে! আ'দিয়া পিযুষী পুরী পুলী। চুষী রুটা রামরোট মুগের সামুলী ॥ 
কল বড়া খিললড় গাপড় ভাজা পুলী । হখারুটা মুচসূতী লুচী কতগুলি & ' 
পিঠা হইল পরে পরমান্ন আরঘ্িল । চালু চিন! ভূর! রাজবড়া চালু দিলা 
পরমার পরে থেচরান রাক্ধে আর। বিফ,তোগ রান্ষিল! রণধুনী লক্ষী বার ॥ 


তৃত, পিশাচ, ভাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোধা দ্বারা তাহার 
নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুক্ধুর ও নর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎসার মন্ত্রোষধির ব্যবস্থা? 
নানাবিধ তৃকতাক ছারা ব্যাধি সারান ও অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি নিবারণে মন্ত্রের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিবার গ্রাথা এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয়। 

মহারাজ! কৃষণচন্জ্রের পরেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইহাদের 
ভুশাদনে নদীয়ায় পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সত্যতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের 
লোকের কুপমণ্ডকত্ব অপবাদ ঘুচিয। গিরাছে, বিদেশে অথা্্নে সকলেরই 
স্পৃহা বাড়িয়াছে, চৌর ডাকাতের উপদ্রব রহিত হইয়া দেশের স্মখশাস্তি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, রাজধারে বিচার. সহজলভা হওয়ায় অভ্যাচারীর অত্যাচার লোপ 
পাইয়াছে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, লঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, ভাষা 
প্রস্তর উন্নতির দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীযগপের 
মতাতার অক্ষম অনুকরণ করিতে যাইয়। সমান ন৷ প্রাচ্য ন! প্রতীচা এক 
নবন্ূপ ধারণ করিতেছে। প্রাচীন সমাজ-বিছিত যেবার জাতীয় ব্যবসার 
পরিত্যাগ করিয়! সকলেই আত্মোক্লতির উপার দেখিতেছে। 

কষচন্ত্রীয় যুগের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবন ধাপন প্রথার সহিত জাধুনিক 
নর নারীর জীবনী তুলনা! করিলে পুক্রুষের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির 
যেমন সম্যক পরিবর্তন পরিলাক্ষত হয্ব, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক 
পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় না? অন্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেল 
ওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নান! কারণে কথঞ্চিত হাস, হইয়াছে। 
ক্চন্্রী় যুগের কথ! ছাড়িয়া দিঙ্গেও, ৪* বৎসর পূর্বের ভ্্রমহিলাগণকে 
লোক চক্ষুর অন্তরালে বাখিয়। ট্রেণে তুলিতে ও ট্রেণ হইতে নামাইতে প্রি. 
টেবনে পর্দা “ও পাীর প্রাচুর্য দেখিলে জাম্চরধয হইতে হইত। আর এখন 
মধাবিত্ব ঘরের স্ত্রীলৌকেরা। বিনা পর্দা বা পান্ধী অনায়াসে হন্্রতত্র গনাগমন 
করিতেছেন। স্ত্রী শিক্ষার প্রচ্মারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছ, খন সবগ্র 


২৮০ নদীয়া-কাহিনী। 


নদীয়ার বাঁলিক1 বিদ্যালয়ে বৎসরে বহু সংখ্যক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে 
কিন্তু এই কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগে এমন কি বর্তমানকাল হতে ৪* বদর পূর্বে ্ 
স্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা কর! সমাঙ্গের চক্ষুতে নিতান্ত দূষনীয় ছিল। 
কচিৎ কোন বিধবা রামারণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন। অধুন1 বালিক! 
শিক্ষার বিস্তারের সিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়। না যাইলেও বিলক্ষণ 
কমিয়া গিয়াছে। পুরুষের বহুধিবাহ প্রথা একরপ লুপ্ত প্রা়। এই কুষণচন্রীয় 
যুগেজ্রলোকের মশো মৃতপন্ির্‌ লহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইলে স্তাছার 
অনুমরণ প্রথার প্রপার বিলক্ষণ হিল. এমন কি দেশে ইংরাজশীসন প্রব্িত 
ভইলেও প্রথম প্রথমে বঙ্গের প্রত গ্রামেই প্রতি মানে ছু তারিজন রমনী এই 
নৃশংস প্রথার লঙ্মুথে বলী প্রদত্ত হইতেন, বাচার! মৃতপতির সহ বা অনুমরণ না 
করিতেন ঠাহার! আমরণ কঠোর স্রন্ধগর্ধা বত অবলম্বন করিস! সংসারে একরপ 
জীবগ্মত ভইরা রভিতেন। মন্কু প্রবর্তিত এই নির্ঘ্রষ প্রপার প্রসার কমিযা 
আলিলে বর্তমান দূগের মনগু, স্মার্ত বতুবন্দন খ্হীহ পঞ্চজণ শতাবীতে সমাজের 
বক্ষে যে ভয়ঙ্করী চিভা-বহি আপিয়া দিয়াদিলেন তাহা শতাীর পর শতাব্ধী 
ধরিরা কত বাপিক', যুবতী, প্রৌড়া ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে খষ্টায় ১০২৯ 
আবে ইংরাজ শাসনকর্তা মহামনা জর্ভ বেন্টিস্ক বাছাদূর কর্তৃক নির্বাপ্তি চা" 
ছিল। * এই সকল নির্শম কাঞিনীর অনেকগুলি, ইতিহালে স্থান পাইয়াছে 
নদীরার মধ্যে শান্তিপুর, চাকগগ, নবস্তীপ প্রভৃতি গঞঙ্গাতীরস্থ স্থান গুলিতেই 
ইহার শোচনীয় অভিনয় বেলী হঈত। 


সি 
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নদীয়া-কাহিনী । ২৮১ 


যেদিন কোথাও সতী দাহ হইত সে দিন দিকদিগপ্তর হইতে দলে দলে 
নারী পুরুষ আনিয়া! সেই শোচনীর ঘটন! স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্থে পরিণত 
করিত। স্ত্রীলোকের! একবার সেই “সত্তীমাপ্র পদধূলী লইতে পাইলে, সেই 
সতী হস্ত দত্ত পিন্দুর একটুকু পাইলে, বাঁ সেই সতীর পরিহিত বস্ত্ের একট্কু 
ছিন্নাংশ পাইলে নিজেদের সৌতাগ্যশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রণষ্ে 
এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাহুবীর পুতসলিলে নিজে 
সান করিয়! পুত্রাদির সাহাঘো মৃত স্বামীকে ম্লান করাইয়া সজ্জিত 
চিতায় স্বামীকে তুপিয়া দিয়া মৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়! 
দিন্দুরে আরক্ত সীমস্ত হইয়া যথা সাধ্য দান ধ্যান করিয়! উচ্চ হরিধ্বনি ও 
গভীর বাগ্চোদ্দমের মধ্যে সুর্য্যার্থ দিয়া চিত প্রদক্ষিণাস্তর চিতারোহণ করিতেন 
পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবত! স্বামীর পদারবিন্ব হৃদয়ে ধারণ করির। শ্বামী- 
নারার়ণের ধানে তন্ময় হইভেন, প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদ হৃদয়ে 
ধরিয়া তাহারা পুড়িয়া মরিতেন, কচিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিতা 
তাগ করিয়া কেহ কেহ বা অন্কত্র পলাষঈতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন 
তাভাদেব সে চেষ্টা বিফল হইত। * এইমর্শান্তদ ভয়ানক প্রথ! রহিত করিস 
ইংরাক গভর্ণমেন্ট প্ররুতই ধন্ত হইয়াছেন সমগ্র নদীয়া এ যাবৎ কত সহ 
সহম্র সতীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও 
উপায় নাই। তবে ব্রিটাশ শাসনাধিকার কালের মধো খ্বং ১৮১৬ হইতে 
প্বঃ ১৮২৯ পর্যন্ত অনেকগুলি টন! ইংরাজ দপ্তরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে 
দেখা যায় যে ১৮১৬ খুইাবধে ৫৬ জন ১৮১৭ খুষ্টাকজ়ে ৮৮ জন ১৮১৮ খৃষ্টান 
৮* জন ১৮১৯ ধৃষ্টাবধে ৪৭ জন ও ১৮২৭ খৃষ্টাবে ৫৯ জন শীলোক এবং নীরা 


* ফোট উইলিয়ম কলেজের পতিত রামনাধ স্বচক্ষে দেখিরাছেন বে উল! নিবাসী মুক্তায়াষ, 
নামক জনৈক য্যক্তির মৃত্য হইলে তাহার তের জন সাধবী স্ত্রী তাহার সহ্যৃতা হয়েন। বখন 
চিতাগ্নি প্রবলবেগে লিলা উঠিল তখন তথায় ভাহার আর ছুইটী স্ত্রী আমিয়! উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের একজন সহম্ৃতা হইবেন বলয়! আসিয়াছিলেন, কিন্তু বখন পূর্ধযা্ধয দিষার মন্ত্র পাঠ 
হইতেছে তখন ঠাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল, হতরাং তিনি তখ| হইভে পলাইতে উদাত্ত 


হইলে, যুক্তারামেস্ব এক পুত্র এ ধিমাতাঁকে ধরি! প্রজ্বলিত পিতৃচিতানলে নিক্ষেপ 


অপর শ্ত্ীটা তথায় হাড়াইয়! ব্যাপার 
আগুনে ঠেলিয়া দিলেন। 855855555 


৩৮ 


হ৮হ নদীয়া-কাহিনী 1 


জেলাতে প্রকাশ্ভাবে “সতীদাহ” ক্রি সম্পন্ন করিয়াছিঙ্গেন; তন্মদ্যে ১৮১৪ 
ধৃষ্টাবের ৫৬ জনের মধ্যে এক শাস্তিপুরের সংখ্যাই ছিল ২* জন। এই সকল 
সতীর বিবরণ ইংরাজী বনুপুস্তকে দেখা যায় * এই সকল স্থানে এই সময়ে যে 
কেবল মাত্র সতীদাহের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্মম ভাবে 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমৈত এবং গঙ্গাবক্ষে পুত্র কণ্ঠ) বিসঙ্জন $ 1 এবং বৃদ্ধ জরাতু্ন 
ব্যক্তিকে তীরস্থ করিবার জন্ঠও ইহাদের খ্যাতি কম ছিল না; পুর্ব ও উত্তর 
অঞ্চলের বহু দুর দেশ হইতেও এই সকল স্থানে মুত্ত অথবা মৃতকল্প ব্যক্তি, 
গনকে গঙ্গা সমর্গনের নিষিস্ত আনয়ন করা হঈত। 4 মৃত্যু আসিয়া প্রায়শঃ 


শন স্কানাভাঁবে ছু একটী মাত্র এখানে উল্লেখ কর! যাইতেছে, 
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এই সকল অন্তিম শব্যাশা্ী নর নারীর ভব যন্ত্রনা দূর করিয়া দিত 7) কিন্তু 
এত কষ্ট সাঁহয়াও ধাহাদের প্রান ৰাচিত-ত্াহারাও আর দেশে ফিরিতেন ন! 
এই চাকদাহ শাস্তিপুর প্রস্ৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়া সদ! শমনের 
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়। রহিতেন ) শুনা যায় শাস্তিপুরের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি 
নাকি এইরূপ আম্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়! হইয়াছিল * 
দুখের বিষয় এই নির্মম প্রথা ও অধুনা লুপ্ত প্রায়। এই কৃষ্ণচজ্জীয় যুগেই ইংরাজগন 
এ দেশ অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ববকার 
নরবলি প্রথ৷ প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ থুষ্টাব্ব 
পর্যন্ত গোপনে:১৪ প্রকান্তে নরবলি চলিতেছিল দেখ! যায় 1১৮৭৭ খৃ ষ্টাকে 
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২৮৪ নদীয়া-কাহিনী। 


ও “তণ্তমুক্তি” বা অত্বাঙ্ স্বৃত প্রয়োগ দ্বারা দোষী বা নির্দোষী অবধারণ করার 
প্রথা দৃষ্ট হয়। * এই সময়ে সমাজিক শাসন পৃর্বাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমানে শিখিল 
হইলেও দেশ হইতে সম্পূর্ণবূপে তিরোছিত হয় নাই | হিন্দুর পক্ষে যাহ! 
ধর্ম বিরুদ্ধ তাহার বা যাহ! সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইত তাহার 
যথোচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত, এই কালে কৃষ্ণনগরে কোনও ব্রান্ষণ 
সন্তানকে কোনও দুরাচার বলপুর্ধক গোমাংস ভক্ষন করাইলে তদানীস্তন 
বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা পলাশী বিজয়ী লডক্লাইব সাহেবের আস্ঘরিক যত্বেও 
কোনও ব্রাক্মন উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ন1 দেওয়ায় উক্ত হতভাগ্য ব্রাঙ্মন শোক 
দুঃখে হতাশে প্রান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 1 এই কালের সামাজিক শাসনের 
আরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৮৩৫ খু ষ্টাবের প্রবর্তিত নদীয়ার দশঠাকুরী প্রথা। 
শ্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়। যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী সামাজিক? 
ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন ইংরাঁঞ্জ বিচার কর্তারও তখন 
প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন। অন্ান্ত শাস্তির মধ্যে সমাজে হ'কা 
বন্ধ, ধোপা নাপিত বন্ধ নুতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইত্যাদি কঠোর নিয়ম 
গ্রচলিত ছিল। 
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সমাঁজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শান্তি এক্ষণে উঠির়। গিয়াছে) 

_ আহার, বিহার, লোক-লৌকিক্তাদি সামাজিক সর্ববিষয়ে যেরূপ পরিবর্তন 
আরম্ভ হইয়াছে, পুরাতন ছাড়িয়া নৃহনের প্রতি লোকের যেরূপ মন আকৃষ্ট 
হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের 
লেশ মাত্র রহিবে না বলিয়া মন্মান হর, ধনী দরিদ্র, ইতর, ভদ্র নির্বিশেষে 
উন্নত শিক্ষ! প্রাপ্ত হওগ্রা সকলেরই আচার ব্যবহার রাঁতি নীতি পূর্বের সহিত 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিতেছে শুধু এ দেশ বলিয়। নহে অধুন। 
পৃধিবীর দমগ্র জাতির সকল সমাঙ্জেই এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের শআ্রোত 
বহিয়াছে সমাজের ন্যায় ধর্মে নবভাব দেখা দিয়াছে। 

অপন বসনেও রুচি পরিবন্তিত হইয়াছে, পূর্বে এমন ফি সেদিনও যেখানে 

“ফলাহারে” চিড়া, দধি, দ্বগ্ধ' বাতালা, চিনি, রন্ত। ও সন্দেখ সাদরে চলিত। 

অথবা সর্বোত্কু্ট করতে হইলে-- 


“ঘিয়ে ভাজ। তপ্ত লুচি, ছচার আদার কুটী, 
কচুরি তাহাতে থান ঢুই ॥ 
ছক! আর শাক ভাও1, মতিচুর বদে খাজ। 
ফলারের ঘোগাড় বড়ই ॥ 
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা] 
শুনে দক সকৃ করে নে'ল।। 
হরেক রকম মোগ্তা, যদি দেয় গণ্ড গঞ্ডা 
যত খাই ততই হয় ভোলা ॥ 
খুবি পুরি ক্ষীর ভায়, ৃ চাহিলে আরও পায়, 
কাঠারি কাটিয়ে শুকো দই । 
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে 


উত্তম ফলার তারে ক ॥” 
ছঠিশ ব্যঞ্ন ও ছাপ্যাষ্স প্রকার মিগ্কান্ন ও শত প্রক্কার “রকম” না হইলে 
তদ্রোপযোগী ফশাহারই হয় না। * 
০১২৭১ 





একটু বিশিষ্টরূপে আয়োজন করিতে হইলে এখানে একট! ভোজে নিম্নূপ আহাধ্য 
তালিক। হওয়া! উচিত, ইহ্াপেক্ষ! উতকুষ্টতর করিতে হইলে আরও বিস্তৃত আয়োজন হইয়া 
থাকে, তবে মাধারণত: এই বূপই সমাজে চলিয়' থাকে । 

* জিলাপী, ছানার জিলাপী, ক-লা বরফ, বানুপাই, অমতি সিতেভোগ, ছানারমূড়কী 
নুটি, মঙ্িচুর, হালুয়া, ছানাবড়া, আবাবখাবে। রাধাবন্ভী সিহিদান,মালপোয়া নেডিক্যানিং 
টপ, মনেখ, পরোট। পানতুয়া, অমৃতরগাবলী, পাপর, রপকদন্ব, সিঙ্গেড়া, এন্প্রেসগজা 
রলগোল্লা, রপ সরোবরের ছাধুরি, কচুরি, লালমোহন, লবঙ্গ লতিকা, বরফী, বাদামতক্তী 
নিমকি, দরবেশ, সুগেরলাড। আমসন্দেশ, ছানার পায়েস, গজা, বে, পেরাগি, আতা, 
বরতাঙা, মিটেগক্গা, লিকুতি, ঘিওর, চমচম, খৈচ্র, মোয়া, মনহরা, রসকরা, সরেরলাডুঃ 


২৮৬ নদীয়া-কাহিনী। 


পুর্বে যেখানে সামান্ত মূল্যের কাপড়ে ও মিষ্টান্লে “তত্ব? করা চলিত, 
এখন উতষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপা হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক 
“তত্ব” করিলেও যেন মনের আকাঙ্খা মিটে না। এই বিলাসিতার ভাব 
হইতে দরিদ্রের ও পরিত্রাণ নই । এবনিব ব্যদনাসক্তি দেশের লোকেরা 
আর্থিক শ্বচ্ছলতাই প্রকাশ করে। 

পূর্বে যে বিবাছে সমগ্র ব্যাপারে মোট একশত মুগ্ধ ব্যয় হইত, এখন সেই 
টাকার স্থান বিশেষে হয়তো! একট! গাত্র হরিদ্রার “তত্বই” হইয়া! উঠে না। 
বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার প্রসারত বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

দেশে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলেপ্তৃত, 
পিশাচ, ডাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কমিয়! 
আসিতেছে; বাস্য বিবাঙ্ছ, বছ বিবাহ প্রভৃতিও কমিয়া গিয়াছে । রাক্ষার 
নিকট জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গুণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে 
সকলেরই মন আকুষ্ট হইয়াছে। 

লৌহবর্্ব ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ায় লৌকের আলসা ও 
সর্ববিষয়ে ওঁনাসীন্য ভাব কমিক গিয়াছে; বিতিন্ন স্থানের ব্যক্তিগণের যধো 
পরিচয় ও সৌহুদা স্থাপিত হুইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ায় লোকের 
ধর্্ার্জনের পথ সুগম হইবাছে। নবদবীপের গট পুর্ণিমা, শাস্তিপুরের রাস, 
ঘোষ পাড়ার মেলা বাঁ মাটিঘ়ারীর মহামেলা সকলই সহজগম্ হইয়াছে। 

লোকের আত্মোন্সতির দিকে দৃ্ট হওয়ায় সমাজে স্বাতস্ত্ের প্রসার বৃ্ধি 
হইয়াছে শ্রতরাৎ একজনের উপার্জনে দশজনে বিয়। খাওয়া উঠিয়া! যাইতেছে। 
সমাজে কনা লোৌকেরসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলহ ও দলাদলীভাব কমিয় গিয়াছে, 
বিশেষ ম্যালেরিয়াদিতে লোকের স্থাস্থ্যহানী হওয়ায় বৃথা কলছ্ছে বড় কাহারও 
প্রবৃত্তি দেখ! যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছে, 
ভাষাও তদনুষায়ি উংকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে । 

স্থলতঃ হাই আজ পর্য্যস্ত নদবীয়ার সামাজিক বিবরণ নদীয়ার শাদন 
বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে স্ব তই মনে হইবে যে নদীয়াবাসী- 
গণ অন্থান্ত জেলার লোকের তূলনায় অতি নিরীহ স্বভাবের বাজি) নির্ঘম খুন 
ভীষণ ডাকাতি, বিষম দাগাবাজী বা জাল প্রতারণ! প্রভৃতি নিজ নদীয়া বাসী- 
গণ কর্তৃক অতি অরমাআয় সমাহিত হয়্। গবর্ণমেন্ট কর্্মচারিগণ ইহাকে "শান্ত" 
জেলা, নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবানীগণের প্রকৃতি সাধারণতঃ 
মধুর ইণছারা বিনয়ী, নত্্শ্বভাব, বচনপটু, স্ুরসিক, অভিমানী, অলদ, অন্ন 
সন্তঃ, শান্তিপ্রিয় ও রোগপ্রবন। 


ফালাকন্দ, গু'জিয়া, ক্ষিরের রকম, নানারপ আচার, ও মোরব্যা, ফল ১দফা_ক্ষির, দি 
রাবড়ী। 


নদীয়ার কতিপয় প্রাচীন ও আধুনিক স্থান। 


বর্তমান নদীয়! জেলী €টী মহকুমায় বিভক্? যথা, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট 
মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া । এতগ্মধ্যে কৃষ্ণনগর ও রাণাধাট, এই ছুই 
মহকুমার অধীনেই নদীয়ার যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থানগুলি 
বিগ্তমান। বিশেধ,রাণাঘাট মহকুমার এলেকায় ধত সংখাক উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে,নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা! নাই । রাণাঘাট, আড়ংঘাট, শান্তিপুর, 
বাধল! ব! বাউগাছী, উল। ( বীরূনগর ) মামঙ্গোরান, চাঁকদহ, জশড়া, হরধাম, 
আানন্দবাম,নুখসাগর, জাগুলী, শ্রীনগর,আনুলিয়া,দে-গা,কুলিয়া, বয়রা,ব্রক্ষশাসন, 
হরিপুর, বাগআশাচড়া। কীচড়াপাড়া) হালিসহর, (অধুনা ২৪ পরগণা জেলা ভুক্ত) 
মুরতীপুর-ঘোষপাড়া, আড়ংঘাটা প্রস্ৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট 
মহকুমার অন্তভূক্তি। কৃষ্ণনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখষোগ্য গ্রাম 
বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে অগ্রন্বীপ ও পূর্বস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, 
নবদ্বীপ, বেলপুকুর, ধর্ম্মদা, দেবগ্রাম। হাপখালি। শিবনিবাস, ভাক্রনঘাট, 
পলাশী, মুঢ়াগাছা, শ্রীবন, মাটিয়্ারী, বালিগঞ্জ, মহতৎপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, দোগাছিয়! 
প্রন্থতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য । মেহেরপুর গ্রামখানি 
নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকাধীনে প্রাচীন উল্লেখযোগা স্কান বিরল। 
রামনগর, জগবন্ধুপুর, আমঝুপি, তেহাটা,কেশবনগর,করমদী,কাজীপুর,শিকারপুর, 
পিয়ারপুর বা ছোলেমার অন্দরকোট্া, বামনদী, তেতুলবেড়ে ননানপুর 
নারাণপুর কথুনপুর মোন্নাথালী শ্তামনগর পিপুলকোলা হ্বম্দুলপুব্র 
প্রশথতি কতিপর গ্রাম নীণের হাঙ্গাম। কালে প্রসিদ্ধি লাভকরে। চুয়াডাঙ্গ! 
আধুনিক স্থান এবং ইহার :অধিনেও উল্লেখধোগ্য স্বানোসংখ্যা অতি 
কম তবে ইহারই মধ্যে নাটুদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর, সিনদিরিয়া, 
থাড়াগেদা,. বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ে, ফতেপুর লোক- 
নাথপুর, কুড়ুলগাছি, খাপবেড়ো, দৌকী, বাগাদী, ওসমানপুর কুমুরী 
আলমডাঙ্গা, কাপালডাঙ্গা, দামুরছদা। জয়রামপুর, ডুমূরনিকা, গ্রভৃতি গ্রামের 
নাম উল্লেখ কর! ঘায় মাত্র। কুষ্টিয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্যা ও 
বিস্তৃতি হিদাবে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও বৃহৎ মহকুম! হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখ- 


২৮৮ নদীয়া-কাহিনী। 


যোগ্য প্রাচীন গ্রাস নাই বলিলেই হয় তবে গৌসাইহর্গপুর, পাটকাবারী, 
ধরমপুর, হালসা, জুনাদ, পোড়াদ, মধুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া, হাজিপুর; জগতী 
কুমারখালি প্রভৃতি কতিপক্ন গ্রামের নাম উল্লেখ কর! যায় মান্র। উল্লিখিত 
স্থানগুলির মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল। 

কৃষ্ণনগ্ররের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতবা যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে ক্ুষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কৃষ্ণ, 
নগরের ইতিহান সম্পন্ন করিতেছি। 

নদীয়া রাজবংশ । 
নদীয়ার রাজাগণ আদিশুর আনীত পঞ্চব্রাঙ্ষণের নেতা অন্ততম ভট্ট নারায়ণের 

বংশজ । ভট্রনারায়ণ কান্তকুজ প্রদেশের ক্ষীতীশ নামক রাজার পুত্র। তিনি 
এদেশে আমিবার সময় বহু অর্থ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন একারণে বঙ্গাধি- 
পতি মহারাঞ্গ আদিশুর তাহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিতে চাহিলে তিনি 
তাহার দান লইতে অস্বকার করিয়। মূল্য প্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাবিত কয়েকখানি 
গ্রাম গ্রহণ করিলেন এবং অপর লোকের নিকট হইতে আরও কতিপয় নি্ধর 
গ্রাম ক্রয় করিয়া বিক্রমপুর প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। তিনি 
তাহার জীবনের চতুর্বিংশতি বৎসর এই লকল গ্রাম নিষ্কররূপ ভোগ করেন।& 

ভট্রনারার়ণের পুর নিপু হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব 
জন্মগ্রহণ করেন । সর্বশ্ুদ্ধ হহাধের বিষয় ভোগকাল ৩২২ বৎপর। এই 
লুদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখধোগ্য কোন ঘটনা সংঘাটত হয় নাই। ইহারা 
সকলেই ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান ও বিদ্বান ছিলেন। কামদেবের চারি পুত্র, তন্মধ্যে 
ত্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইয়া ১৪শ থৃষ্টান্দে দিল্লীযাক্রা করেন এবং 
স্বকীয় অদাধারণ বিগ্তাববাগুণে মহাঘাগ্ত দিলীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং 
পৈত্রিক অধিকার ব্যতীত নির্দিষ্ট কর ধার্য্ে আরও অনেকগুলি গ্রাম খেলায়েৎ 
পান। বিশ্বনাথ সর্ধবিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। 
তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণ! কাকৃদি ও অন্যান্ত ভূসম্পত্তি ক্রয্ব করেন। 

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজ! কাশীনাথ। ইনি অপাধ্যুরণ বীর ও 
সাতিশক্ বুদ্ধিমান হষ্লেও চক্রাপ্তে পড়ির়। অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এখং 
পরিশেষে ঘাতকের তস্তে প্রাণৰান করেন । ৮ 


ক ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌। 


নদীয়|-কাহিনী । ২৮৯ 


এই বিপন্তিকালে তাহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস 
ও একটা দ'সী এবং দুইশত হুবর্ণযূদ্রা সহিত বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকুফ 
সমাধারের বাটীতে যাইয়া লুক্কারিত ঘ।কেন। শীঘ্রই তাহার একটী হুকুমার 
ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র । হরেকুষণ সমাদ্বার নিঃসস্তান ছিলেন, 
স্থতরাৎ মৃত্যুকালে তিনি রামচশ্রকেই আপনার ক্ষুদ্র জামদারি পাটকাবারি 
ও ঝগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করির। যান। স্থবিদ্বান রামচন্্ও পরমোপকারী 
মিত্র হরেকৃষ্ণ সমদ্বারের প্রতি আস্তরিক কৃতজ্ঞতার নিদর্শনম্বরূপ রাম সমাদ্বার 
নাম গ্রহণ করেন। তাহার দূর্গ।দাস, জগদীণ, হরিবন্লভ এবং হুবুদ্ধি নামে চারিটা 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 

এই ছূর্গাদাসই পরে "মহারাজ ভবানন্দ মজুমদার" নামে অভিহিত হয়েন। 
ছর্থীদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিব্পেশলে, হুগ্বলীর 
ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার ন্ববকে সন্ত করিয়া হুগলীর কাননও প্ 
লাভ করেন। উত্তরকাঁলে কিরূপে ভবানন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভুপতি 
প্রতপের খুল্লতাত পুর কচু রায় ও ট:চর! রাজবংশের পুর্পুক্রষ মহাতাপ রাম 
রায়ের মাহায্যে প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদি দিয়া 
তদশীস্তন দিশ্লীশ্বর জাহাজীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়া সমুদ্রগড়ে 
সন্ত পার হইবার সহান্নত। করিয়া প্র তাপেক। এবং সমগ্র বাঙ্গলী জাতির সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছিলেন, বঙ্গের ইতিহাস প$কমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। 

মানসিংহের সহায়তারূপ সৎকার্ধ্ের জন্ত তদানীন্তন সন্ত্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ 
ঘটাবে কচু রারকে বিগত শ্রী যশোহর রাজ্য, ও মহাতাপ রাম রায়কে সৈয়দপুর 
যাণিকপুর, আহামদপুর ও মুড়াগাছ! এই চারি পরগণার জমিদারী স্বত্ব ও এক 
ফারমান দ্বারা ভবানন্দকে তাহার পিতামহ কাশীনাথের হুবিস্তীর্ণ জমিদারী ও 
নদীয়া, মহৎপুর, লেপা, হুলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার স্ামীত্ব প্রান 
করেন। মজুমদার এই সময়ে তাহার বিস্তীর্ণ অমিদারীর ছুচারুরূপে শাসন 
করিবার জন্ত বাগোয়ান ব্যতীত মাটিগ্ারীতে আর একটি প্র,সাদ নির্বাণ করেন। 
কালের প্রভাবে এই মাটয়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রাসাদের ধ্বংশাবশিক্ট ইঞ্টক 
নিও ই, বি রেলের খোয়ায় পরিণত হইগ়্াছে। কেবলমাত্র একটি মন্দির 


সনে দণ্ডায়মান রহিয়া সতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সময়ে 
৩৯ 


২৯৪ নদীয়া-কাহিনী। 


১২২ হিজারিতে (বা! ১৬১৩ খ্ষ্টান্দে) তিনি বাদমাহের অনুগ্রহে উৎড়া, 
ভালুকা, এসঘাইলপুর ও এসলামপুর প্রভৃতি আর কয়েকখানি গরগণা প্রাপ্ত হয়েন। 
এই বিস্তীর্ণ জমিদারী জাহাঙ্গীরার তদানীস্তন হুবেদারের চক্ষু: শুল হইব উঠে। 
এবংঘতিনি কৌশলে মজ্জুমদারকে বন্দী করেন। সে যাত্রা মজুনদার তাহার 
পৌত্র গোপীরমণ কর্তৃক মুক্ত হয়েন। 

ভবানন্দের তিন পুর্র। শ্ীক্, গোপাল ও গেবিন্দ। এই তিন জনের 
মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিত অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্মনদক্ষ বিধয় তবানন 
অপর পুত্রদ্বয়ের মামহার। বন্দোবস্ত করিষা। গোঁপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী 
করিয়া যান। এ কারণে জেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয়া 
মাটিধ়ারীর শ্রীনারায়ণ মল্লিক নামক এক বিশ্বস্ত কার্ধাদক্ষ বছভ।ষাবিৎ মন্ত্রী 
সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করেন। তথার আপনার বুন্ধিবলে ও উক্ত কর্খতাতীর 
লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সম্তপ্ঈ করিয়া পরগণ! উখুড়া ও কুশদহের উপর 
চিরম্থায়ী দখলের ফারমান এবং বাদসাহ-দত্ত সন্মান প্রাপ্তে তিনি দেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। কিন্ত শীঘ্রই তিনি দারূণ বসম্তভ রোগে -আক্রান্ত হইরা 
নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার যাবতীর সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ 
গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। রাজ! গোপালও বাদনাহকে সন্ষ্ট করিয়া শান্তি পুর, 
জাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদ।রি প্রাপ্ত হন। তিনি নরক, রামেশ্বর, 
ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে কনিষ্ 
বাব সর্ব্বাপেক্ষ। কর্খুদক্ষ বিধায় পিত় নিদেশানুযায়ী পিতৃর/জ্যের উত্তরধিকারী 
হয়েন। তিনি অতি সুশীল ও ধার্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তিন তাহার 
পিতামহ শ্থাপিত মাটিগ়ারী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া রেউই নামক ন্বানে রাজধানি 
স্থাপন! করিয়া উহার চতুর্দিক পরিখ! বেষিত করেন। ত্র পরিখা সাধ রণতঃ 
“সহর পানার গড়” নামে খ্যাত । সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে শান্তিপুর 
ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এক নুদীর্ঘ দীর্বিকা খনন কর ইয়া 
তহুপরিস্থিত গ্রামের দীর্থিকা নগরু বা প্নীগনগর” নাম করণ করেন” এই দীঘিট 
'দৈর্ষে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর 
ধৌত হইয়া রাপি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্জরন/দি পড়িয়া ইহা ক্রমেই অপরিসার 
হইয়া পড়িতেছে। রাজা রাখব এই জলাশয় খনন করিয়। ইহার পূর্বতটে এক 








ফলিয়ায় কুন্তিবাসের দোলমঞ্চের ধংশাবন্ষে। 









১। দোলমঞ্চ । ২। ইন্দারা। 
(বেলন) 














(চক )। 
কৃষ্ণনগর রাজপ্রাসাদের প্রথম প্রবেশ্দার 





নদীয়া কাহিনী । 


লু 


নদীয়।-কাহিনী। ২৯১ 


বৃহৎ ঘট ও তছুপরি এক রম্য অট্টালিকা নিশ্বাণ করিয়াছিলেন এবং উহার 
অনতিদুরে দুইটা মন্দির নিন্দমাণ করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন।* অট্ট।লিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দির দুইটার মধ্যে একটা ভগ্ন 
ও আর একটা কোন রূপে বজায় আছে। রাজ! রাঘব এই দীঘি ও মন্দির অতি 
সমদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন। রাজা রাবব “মর্দান। নামক গ্রামে আর একটি 
আধানবাটী নির্মাণ করিয়/ছিলেন এবং ইহার সন্লিহিত বিল, তড়াগাদিতে অভজ্ত 
ুক্লারবৃন্বর শে।ভার আকৃষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নাম করণ করিয়াছিলেন। এই 
শ্রনগ্তর এখন বনাকীর্ণ ; ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোগে ইহ! জনশুন্ত এখানে 
প্রামদাদীর ধবংশাবশেষ মাত্র বিদ্যমন আছে ও একটা মান্দধর খ্বায় লঙগাটে 
রাঘবের নাম বহন কির কীতিস্তভ্ স্বরূপ দণ্ডারমান আছে। 

রাজা রাঘবের ছুই পুত্র-_কুদ্র ও প্রতাপ নারাধ়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য 
বিধায় রাবব সম্রাটের অন্ুধতিক্রমে রূদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। 
ইনিও তাহার পিতার স্তাঘ্ধ লোক হিতার্থে বু জলাশয় খনন, রান্পবর্ত্র্ 
্রস্থত প্রভৃতি অশেষ সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করেন। দিল্লীশ্বর আলমগীর তাহার 
এই সকল সৎবীত্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অন্ৰে (১০৮৭ হিজারুতে ) 
এক ফারমান দ্বার। গঞ্জেশপুর, হোসেনপুর, থাড়ি, জুড়ি প্রস্ৃতি কয়েকটা বিস্তাট্ণ 
পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং তাহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিসীশ্বরের 
প্রামাদের অনুকরণে কাঙ্গরা নিম্মাণের অধিকার দেন। ইনি ন্বদ্ধীপে এক 
মন্দির নিম্মাণ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং তাহার পিতার স্থাপিত 
রাজধ।নী রেউইয়ের ভগবান শ্রাকষ্ণের শ্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন। 





* এই মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লৌকটা থোন্নিত আছে £-_ 
“শাকে মৌমনবেষুচন্ত্রগণিতে পুণ্যেকরত্বা করে! 
ধীর শীযুত রাঘবোদ্ধিজমনি ভূমীতুজামগ্রণী: ) 
নির্দয় ক্ষ,রছুর্শিনিশ্মীল জল প্রোদ্যোতিনীং দীর্ষিকাং 
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ ॥ 
অর্থ-১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষটাবে ) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্েষ্ঠ ধীরমতি রাজারাধব 


এই স্বচ্ছ জলমন্কুল উক্মীময়:দীর্থিক। খনন করাইয়। ও তত্তীরে এই হরম্য মন্দির নিগ্মাণ পূর্বক 
শিব স্থাপনা করিলেন ॥ 





২৯২ নদীয়1-কাহিনী। 


ইহার সহিত জাহানীরার তাৎকালীক হুবেদারের প্রথমে তাদশ সন্ভাব ছিল না, 
পরে উভয়ের মধ্যে সখাতা ন্তাপিত হইলে রাঙ্গা রূদ্র রায় জাহাঙ্গীরা হইতে এক 
হুনিপুণ পুর্ভকাধ্যক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার মহারতানধ 
নিজ কাছারি, কেন, ও পুজার বাটা, নাচত্ষর, চক্ প্রস্ৃতি নির্বাণ করেন। ইহার 
নির্মিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতখান। অদ্যাপি বর্তমান বহিগ্নাছে। 
বর্তমান মহারাজা সম্প্রতি ইহার সংক্কার কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর 
হইতে শাস্তিপুরের প্রশস্ত রাজ বর্টিও রাজা বূদ্রের কীর্তি ঘোষণী করিতেছে। 
কথিত আছে তাহার প্র।সাদ পাদচারিমী অঞ্জনা নদী তখন আ্োতম্বতী ছিল। 
এই নদীবিহারি কোন সন্ত্রস্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ইহার 
আোতঃবেগ কুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

রাজ রূদ্রের ছুই রাণী__জেষ্টার গর্ভে রামচত্র ও রামজীবন ও কনিষ্ঠার গর্ডে 
রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন । রূদ্র তীহার কানষ্টপুত্রকে সর্ধ্বাপেক্ষ। উপযুক্ত 
বিবেচনায় তাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
জেষ্ঠ রামচন্দ হুগলীর ফৌজ্দার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক্ক জমিদারী 
অধিকার করেন কিন্ত অল দিনের মধ্যেই তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামজজীবন শক্তি 
সঞ্চয় করিয়া তঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্ত তিনি শীগ্রই আবার জেষ্ঠ 
কর্ক বিত।ডিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মধ্যম রাম 
জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কি অনতিবিলম্বে তাহার বৈমাত্রের 
ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢ।ক'র নবাব কতুর্ক কারারদ্ধ হন। রাজা রুগ্র 
যেমন কিন্তমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপক 
মণ্ডুলীকে বহ নিক্ধর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্বীপের বিদেশা ছাত্রগণের 
ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকার ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 

রাজা রামকুষ্ষের সাঁহত তাৎকালীক নবাব মুরমিদকূলী খার সাতিশয় 
অসপ্ভাব ফড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামকৃষ্ণকে ঢাকার, বৈকুঠে বনী 
করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাহার স্থাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অপুত্রক অবদ্থার 
মৃত্যু হইলে গাহার বৈযাত্রেয় ভ্রাতা রামজীবন কারামুক্ত হইয়া নদীয়া রাগা 
পুনরাধিকার করেন। তিনি-কবি ছিলেন; তাহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট 
ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়। 


নদীয়া-কাহিনী । ২৯৩ 


ত্াগার তিন রশী-_ প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে 
রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ডে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। বঘুরাম সর্বাপেক্ষা 
কার্ধ্যদক্ষ ও প্রজারগরক$ক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তঁহাকেই 
উত্তরাধিকারী করির। যন। রবুরাম হদবববান ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন। তিনি বীর 
কাটির যুদ্ধে হুবেদ র জাফর খার সেনাপতি লহুরীমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। 
রঘুরামের যৌবনের প্রারত্তে ১৬৩২ শকে (১৭১০ ঘৃষ্টাকে ) এক মহ! তেজন্বী 
রূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের হুবিখ্যত 
মহারাজা বাজপে়ী কৃষ্ণচন্ ৷ 

এই সময়ে বঘূরাম যথা নিরমে রাজকর দিতে না পারায় হুবেদার জাফর খা! 
কর্তৃক্ক তাহার নূতন রাজধানী মুরগিদাবাদে বন্দীকৃত হয়েন। তিনি বন্দী 
অবস্থাতেও শত শত দরিদ্রকে ধন দান করিতেন এবং পরিশেষে মুক্ত হইয়া 
১৭২৮ বৃষ্টাব্দে ভাগীরথী নীরে তনুত্যাগ করেন। 

রাজারঘুরামের মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত পুত্র কৃষণচন্ত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম 
কালে পিতৃ গ্রীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘূরাম তাহাকে আপন 
উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত 
মনোনীত করিয়া যান। কিন্ত পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তম্রকুট 
অনুরাগী দীর্ঘনুত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তান্রকুট সেবনে নিরত রাখিয়া 
স্বয়ং যাইয়া তৎপুন্টে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমিদারীর 
ফারমান লইয়া ঝহিরে আসিলে রামগোপালের 'চৈতন্তোদয় হয় তখন ব্যস্ত 
হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে 
বিদায় দেন। 

কৃষচক্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কত ও 
গারস্ত প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ বুৎপন্ন হন। এতত্বযতীত তিনি তাহার পদের 
উপযুক্ত নানা বিদ্যা ও নীভিশিক্ষা লাত করিতে সমর্থ হইন্বাছিলেন। তিনি 
কালীদাস 'িদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শান, কালোয়াৎ বিশ্রাম 
খার নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হসেনের নিকট অন্বিদ্যা শিক্ষা করিকা- 
ছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুরসিদকুলী খার ভাগিনেয়। কোন কারণে 
ক্রোধ করিয়। তিনি যুবসিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাজা কৃষ্ণচজ্র্রের সভায় আগমন 


২৯৪ নদীয়/-কাহিনী। 


করেন। রাজা! প্রচুর পরিম।ণে মাসিক বৃত্তি নিপ্ধারণ করিরা দিয়: পরম , ম'দরে 
উ।হাকে নিকটে রাখেন। [ও 

রাজ। স্বয়ুৎ যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গু;ণর আদর করিতেন এ 
কারণে তাহার সভায় সব্ব্। প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সজ্জন 
সহবাসে ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে অবকাশকাল অতিধাহত করিতেন। ইহার 
সভা! প্রঃচীন তারতবর্ধাধিপতি বিক্রমাদিত্যের তুল্য ছিল। রাজ। বিক্রমের 
সভায়, খপনক, ধর্বস্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কুক, বেতালতট্ট, ঘটকর্পর, কালীদাম, 
বরাহমিহির ও ব্ররুচি প্রভাতি নবরত্বের যেমন সমাবেশ ছিল ইঙ্ার সতও তদ্প 
নবদ্বীপের ন্তায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধাস্ত রামকদ্র বিদ্যানিধি কৃষ্ণানন্দ বাচম্পাত, 
বীরেশ্বর ন্তায় পঞ্চানন, ষড়দর্শন বেত্ত। শিবরাম ৰাচম্পতি, রখাবভ বিদ্াবাগীশ, 
রূদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালক্কার, মধুনদন ন্যায়ালঙ্কার কান্ত বিণ্যালক্কার 
শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শাস্তিপুরেয় রামমোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণ ও গপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালস্কার, ভারতচন্্র 
রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রস্থৃতি হঞ্বিগণ এবং মুজা- 
রাম মুখোপাধ্যায়, গ্লোপালভবড়, ও হাঙ্গার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্ত রদিক 
ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ধ্ব জ্যোতিতে সমুজ্্বল ছিল। ইহাদের মধ্যে 
বাণেশ্বর, তারতচন্ত্, গোপালভাড়, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় ও রামকদ্র বিদ্যানিধি 
রাজার নিত্য সহচর ছিলেন । 

বঙ্গ কবিকুলরবি ভারতচ্্র বঞ্ধমান জেলার অস্তপাতি ভু পরগণীয় পা! 
বসন্তপুর গ্রামের সন্গিধ্য নরেক্রপুরের বদাস্ত জমিদার রাজেস্র নারায়ণ রায়ের পুতর। 
ইস্থাদের বংশের উপাধী মুখোপাধ্যায় । লক্ষ্মী শর] থাকায় রায় বা রাণী নামে 
অভিহিত হইতেন। তার্ত বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মর 
চতুর্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিগ্তসার নামক জটিল ব্যাকরণ গ্রন্থ আয়ত্ব করেন। 
মূদলমান ভাবতাষ। প্রাবিত তদানীন্তন বাক্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারদীর আদর 
অধিক ছিল হতরাং ভারতের সংস্কৃতানুরাগ তাঁহার পিতা ও অন্ত আত্মীয়ের 
নিকট বিরাগের কারণ হইয়! উঠে হুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন 
দেন এবং অল্পদিনেই উহাতে বিশেষ বুংপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে র্ধ- 
মানের মহারাজ! বীিচশ্রের মাত| তাহার লিতার জমিদারী বর্ধমান সরকারে 


নদীয়।-কাহিনী। ২৯৫ 


বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়! কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন 
পরে ইনি তদ্ানীস্তন চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্্রনারাহণের 
আশ্রত প্রাপ্ত হন। ইন্ত্রনারায়ণই ১১৫৯ সালে তাহাকে রাজ। কৃষ্চজ্রের সহ্তি 
পরিচয় করিয়। দেন৷ ইনি অসাধারণ প্রতিভাবলে বন্গভাষার সবিশেষ উন্নতি 
করিয়া যান এবং কৃষ্ণচন্্রের অনুমত্যানুসারে দুবিখ্যাত অননদামঙ্গল ও বিদ্য।হুন্দর 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজ! কৃষ্চক্ত্র ইহাকে প্রায় গুণাকর” এই 
সম্মানজনক উপাধীতে ভূষিত করেন ও মৃলযোড় গ্রামে বাৎসরিক ৬**২ টাকা 
আয়র সম্পত্তি ইজার। দিয় তথায় তাহাকে বাস করাইয়াছিলেন। এই সমরে 
ব্গার উৎগীড়নে উৎ্পিড়ীত হইয়৷ বদ্ধমানাধিপতি তিলকচজ্জ্ের মাতা সপুত্র মুলা- 
যোড়ের পুর্বদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আসিয়া! বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপাতর 
নিকট'আপনার কর্মচারী কামদেব নাগের নামে মুলাযোড় পত্তনী লয়েন। এই 
নাগ কর্ত। হইয়া গ্রাশবাসীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ত করেন। ভারত তাহাদের 
ছু্দশ| দেখিয়া! ও স্বয়ং নাগের দংশনে পীড়িত হইয়া অই শ্রোকাত্মক নাগাস্ ক 
নামে এক অপুর্ব কবিত! রচন! করিয়া রাজ] কৃষ্ণচজ্্র সমীপে প্রেরণ করেন। উহা! 
পাঠে রাজা অনতিবিলস্ে নাগের বিষ্দস্তভপ্ন করিয়া দেন। ভারত ১৬৩৪ শকে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে ব। ১৭৬০ খ্বষ্টাব্বে লোকাস্তর গমন করেন। 

গোপালভাড -_নরহন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেছ ইহাকে কায়স্থও বনিয়া 
থাকেন। তাহার নিবাস শাস্তিপুরে ছিল। তীহার শ্তায় হাস্ত রসিক আজ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গোপালের সরস বাকচাতৃর্ধ্য 
বাঙ্গলায় কে না অধগত আছেন। 

মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়__নিবাস উলা। রসিক বিধায় রাঙা তাহাকে 
বৈবাহিক সম্বোধনে আগ্যায়িত করিতেন। গোপালের স্তায় ইহ্টারও বহু সরস 
বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। 

রাজা কৃষণচত্ত্র যেমন বিদ্ব/নের আদর করিতেন তেমনি হুনিপুণ শ্রিজী ও 
দক্ষতারিকরগণের উৎসাহ দ।তা ছিলেন। তাহার নিজেরও এ সকল বিষস্বে 
বিশেষ দক্ষতা ছিল। 

চাকার শাসনকর্তা রাজ! রাজবন্নভ শ্বীয় বালবিধবা কম্তার পুনর্ষিবাহ দিবার 
পন্ষে বহপতের মত প্রাণ্ড হইয়া নদীয়া সমাঞ্জের পণ্ডিতগণের নিট হইতে 


২৯৬ নদীয়'-কাহিনশি। 


ব্যবস্থা, সংগ্রহের নিমিত্ত কৃষ্ণচক্্রকে অনুয়োধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে 
রাজসভায় প্রেরণ করান। হুকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বু বিষয়ে রাজবল্লভের 
মুখাপেক্ষী ছিলেন হুতরাং স্বয়ৎ প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অনুরোধ ও 
এমন কি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাহাদের অমত প্রকাশে দার্টয 
দেখাইতে উপদেশ দিয়! রাজবল্পতকে হতাশ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে 
একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্তিত- 
গ্রণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা প্রেরিত হয় উচ্গার সহিত একটী মহিষ 
শাবক প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কুণিত হইয়া ইহার 
কারণ জানিতে চাহিলে রাজকর্খ্রচ।রীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন 
শান্যে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্তা 
থাবিতে পারে? রাজবন্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন, “নু; যদিও কোন কোন 
শাস্পে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্ত এদেশে মহিষ মাংস ভোজনের 
ব্যবহার নাই হুতরাং ইহা অতক্ষ্য ।” হুশিক্ষিত রাজকশ্খুচারীগণ তখন সাহনাদে 
বলিলেন “যখন শাস্কু সম্মত স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া আপনারা ইহা 
ভে।জনে আপন্তি করিতেছেন তখন চিরু অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিবব। বিবাহে 
অ.পন।র! কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন ।” 

কথিত আছে রাজবল্লতের পণ্ডতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইয়া! ও পরে রাজ 
সভান্ছ পগ্ডিতগণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়৷ নিজেদের মত পরিবস্তন 
করিয়াছিলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করিলেও 
তিনি শিবনিবাস, কৃষ্ণপুর, কৃষ্ণগ্জ, চূর্ণিতীরবন্ত হরধাম, ও আনন্দধাম, নবদ্বীগের 
নিকটে গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপন! পুর্ধ্বক প্রাসাদাদি নির্মাণ 
করিয়া অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন । কেহ কেহ বলেন মুরসিদাবাদের 
নবাবের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইকরূপে নানা স্থানে বাসস্থান 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । যাহা হউক তিনি স্বীয় পিতা ও পিত মহের ৭৪ আপনার 
বাকী পড়! রাজস্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবদর্শ কর্তৃক একবার মুরসিদাবাদে 
বন্দী হইয়াছিলেন। 

শিবনিব/সের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইকপ প্রবাদ আছে যে মহারাজ! কৃষচত্র 





হিবনিবাসের মন্দিরব্রেয় । 


রাজ্জীশ্বর | শ্রীরাম চন্দ্র । রাজ্যেশ্বর । 
নদীয়! কাহিনী । 








নদীয়।-কাহিনী | ৯৯৭ 


নসরত খা। নামক একজন তুর্দা্ত দহ্যকে তাহার রাজ্য মধ্যে উত্পপাত করিতে 
দেখিস র্ণীনদীর পুর্ধব্ুলে এক গ্রতীর অরণ্যে তাহার অংড্ডার সন্ধান পাইক়। 
তাহাক্কে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জা আসির। তথায় শিবির সম্মিবেশ করেন। দস্থ্য 
দমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রতঃকালে তিনি যখন 
নদীকুলে বমিসবা মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটা রোহিমৎস্য জল হইতে 
লাঞাইয্বা তাহার সম্মুখে পতিত হর়। অন্কুলিয়া নিবাসী কুপারাম রায় নামক 
জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিষা। কহিলেন, “মহারাজ এস্থান অতি 
রমদীয়, বাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিঘা আপনার নজরুরূপে উপস্থিত হইল । 
এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন 1” রাজাও তখন বর্গ উৎপাত হইতে 
আত্মবক্ষার্থ এইরূপ একটা নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতোছিলেন। এক্ষণে এই 
স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটীকে কঙ্গণাকারে নদীবোষ্টিত 
করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুষ'রী এক হুন্বর পৃরী নির্মাণ করিলেন ও 
আপনার বাসভবন ও ছুইটী হুধৃহৎ শিবমন্দির স্থাপন! করিয়। ছুইটী ছুর্ভরয় শিব- 
লিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্াপন। করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের 
শিবানবাস নামকরণ করিলেন । * এই কঙ্গনাবেহ্িত শিবনিবাসেই তিনি মহা 
সমারোহে অগ্সিহোত্র বাজপেয় য্ সম্পন্ন করেন। একপ সমদ্ধ যজ্ঞ কলিতে 
এই শেষ। এতহ্পলক্ষে কাশী. কার্ধী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী 
তাহাকে অগ্সিহোরী বাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রীড়ার এই 
শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাস্্ শব্দ লাদির নিবাসরূপে পরিণত হইরাছে। 
প্রামাদ ধ্বংশ প্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েক্টাও সংস্কারাভাবে দিন দ্দিন হতশ্রী 
হইতেছে 1 এখনও পর্ধ্যালোচনা করিলে এই মন্দির ত্রয়ের ভিন্বি গাত্রে নিম 
লিখিত শ্লোক কয়টী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, 





এই শিবনিবাঁস তৎকালে কাঁপীতুলয স্থান বলির! খ্যাত হয় বখ প্রবাদ বাক্য_ 

“শিবনিবুসী তুল্য কাটি ধন্থ নদী কঙ্কন! । উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠষনা ॥ 

1 এই মন্দির ৩টা ও রাজপ্রীসাদাদি মহারাজা! শিবচল্ের পর হইতেই তীন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে ১৮৪৬ খাদে কলিকাতায় লর্ড বিসপ হেবার সাহেব জল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া 


যখন এই স্থানে উনীপত হইম্বাছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেষ 
1: 





৯৯৮ নদীয়।-কাহিনী। 


প্রথম শিব মন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ প্বষ্টাবে স্থাপিত১,_- 
যো জাতঃ খলু ভারতে. হুরতকুৈ ্টাদিসী শাংশকে 
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পূরে। 
কত্বা মন্দিরমিনুচুদ্িশিখরং ভূপাল চুড়ামণিঃ 
পোত্র শ্রীঘুত কৃষ্ণচত্্র নুপতিঃ শল্তৃৎ সমস্থাপয়ৎ ॥ 
ভিতীঘ় শিব্মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ থৃষ্টাকো স্ব'পিত)) 
যঃ সাক্ষ.ৎকৃতশৈব মূর্তি বহুধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ 
ক্ষিতদেব রাজপদভাক্‌ শ্রীকষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ। 
তস্ত ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মুত্তেব লক্ষ্মীন্গয়ম 
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সন্ষুখং শত্তুৎ মমস্থাপয়ৎ | 
শ্রীরামচজের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খরষ্টান্দে স্থাপিত )_ 
দেব শ্বীকঞ্ণ চঙ্গ: ক্ষিতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজধি বংশে 
যোহমৌ ভূকজশ।খী শ্রুতি বহুবন্ধে শাংশকে তুল্য মংধ্যে। 
প্রেয়স্থাস্তন্মহিষ্যঃ পরম ্কৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাৎ 
প্রামাদে প্র।ছুরাসীৎ্ ত্রিজগদ.ধিপতি শযুত রামচন্দ্র ॥ 
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মদীয়া-কাহিনী। ২৯৯ 


এট শিবনিবাঁশের রাঞ্জবংণের যখন এইরূপ দর্দশ। হইয়া আদিতেছিল, তখন 
এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের রৃষণপান্তীর ভা!গন্যেশ্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় 
(যাহার নাম হতে নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের নাম হইয়ছে) ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া 
বিপুল জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন। শিবনিবাস স্বস্ধপের পু বৃন্দাবন সরকার 





মি072 07605 95 ৮5, 0০ তেও 06 075. 00090 06770165 1210) ২51৪ 000 
00198009110 00100695200 82110 00950 ০6 81555 1198585, 0005) ৮6 
6০ঠ% 06010860 0 91%2) (৮70০0 £00011215 8০০01010৫ 00 1015 110550170212 
7000205) 5210 7929 006 52006. 10) 2522) 200 008091759 009000108 0৩6 006 
57700] 06006 ৫0110? 0691205 7021016-) 

শু)5 ড10198615 85150 11 ০০1 566 (116 72199502190, 00. 21 85560 
106, 0769 160 6০ & 19015 10015 006010৪8525) 0%61&10জা 100 062001 
00501625501%5 0 10 89০0 01556120100. 200 060106019 1021)0501767 
0০0৪0 2) 0166৮ 2000 00655006915, ৮710 005 17015 321057 01 0৮5 
[05010 10 010500%, 10010 0015, 100 0080 27002600) 9560 075 60- 
2708 0700 006 010 6%67060. ৪ 0:06) 006 5011 556615 2৮01706০121 
(665; 2170 01 91001615106 & 11061707555 01 10150 7011017)05) 0৬67 270 
11) 0685 1200 0005170000১ 131০0 15210505006 ০6005 815 ০01 0219- 
21179 28000506006 0057 6216 06006 01 ০6 0278, 1 29050 130 1820. 
06500056000 01906, 200. 125 0010 96170 100%125 21) 22561 ৯10 (2510 
৮2561057117 2 [01000 1000 )109708021610 58855560007) 006 02106 0 006 
[2] 20550) 0700. 07 251038 161006£ 00151080. 0560. 0078 755106705। 
07৩ 01005 068581005 2115%7650 77 0১6 8002055, 20817 0550 075 [২91575 
৪804 ০০1100৩7 9৩6 1158 71270 0. 035 1015 ] 58000560105 05681050706 


1১৩10 105.0018759020090) 5100610018108 06 টি0560 9861৩ 00 ৬০৮ 
06125 ৮৪৮ 1] 06290, 


ছু এ ্ ফু ৬ 

0৮: 80106 10627011776 60776091101 0 00৩ 7070 80015 05 1000 ১2৮ আতা 
55106001008 18105 068. 5৩ 61051 ঢ01506) 90715 79175 0110 1৩77005৫ 
006 0 00735290890) 200. 000689 0£ ]301607 8০৪5 10050 0555 110৩ 875 
তা? 00০9৪ 061555 5681619 05181002700 1090. 8150 1018 2100. 51105 
010151975 06 00177027055, 0৪৫ ০৮6770৮0 আ10 15৮ 2700 10815) 1001555 
80৫ ৫5৪0181৩. লতা) 00%৩%৩7 105. 00875 005৩ 886 ৪9 1080 5011 19 01৫. 
1010178 00৫ 0 0151 11865 2700. 0095 (0075 %/1007 ৩ 1180. ৪৩৫0 00 (১৩ 
13580) 0206 টিম: 0 7৩61 55 675 20001808000 05 25 0১6 06596 20৫ 


১075 017২212. 11550170000) 8701051 7 ১1 
91001616780155571070 রি 1051590 এ$ 9০10 ০0810599515 10 18180) 00 


৬০০ নদীয়াকাহিনী । 


চৌধুবীর সময়ে আবার জমক্গমাট হইয়া! উঠ্টাছিল। বৃন্দাবন অতিশয় ক্রি, 
বান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল বিদ্রোহের সময়ে প্রলার পক্ষ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার বংশের ঘৌভাগ্য অস্তমিত 
হইয়াছে। 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ জীবনে বাঙ্গালার রাঙ্গনৈতিক গগন ঘো'র ভমসাচ্ছন্ 
হয়; ১৭৫৭ ধৃষ্টান্দের ২৩ জুন পলাশীক্ষেত্রে মুসলমানের মৌভাগ্যরবি অস্তসিত 
হইলে মহামান্ত ইংরাঙ্গণ এদেশ অধিকার করেন। ভারতে কল্যাণকর বুটিশ- 
রাজ্য স্থাপনে মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের পরামর্শ ও সহায়তা কম কার্ধাকারী হয় নাই। 
লর্ড ক্লাইব বাহাছুর তীহার কৃত উপকারের স্মৃতি নিদর্শন-স্বরূপ তীঁহাকে রাজেন্দ্র 
বাহাদুর উপাধী ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহাত দ্বাদশটী কামান উপহার প্রদান করেন 
অদ্যাপী এ গুলি রাজ বাটার প্রাঙ্গনে রক্ষিত আছে। রাঙ্তার দুই রাজ্তি ছিলেন। 
গ্রথমার সহিত পিতা বর্তমানে বিবাহ হয় এবং স্বয়ং রাজ] হইয়া রূপলাবণ্যে 
মোহিত হইয়। দ্বিতীয়ার পাণি গ্রহণ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে 
একটা মনোরম আখ্যায়িক| প্রচলিত আছে। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর 
পূর্বে নৌকাড়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদ্যমান আছে। উহার 
দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া “বাচকোর খাল” নামে একটা চূর্ণা নদীর শাখা আছে। পূর্নে 
পরী থাল একটী বেগবতী নদী ছিল। একদ| রাজ! কুণ্ণচন্দ্র এই নদী দিরা তা্চার 
শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে গমনকাঁলে নোঁকাড়ীর ঘাটে এক অনিনদ স্বন্দরী অনচা 
ব্রাহ্মণ কন্যাকে জল ক্রীড়া করিতে দেখিয়া! তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া এ 
কন্যার পিতাকে আহ্বান করিয়া! কন্যাটার পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর 
করিলেন, “আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্ত 
কিশোরকুণীকে কন্যাদান করিলে সমাঞ্জে আমাকে হীন হইতে হইবে ।”যাহা 
হউক পরিশেষে ব্রাহ্মণের দে আপত্তি রহিল না। রাজ। সেই কন্যাকে বিবাহ 
করিগা স্বীয় প্রাসাদে লইয়। বাইলেন এবং নিশিখে বাসরগৃহে নব প্রণয়ণীকে 
রজত পর্যাঙ্কে শয়ন করাইয়া রাজ! কফ্িলেন “দেখ, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি 
রূপার খাটে শয়ন করিলে” । তেজশ্মিনী রাজমহিধি উত্তর করিলেন “গার একটু 
উত্তরে যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাম।” ইহার তাঁৎপর্ধা এই 
আমার পিত1 পরম কুলীন হইর়া যখন কিশোরকুণী মহারাঞ্জাকে কন্যা দিলেন, 
তখন আর আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুকদাবাদে নবাবের দহিত বিবাহ 


নদীয়-কাহিনী। ৩০১ 


দিলে সুবর্ণপালস্কে শয়ন করিতে পাইতাম। মহারাজ স্ত্রীর এই তেঙগর্ত পষ্ট 
উত্তর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্ত হুইয়ছিলেন। 


তাহার জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভে শিবচন্ত্র ভৈরবচন্ত্র, মহেশচজু, হরচন্র ও 
ঈশানচন্ত্র এবং তেজস্থিনী ছোট রাণীর গর্ভে শস্তচন্্র জন্মগ্রহণ করেন। এই 
পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্ত্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই 
ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শস্তচন্র মাতার ন্যায় তেজম্বী ছিলেন এবং ভাহার স্বভাবও 
নিতাত্ত উদ্ধত ছিল। কালে তাহার পিতা ও জোট ভ্রাতা নবাব মীরকাশিম 
কর্তৃক মুগ্েরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সময়ে শস্ত,চন্্র তাহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়। 
পৈত্রিক জমিদাত্ী ও ধনাগাঁর অধিকার করেন এবং ষখন মুঙ্গের কারাগারস্থ 
অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদদীতে 
অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজ! সমস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন এবং মুরসিদাবাদে থাকিয়। শস্ত,তন্দ্রের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন 
তখন শস্তচন্্র নিতান্ত লজ্জিত ও অন্থচপ্ত হইয়! কতপ ক্রটা স্বাকার করিয়া 
পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক লিপি প্রেরুণ করিলেন। 
তহুন্তরে বৃদ্ধ মহারাজা তাহার মুন্সী লিখিত পঞ্জে সাক্ষরের নিয়দেশে স্বহস্তে 
এই কয়েক পুংক্তি লিখিয়া দেন £_- 

“হস্তি শুণ্ডে লকড়ী দিলে ছাড়ান মঞ্রিল। 
তুধার ভূমিতে বীজ কাঁড়ান মিল ॥ 
মনঃশীল1 ভাঙজিলে ষোড়! লাগান মন্ষিল। 
ভাহাদিদ1 থামিদেরে ভুলান মফিল ॥* 

যাহ! হউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিয়! যাইলে মহারাজ রুষ্চন্দ্র দেখিলেন 
রি যখন তাহার জীবদ্বশাতেই শম্চন্্র এরূপ ব্যবহার করিতেছেন ন] জানি 
তাহার প্রাণান্তে তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যবহার করিবেন। ইহা 
চিন্তা করিয়া তিনি ১৭৮৯ খুষ্টান্ধে বাঙ্গালা ১.৮৬ সালে তাৎকালিক গবর্ণর 
দেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাহাছুরের নিকট আবেদন পূর্বক তাহার একজন 
দি 9 রাজবাটীতে লইয়া যাইয়। তাহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষা় 
পাছে রম্ত ভাষায় এক তফবীজ, নামা লেখাইয়! তাহাতে এ সভাদদ 

বর ও মৃন্পীর সাক্ষর ও মোহর করিয়া লয়েন। এতদ্বার! তাহার যাবতীয় 


৩০২ নদীয়া কাহিনী । 


সম্পত্তি জোষ্ঠ পুত্র শিবচজ্জকে দান করিয়। অত্যান্ত পুত্রগণের খরচাদির নিষিত্ত 
সালিয়ান! মোট ৪০***২ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপন্্র 
লেখা হইলে শ়ুচন্তর স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার/সাহায্যে হেইীংশের দেওয়ান গঙ্া- 
গোবিন্দকে মহামান্য স্বীয় পক্ষতুক্ত করিয়া আপনার নামে পূর্বেই বাহারের 
কোম্পানির নিকট হইতে জমিদাগীর সনন্দ বাহির করিতে চেষ্টা করেন। এই 
ব্যাপার অবগত হইয়া ব্রাঞঙ্জা কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা লিখিযা 
পাঠান £--“পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, তরস। গঙ্গাগোবিনা"। যাহা হউক 
মহারাজ সে যাত্রা তাচার স্থচতুর দেওয়ান কালাপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের দ্বারা 
মৃছ।মান্য হেষ্টিংসের নিকট মাদ্যোপাস্ত সমস্ত ঘটন। বর্ণন পূর্বক শিবচন্ত্রে 
নামেই জ্বমীদারীর সনন্দ ও মহারাক্ছাধিরাজ উপাধীর এক ফারমান বাহির 
করিয়ালন। এই ঘটনার অব্যাবহিত পরে মহারাজ। কৃষ্ণচন্দ্র সন্ত্রীক কুষার 
শিখচন্দ্রকে মহাসমারোহে র!জ্যাভিষি্ত করেন। এইরপ পুত্রের স্কন্ধে রাজ্যের 
ছর্বগুভার অর্পন করি] বুদ্ধ দহারাজ। গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবদ্ধীপের ক্রৌশৈক 
পূর্বাগ্ঠত অলকানন্দ তীরে এক স্ুরম্য প্রাসাদ নিন্্াণ করিয়া এ স্থানকে গঞ্গা- 
বাল নাম দিয়া তথায় বাল করিতে থাকেন এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রামাদ ও 
অট্টালিকা ভূমিসাং হইয়াছে কেবল হা'রহরের মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে। * 
কালের স্রোতে খড়িকা হইতে উত্তুত অলকানন্দের গর্ভ স্াত্তকা পূর্ণ হইয়াছে। 
এই পবিত্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ লনের ২২ শে আধাঢ় (১৭৮২ খৃষ্টাবে) 








* এই “হিরিহর”মন্দির গাত্রে নিয়লিখিত শ্লোকটা খোদিত আছে: 
“গল্গাবামে বিধিক্রত্যন্থগত নুকৃত ক্ষৌণিপাল: শকেন্মিন্‌ 
শীযুক্ত বাজপেয়ী তুবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেব; । 
ভেতত, ্রান্তিং মৃরারি ব্রিপুরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং 
অধৈতং ব্রক্মরপং হরিহর মুময়। স্থাপর়ল্লোনয়াচ 1৮ 

ভাবার্থ :__যে পামরসকল শিব ও বিষুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে দেই সকল 
নিরয়গামী ব্যক্িগণের শ্রান্তি বিনোদনার্থ, ভুবন বিদিত বাজপেযী মহারাজ কষ কর্তৃক 
১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খৃষ্টান ) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্সখ্যে হরিহরের অধৈত মুর্তি 
লক্ষ্মী ও উমার.সহিত স্থাপিত হইল। 


নদীয়া-কাহি নী । ৩০৩ 


হুদীর্ঘ জীবন ব্যালগী নান! বিপদ ধীরতাবে সন্ছ করিয়। অশ্নিহোত্রী বাজপেয়ী 
মহারাজ! রাজেক্র বাহাছুর রায় কৃষ্ণচন্ত্র ভূপ ৭৩ বৎসর বয়সে বর্গারোহণ করেন। 

তাহার মৃত্যুর পর রাজ! শিবচন্ত্র ইংরাজের নব প্রবন্তিত মেয়াদী বল্দোবস্থা- 
মুসারে জমিদারী অধিকার করেন। তঁ'হার অন্থান্ত ভাতাগণ এইরূপে ভগ্ন 
মনোরথ হইয়া শিবনিবাস পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। 
মহারাজাধিরাজ শিবচত্্র অধিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন কৃষ্ণনগরেও 
বাস করিতে থাকেন। তিনি পিত। অপেক্ষাও শান্সে পণ্ডিত ছিলেন এবং সোম 
যক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তাহার সমযে কেবল যথা সময়ে রাজন্ব প্রদানে 
অসমর্থ হওয়াতেই কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া যায়। কথিত আছে তিনি 
পৈত্রিক সম্পান্তি রক্ষণে আপনাকে অশক্ত বিবেচনা করিয়া আপনাকে পাপপ্রস্থ 
মনে করেন এবং ত্রিরাত্রী উপবাস করিষ। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। 
১৭৮৮ খৃষ্টাবে রোগাক্রান্ত হইয়া একদান পত্র ছার স্বাঘ্ধ সমস্ত সম্পত্তি তাহার 
একমাত্র পুন্ন ঈশ্বরচন্ত্রকে অর্পণ করিয়া! এ অন্বে ৬* বৎসর বয়মে লোকাস্তর 
গ্রমন করেন। 

পুত্র ঈশ্বরচন্্র অতি বিলাসী ছিলেন । কৃষ্ণনগর হইতে ছুই মাইল দক্ষিণ 
পুরে অঞ্জনা নামক নদীতীরে শ্রাবন নামে এক প্রমোদ ভন নিশ্মাণ করিষা 
আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন! ইনি ১.৯৭ সন হইতে ১২৯৬ 
সন পধ্যন্ত ১* বংসর মেয়াদে নদীয়া জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়। লন। প্রথম 
বংসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ষাবধি বৎসর বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া ১২০৬ 
অন্ধ পধ্যস্ত ৮৫১৫১২ টাকা জম] অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ 
ষ্টার ২২ শে মার্চ এ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হয়। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে মহারাজা কৃষণচন্তর মৃত্যুর পুর্বে তদানীস্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাছুরের 
সদন্ত ও মুন্পীর সমক্ষে যে দানপত্র প্রচ্গত করেন তাহাতে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে 
সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী দিযুক্ত করেন এবং অন্তান্ত পৃশুদের মাসহার! 
বন্দে বস্ত করিয়া যান; রাজ৷ ঈশ্বরচন্ত্রের সময় প্রথমে “দশদাল।” পরে *চিবুস্থায়ী” 
বন্দোবস্ত সৃষ্ট হইলে কুষচত্্র যে সকল পুত্রের মাসহার! বন্দোবস্ত করা যান 
তাহাদের মধ্যে ঈশানচন্র পৈত্রিক জমিদারী অংশ প্রাপ্ত হইবার অন্ত উপযুক্ত 
ধশ্থাধিকরণে অভিযোগ করেন। মকর্দমার ঈশ্বরচত্ত্র জংলাভ কর্সিলেও মক্দরমার 


৩০৪ নদীয়া-কাহিনা। 


খরচ কৃণাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং ধথাকালে রাজন দিতে ন। পারায় উহার 
জামদারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ করে। হতরাং এই সময়ে নদীয়। 
রাজ বংশের সাতিশয় আর্থিক অবনতি সংঘটিত হয় এবং পরক্রাস্ত ইংরাজের 
শ।সনে সর্ব বিষে ক্মত।রও ভাস হইয়া াস্। 

মহারাজ। ঈগ্বরচন্্র একপুত্র ও এক কন্তা রাখিয়া! ১৮০২ খ্ষ্টান্দে ৫৫ বত্মর 
বসে লোকাম্থর হন। পুত্র গিরীশচত্ত্র যোড়শবর্ধ বয়ক্রম কালে পিতরা্োর 
অিকারী হন। নাব/ল" বিধায় গ।হার সম্পত্তি কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীন হয়) 
পরে সাবালক হইয়া তিনি পিতার স্তায় অযথ। ব্যয়ে খণগ্রস্থ হন। তিনি কষানগরে 
ছুইটা ছে'ট বড় মন্দির প্রপ্তত করাইয়া বড় মন্দিরে “আনন্দময়ী” ন'মে এক কালী 
প্রতিমা ও ছেট মন্দিরে আনন্দময় ন।মে এক শিব স্থাপনা করেন। তিনি 
নবন্বীপের ভাগিরধী তীরস্থ ভূগর্ভে এক গোপাল মুত্তি অবস্থান করিতেছেন গগ্নে 
অবত হইয়া সমারোহে এ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়। নবদ্ধীপন,থ নামে নব্ধথীগে 
প্রতিষ্টা কবেন। 

এই সময়ে গবর্ণমেন্টের রাঅঞ্গ ন! দেওয়ায় ক্তাহার বিষয়ের অধিকাংশ বিক্রষ 
হইয়াযার। হায়। কালের কি কুটীলগরতি যে বিশাল রাজত্ব একদিন ৮৪ পরগণায 
বিতক্ত ছিল এবং বিপুল বাণিজ্যের কেন্তরস্থল ছিল তাহা! এখন মাত্র দেবত্ব 
সম্পত্তির আম একলক্ষ মুদ্রা ও খ্বগগ্রস্থ কতকগুলি জমিদারী মাত্রে পর্ধাবদিত 
হয়। ইহার সময়ে আত্মীয়গণের কুটিল ব্যবহারে নদীয়! রাজের প্রধান সম্পত্তি 
উখুড়! পরগণ। নিলাম হইয্র। ষাইলে তিনি দারুণ মনকষ্টে সংদার হইতে অবমর 
গ্রহণ করেন। 

গিরীশ চঙ্সের সভায় কুষ্ণকাত্ত ভাছুড়ি নামক একজন হান্ত রসিক কৰি 
বিদ্যমান ছিলেন। রাজা তীহাকে আদর করিয়া রসসাগর বলিয়া ডাকিতেন। 
১১৯৮ সালে নদীয়াস্তর্থত বাড়েবাক। গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহপ করেন এবং কৃষ্ণণগরে 
বিবাহ করিয়া ১২৫১ সালে ৫৩ বংসর বয়সে শাস্তিপুয়ে জামাত ভবনে তনুতাগ 
করেন ইনি একজন অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন। বিশেষতঃ উপগ্রিত মতে গা 
বচনায় তিনি সিদ্তহত্ত ছিলেন। 

গিরীশচল্রের ছুই ত্ত্রী। কিন্ত একের গর্ডেও সন্তান হয় নাই। নদীর 
্র/চীন বংশ সাঙ্গাৎ শোনিত মঙ্থন্ধে নদীয়র ত্ষে এই খানেই শেষ। ১২৮ 
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সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিয্নম উপ্লভ্বন বশতঃ ৫৫ বংসর বয়সে 
রাজ। গিরীশচন্্র মানবলীলা সংবরণ করেন। ইতর মৃতু পর তাহার দত্তকপুত্র 
শ্রশচক্্র ১৮৪২ প্বঃ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ংক্রমে তীহার ত্যক্ত সম্পন্তির উত্তরাধিকারী 
হন। তিনি প্রথম হইতেই বিষ্ব বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট শ্রম ও যত্বু করিয়া- 
ছিলেন, এবং স্বয়ং বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া হুযোগ্য দেওয়ান স্বর্গীয় 
কার্তিকের চক্র রায়ের লুপরামর্শে অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিতে অক্ষম 
হইয়াছিলেন। 


এই রাজা পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে নদীয়ার 
পর্ডিতগণের মতের সহিত ত্বাহার অনেক বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিত। ইনি নিজ 
ব্যয়ে কৃষ্ণনগরে ইতরাজী বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ 
ভূমি দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাহার সাতিশর এনুরাগ দৃষ্ট হইত। 
তিনি এক পুত্র ও এক কন্তা রাখিয়া ৩৮ বৎসর ব্যসে পরলোক গমন করেন। 


রাজা শিবচন্রের পর রাজা শ্রুশচন্্রই ইতরাজ গরবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজা 
উপাধীতে ভূষিত হন। 


ইহার পুত্রের নাম সতীশচস্্র। ইলিও পিতার স্তায় পাণ্চাত্য বিদ্য। পারদর্শা 
ছিলেন। বিষয়াধিকারী হইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেপ্ট হইতে পৈত্রিক 
উপাধী ও খেলায়েৎ প্রাপ্ত হন। ইনি ইহার পিতামহ গিরীশচক্রের গায় 
আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রািয়৷ কেবল ব্যয় করিতে ভাল বামিতেন এবং অতিশয় 


ভ্রমণ প্রি ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খ্বষ্টান্বে মসৌরি পাহাড়ে ৩৩ বং্মর বয়সে 
অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন। 


মহারাজা লোকাস্তর গমন করলে তাহার কনিষ্ঠা রাণী ভূবনেশ্বরী তাহার 
সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিশী হইয়া ১৮৭১ খ্বষ্টান্সে ৫ জানুয়ারি উহা! কোর্ট 
অবওয়ার্ডে অর্পণ করেন এবং ১৮৭১ স্বঃ ২৪ নবেম্বর বর্তমান মহারাজা ক্ষিতীশ 
চন্ত্রকে দণ্তকপুত্র গ্রহণ করেন। এই কুমার ১২৭৫ সনের ৩* বৈশাখ জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইনি রূপে গুণে প্রকৃতই নদীয়া দিংহাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী । 
এমন সর্কদর্শী, সর্ব শাস্ত্র পারদর্শী, এবং সর্বগুণালন্ক ত হুপুরুষ সাধারণতঃ 
ৃষ্টিপধে পতিত হয় না। ইহার যন্ষে নদীয়ার রাজন সর্ব বিষয়েই সমূজ্জণ 


৪৯ 
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হইয়াছে। * ইহার এক পুত্র তাহার নাম কুযার ক্ষৌনিশচজ্জ বায় নদীযার 
রাজবংশ নদীয়ার ইতিহাসে প্রধান বর্ণশীয় ও উল্লেখযোগ্য স্যামগ্রী। নদীয়ার 
বিদ্যা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ণ । নদীয়৷ 
রাজবংশের ন্যায় ব্রহ্মোত্বর ৰ! পীরোত্তর বা মহত্রাণ প্রভৃতি অপরিমেষ দান অন্ত 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। নদীয়ার যে ব্রাহ্মণের রাজদত্ত ত্রন্ষোত্তর নাই 
নদীয়া তিনি ব্রাহ্মণের মর্ধ্যাদা প্র!গুড হযেন না। নদীমার রাজবংশ ভারতে 
মুদলমান রাজত্ব ধ্বংশের ও ইংরাজ রাজত্বের হৃত্রপাতের যূল। এবং এই 
রাজবংশ লইয়াই নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত। 

এই রাজ বংশ ব্যতীত কৃষ্ণনগরে রাজ দৌহিত্র ৬শ্ঠামাধব বায় মহাশয়ের বংশ, 
রাজ দেওয়ান ৬কার্তিকেয়চন্ত্র রায়ের বংশ, ৮রামতন্ু লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহাদুর 
৬যছুনাথ ও তদীয় ভ্রাতার বংশ, মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ৬মনযোহন 
ঘোষের বংশ, ৮হুর্ণাদাস চৌধুরীর বংশ, ৮০্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশ, 
৬রামগোপাল চেতলাঙ্গার বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য । 

"এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজ প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন “চক”, স্বীয় 
মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্টলিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ, আদালত 
পৃহার্দি, দেবী আনন্দময়ীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ করা! যাইতে 
পারে। 
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এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধ্যে কৃষ্ণনগর বূর্ণীর স্বনামধ্যাত 
পমাটীর পুতুল” খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে “সরপুরিয়া” “সরতাজা, প্রসৃতি প্রসিদ্ধ । 





হরধাম । 
পু (নদীয়া-রাজবংশ-_হরধাম শাখা ) 

বাঙ্গালার ইতিহাসে মদীয়া রাজবংশ সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে একটা প্রাচীন ও 
সন্তরাস্ত বংশ বলিয়া পরিচিত । এই মহামহিম বংশে যে সকল মহা'ত্ব। জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে মহারাজা কষ্ণচন্জ্ের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। মহারাজ। 
কৃষ্ণচন্্র নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটী রাজধানী স্থাপনা করিয়া 
গ্রামপন্তন করেন । হরধাম এইকপে তহারই স্থাপিত একটী গগুগ্রাম। পূর্ব 
ইহা বিশেষ সমৃন্ধিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজা 
কৃষ্টজ্জের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পর্কীয় বংশাবলী একমাত্র এখানেই অতি হীন 
অবস্থায় বিদ্যমান রৃহ্য়াছে। 

নদীরা রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্চজের 
ছুই মহিষী ছিলেন। বড় বাণীর গর্ভে শিবচন্্, তৈরবচজ্্, হরচন্, মহেশচন্ছ 
ও উঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুল্র এবং অন্গপূর্ণা নামে এক কন্তা জন্ম গ্রহণ 
করেন। প্রথমা রাজ্ঞীর কন্তা অন্নপূর্ণা বংশীয় দিগ্রের মধ্যে কেহ কেহ শিব- 
নিবাসে, কেহ কৃষ্ণনগরে বাস কর্সিতেছেন। ছোট রাণীর গর্ভে কেবলমাত্র 
শন্ুচন্্র নামে একপুজ্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, ছুর্গেশ্বরী নামে তিন কন্তা জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে ছুর্গেশ্বরীর সস্তানেরা হরধামে বাস 
করিতেছেন, শুপ্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আদি স্থান ফুলিঘ গ্রাম নিবাসী কুলীন 
প্রধান শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী ছৃর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। 
তাহার গর্ভে শশিভৃষণ, চক্দ্রভূষণ ও বিধুভূষণ নামে শ্রীগোপালের তিন পু 
জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুজ্ৰ চক্্রভূষণের তারাবিলাদ নামে এক পুজ্র 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্বক্ষমতায় অনেক বিষয়সম্পন্তি করিয়াছিলেন । 
তারাবিলাসের 'বৈদ্যনাথ মামে এক পুক্র ও এক কন্ত! ছিলেন। তারাবিলাসের 
পুদ্ব রায় মধুসথদন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুক্রকন্তাগণসহ এক্ষণে হরধামে বাস, 
করিতেছেন। উমেশ্বরী নিঃসত্তান এবং বিশ্েশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়্াছে। 
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রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচত্র যেমন শাস্তস্বতাব ও পিড়তক্ত, শব 
তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পরলোক গমন 
করিলে শল্ৃচত্র প্রস্ৃতি পুত্রেরা পিতার অসদ্বশ বন্টনে বিরক্ত হইয় 
শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পিয়া বাস করেন। ভলাঙ্গীর 
মোহানার কিঞিৎ পূর্ব্ব হইতে মাথাভঃঙ্গ! নদী, নদীয়া জেলার মধ্য দিয় 
চূর্ণা নামে চ্রাডাজা, রামনগর, কৃষ্গঞ্, হাসধালি ও রাণীঘাট পূর্ম পারে 
রাখিয়া ভাগিরধীর সহিত মিলিত হইয়াছে । যে স্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে, 
সেই স্থানকে বত্তমানে “পেট কাটার মোহানা” কহে। পুর্কেোক্ত বাণাঘাট মহকুমার 
ছুইক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব চূর্ণী নদীর উতয় পারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছুইটী গ্রাম পন্তন 
করেন এইরূপ প্রবাদ । এ সঙ্গন্ধে দেওয়ান ন্যার্তিকেয় চক্র রায় মহাশর লিখিযা- 
ছেন--“যে অঞ্জনা নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হয় ও পরে উভয় ধর! 
মামজোয়ান গ্রামের নিকট সমবেত হইয়া দক্ষিণে যাস; & নদী শেষে হরধামের 
উত্তর দিয়া গিয়া! চাকদচ্গের সমীপবন্তাঁ জগপুর ও শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার 
সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের মধ্যস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত 
হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের সমীপস্থ ভাগিরথী অধিক দৃরবন্তাঁ ছিল না। 
একারণ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাম্্ানের হুগমের জন্ত হরধাম হইতে শিবপুর পধ্যস্ত এক 
খাল কাটাইয়। দ্েন। তাহাতেই শ্শিবপুরের নিকট ত্রিমোহানীর কৃষ্টি হয়। 
ইহাতে হরধামের রঙ্গবাটীও চতুর্দিকে পরিখা বেষ্টিত একটি হুরুক্ষিত স্থান হয়! 
উঠে। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পর্যন্ত ( বর্তমানে গৌরনগর পর্যন্ত ) যে নদী 
আছে, তাহার “চুর” নামকৃষণন্ম দেন, কি এই নদীর যে অংশ পুর্ন ছিল, 
তাহারই এই নাম ছিল, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। শিবপুরের অর্দাক্রোশ 
পুর্বে এই নদীর উভয় তটে ছুইটী বাটা নিশ্্মা করিয়া তাহার একটার নাম হরধাম' 
ও অপরটার নাম “আনন্বধাম” রাখেন এবং এই ছুই বাটীর নামানুসারে গ্রামের 
নামও 'হরধাম' ও “আনন্দধাম” হয়। ইহার মধ্যে আনম্দধামের বাটা অতি সামান্ত 
কিন্ত হরধামের বাটী যেমন বৃহৎ, তেমনই শোভনীয় ছিল। মহারাজ রুষচণর 
মধ্যে মধ্যে গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন” সব রায় 
মহাশয়ের মতাহুসারে আনন্দধামের বাটা মহারাজ কৃষচন্তের নির্টিত। কি 
আনন্দধাম বাসী ঈশানচন্্রের বর্তমান বংশধর দিগের মুখে শুনিতে পাওয়। থয 
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যে, আনদধামের ৰটা রাজকুমার ঈশানচন্দ্রের নির্খ্বিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
মত্যুর পর ছেটরালী ও তদীয় পুত্র কুমার শল্ৃচন্র হরধামের ঝ।টাতে আসিয়া 
বাস করিলে, ঈশানচজ্রও আসিয়া হরধামের পশ্চিমদিকবন্তাঁ চূর্ণার অপর পারস্থ 
নিবিড জঙ্গল কাটিয়া তথায় অটলিকা নির্মাণ করিয়া বাস করেন এবং নিজ ক্ষমতায় 
সামান্ত সম্পত্তি করিয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। -এ কথা 
সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, মহারাজের মৃত্যুর পর অপরাপর পুজ্রদিগের মধ্যে শিৰ 
নিবাসে মহেশচন্দ্র বাস করিলেন এবং পুক্রহীনতা নিবন্ধন ভৈরবচন্ত্র কৃষ্ণনগরে 
শিবচন্দের নিকট রহিলেন। শিবচজ্জ্ই সর্কাজ্যেষ্ঠ, হুতরাৎ তিনিই পিতৃসম্পত্তির 
অধিকারী হইলেন। অন্তান্ত পুক্রদিগের মাসোহার! বন্দোবস্ত হইল। এখনও 
পর্য্যস্ত আনন্দধামের রাজবংশীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে মাসোহারা পাইয়। থাকেন। 
ই'হাদিগের মধ্যে শত্তৃচন্্র নিজক্ষমতায় বহুসংখ্যক নগদ টাকা ও অনেক টাকার 
ভূসম্পত্বি করিয়াছিলেন। কুমার শল্তচত্র সাধারণতঃ মধ্যম কুমার' বা মধ্যম ঠাকুর" 
নামেই পরিচিত । 

হরধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র নিশ্াপ করান এবং তাহার মৃত্যুর পর 
শন্গচন্্র আসিয়া এখানে বাস করেন । এই বাটা অতিশয় বৃহৎও পরমন্ুঘন্ত ছিল। 
এখনও তাহাৰ কতকাংশ এবং দেবালয়, মন্দির, পুজার বাট, ঘড়িখান প্রতৃতির 
কতক কতক অংশ বর্তমান, কিন তাহাও সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসস্ত পে 
পরিণত হুইতেছে। রাজপ্রমাদ্দের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগুল্্ দেহবিস্তার 
করিতেছে। চতুত্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহা এক সময়ে রাজ পরিবারের 
আনন্দ কোলাহলে সর্বদ্বা মুখরিত থাকিত, তাহার স্ম্তিচিহ্ন স্বরূপ জীর্ণ” 
পতনোদ্যত কয্ধেকটা গৃহ সৌভাগ্যের নীরব সাঙ্গী ম্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইঞ্ টক- 
স্তপের মধ্যে দু ভিত্তিতে ফঁড়াইয়া আছে। হরধাম রাজবংশের হৃখন্বর্ধ্য অস্ভ- 
গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই অস্তমিত হইয়াছে । 

প্রবাদ মহারাজ কৃষ্চন্ত্রের মৃত্যুর পর যখন শ়্ৃচন্্র হরধামে আসিয়া বাস 
করেন, সৌঁ সময়ে হরধামে লোকসংখ্য। অতি অল্প ছিল। একারণ শড়চক্র 
হরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টিত হন। তিনি নানা স্থান হইতে রাজ-কুট্ম্বদিগকে 
আনাইয়। হরধামে বাম করান এবং রাজমংসারের আবশ্তাকীর কর্্চারিবর্থেরও 
থাসোচ্ছাদনের হুষ্যবস্থা করিয়া! দেন। এই সময়ে রাজভ্যোতিথী স্াইধর আচার্ধ্য 
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মহাশয়কে *হুতার গাছি* নামক স্থান হইতে (সন ১২৭৭ সাল) আনাইয় 
্রহ্ষোত্তর স্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিধী 
আচার্ধ্য মহাশয় যেষন জ্যোতিষশান্ত্রে হুপপ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারন বনিষ্ 
ও সাহসী বলিয়াও তাহার খ্যান্ডি ছিল। ইহার দর্পনারায়ণ, নিমর্ট'দ ও প্রেমটাদ 
নামে তিন পুত্র ও কমেক্টী কন্ত। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জোষ্ঠ 
দর্পনারায়ণ প্রায় পিতার অনুবূপ গুপণ্ডিত ছিলেন। অপর ছুই ভ্রাতার মধ্যে 
মধ্যম নিমটাদ জ্যেষ্ঠের অনুরূপ সুপপ্ডিত ন| হইলেও হ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার 
অধিকার ছিল। বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে সপ্ততিতমাধিক বর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ্ 
করেন। এক্ষনে তাহার একমাজ দৌহিত্র শ্রররজনীকাত্ত আচার্য হরধামে বাম 
করিতেছেন। ইনি নান৷ সাপ্তাহিক ও মাসিক পাত্রের লেখক এবং গ্রস্থকার। 
রাজকুমার শত্তৃচক্রের ছয় পুক্র মথা__বিষ্চন্র, পৃথ্চিন্্র, আনন্দচত্র, বিজয় 
চক্র, নীলচন্ত্র ও বৈকূঠ্চক্্র। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন। তঙ্বধ্যে বিষুণচন্দ্র নিঃসন্তান, পৃথ্থীচঙ্দের গঙ্গেশচন্দ্র নামে একপুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আননচন্রের 
মহামায়! নামে একমাত্র কন্তা জশ্ম গ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বয়ংপরাপ্তা 
হইলে সোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া হরধামেই 
বাস করেন। মহামায়ার স্/নের এখন হরধামেই বাস করিতেছেন বিজয়চন্্ের 
অধবৈতচন্স, শ্তামচন্ত্র, দামোদরচন্ত, শীধরচন্দ্র ও কেশব$ন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র, 
এই পাঁচ জনের মধ্যে শ্তামচল্র ও কেশবচন্ত্র নিঃসস্তান। কেবল অধৈতচপ্রের 
দৌহিত্র বংশ এবং দামোপরচন্্র ও জধরচঙ্জের পৌন্রেরা হরধামে বাস করিতে 
ছেন। হুরধামের রাজবাষীর সংলগ্ন মদ্দিরে যে গচিগ্মরী” নামে কালিকামূর্তি 
প্রতিষিতা আছেন, তাহ! নীলচশ্রের পত়ী রালী রাধামণি দেবীর প্রতিঠিত। 
এতগ্ব্যতীত অন্তান্ত মন্দিরে গোপাল প্রস্তুতি বিগ্রহ প্রতিষিত ছিলেন। কিন 
বর্তমানে তাহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্র্ধান 
করিগ্মাছেন। গ্রামাধিষ্ঠাত্রী চিগ্মরী দেবীর নিত্য সেবার গস্ত রাজদত্ত ভূমি 
সম্পত্তি আছে, তাহার আত হইতেই দেবসেবা চলিয়! থাকে । ভাগিরধী তীরব্তা 
'ৃখসাগর' নামক স্থানে যে ভিগ্রচণ্ডী' নামী কালিকামূর্তি বিরাজিতা ছিলেন, 
তাহাও মহারাজ কৃণচন্্রের প্রতিষ্টিত। হৃখসাগর গল্গা গর্ভে নিপতিত হওয়ার 
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বিগ্রহ মূর্তি হরধামে আনীত হইয়া চিগ্নরী দেবীর মন্দি/ত্যন্তরেই রক্ষিত 
হইয়াছেন। 
মধ্যম ঠাকুর শঙ্ুচন্দরের পঞ্চম পুন্দ নীপচন্দ্ের, হরিশ্চন্্র নামে এক পু জন্মে । 

হরিশ্ন্্র নিঃসস্তান অবস্থা কাল গ্রাসে পতিত হন, তাহার জননীই রাধামনি দেবী 
*চিগ্মরী” বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবাঘ্ অর্পণ করেন। বিজন্ব- 
চন্দ্রের জোষ্টপুক্র অস্বৈতচন্দ্রের পুর গোপালচন্ত্র। ইস্থার শিবচন্ত্র নামে এক 
পুত্র ও দুইটা কন্তা হয়। পুন্ুটী অল্প বয়মেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। 
কন্তা ছুইটী জীবিতা আছে। গ্োপালচন্ত্র প্রৌঢাবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। 
হুপ্রপিদ্ধ নটককার ৮দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার “সুরধুনী কাব্যে” ইীহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন-- 

্রাণাধাট ছাড়ি আইলাম হরধাম, 

যথায় বিরাজে একরাজা গুণগ্রাম, 

রক্তগদ্ধ ফৌঁট। ভালে উজ্জ্বল শরীর, 

তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের কধির 1” 

বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গোপালচন্ত্রের রক্তচন্দ্ন-চর্চিত 

প্রশস্ত ললাট সমন্বিত স্থবিশাল দেহ ও ধীর সৌম্যমুত্তি দেখিলে দর্শকের মনে 
ভক্তির সঞ্চার হইত। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাক্জ করিতেছেন, ধাহাদের দেহে কৃষ্ণচন্দের শোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গৌরব করিতে পারেন । নচেৎ জয়হরিচন্রের * 
পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের 1 এবং গঙ্গেশচন্ত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিব- 
নিঝসের ? রাজবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ চলিতেছে। 
কষ্ণলগরেও মহারাজ গিরীশচন্দ্রের পর হইতে পোধ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, কেবল 
একমাত্র হরধামেই প্রকৃত বংশধরগণ বর্তমান । 


* “জাল প্রভাপাদ” লেখক ভ্রমক্রমে গ্রন্থে ইহাকে হরধামের রাজ! বলি উল্লেখ 
করিয়াছেন। * 


+ আনন্দধামের রাজবংশ-_ঈশানচন্রা | উাহার তিন পুতর__নরহরিচ, ইহরিচজ্র ও জয়- 
ই রহ চর পচ অয়্হরি চন্্ের পুত্র_হরেক্র চক্র ও শিবেক্র চক্র । 
। 


£ শিবনিবাদের রাজবংশ-_সহেশচন্ত্র, তৎপুত উমেচজ। উমেশচত্রের পুত গঙ্গেশচ। 
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বিজয়চন্দরের তৃতীয় পৃত্র দ/মোদরচজের ছুই পুত্র দেবেজ্রচজ্্র ও নরেনরচন্্। 
নরেন্রচন্ত্র অল্প বয়সেই দেহ ত্যাগ করেন। দেবেপ্রচন্্র জীবনের অধিকাংশ সময় 
কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া বাক্ষালা ১৩০২ সালে হুখসাগরে জাহ্বীতীরে নশ্বর 
দেহ পরিত্যাগ পুর্ধ্বক বৈকুঠ ধামে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তাহার পুত্র 
বিশ্বেশ্বরচন্্র বর্তমান, চতুর্থ শ্ীধঃচন্ের গিরিধরচন্্র ও গঙ্গাধরচক্র নামে ছুই পুত্র 
ও এক কন্ত। ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ট গিরিধরচন্র ও কন্তাটী বহাদন লোকান্তব্রিত 
হইফ়াছিলেন। কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্দ্র জীবনের শেষ বস্থায় মন্তিক্ষের বিকৃত ভাবপর্ন 
হইয়া ১৩*৬ সালে গঙ্গালাত করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর চল্রের মধ্যম পুত্র 
মহেজচত্র ও গজাধরচক্মের কেদারচন্্র ও জিতেক্রচক্র নামে ছুই পুত্র হরধামে 
বিরাজ করিতেছেন। 
কালের ক্রীড়ায় দ্বোর্দওড প্রতাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রায় এবং নিতান্ত 
হীন অবশ্থ। প্রাপ্ত হইয়াছে । গ্রামও ম্য/লেরিয়াদি নানা কারণে ক্রমেই জন হীন 
হওয়ায় দিন দিন শ্্রহীন হইয়া পড়িতেছে। হরধামের বর্তমান অবস্থাপন্ন ব্যকতি- 
গণের মধ্যে হরধামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ যোগ্য, ইহারা পশ্চিম দেশীয় 
[হিরী গোপ-সম্ভান পূর্ষের্ব ইহাদের পূর্নপুক্ষষগ্ণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন 
এবং তখন হইতেই ইহাদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। এই বংশের 
বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাধ রায় একজন বিনয়ী মহাশয ব্যক্তি। 





শাস্তিপুর | 
শান্তিপর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বলা না যাইলেও ইসা! যে ন্যনাধিক 
আটশত বংসর হইতে প্রদিক্কিলাভ করিয়াছে তাহার বহু প্রাণ প্রাপ্ত হওয় যায়। 
বর্তমান কালের কিঞিনযান ৫৫* পচশত পঞ্চাশ বৎসর পুন্দে শান্তিপুর 
জনপূর্ণ একটী গণনীয় স্থান ছিল | এই কালে শ্রীচৈতন্যের অন্ততম প্রধান 
পারদ স্বনামখ্যাত ঈ্ীমন্ৈতের প্রপিতামহ নরপিংহ মিশ্র এই শ্ুন্তিপূর গ্রামে 
আিয়। বাসস্থ।ন নির্মাণ করেন।  যথ! লঘুভারতে £-- 
*শুন্ত সপ্ত বেদ বেদ মিতেষে বিগতে কলে: | 
দোঙাখাতে কুলীন্ানাং বিবাদোহা ভবম্মহান্‌। 
তথ প্রাক শাস্তিপুরে হাসীক্লরসিংহ দ্বিভোভমঃ ৷” 
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.. অর্থাৎ যে সময়ে দোষাথাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপাস্থিত হয়, ভাহার 
কিছুকাল পৃর্নে স্বিজোত্তম নরমিংহ শান্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের 
কিছু পূর্বে। এই নরমিং্হ কে ছিলেন তাহা লঘু 'ভারতে এইবূপ লিখিত 
আছে যথা_ 

*নরমিংহোপি গৌড়স্ত কার্ধ্যকারক পালিত * 

নরনিংহ গৌড় বাদস।হের কাধ্যকারকছিলেন। টোগলক্‌ বংশীয় নিযাছুদ্দি- 
নের পৌত্র তৎকালে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন। ১৪৫ প্নস্কান্জে তিনি নিহত 
হবেন, হুতরাৎ শাস্তিপুরের অস্তিত্ব সার পঞ্চশত বং সরেরও উপর শ্বীকার করিতে 
হর। আর এক কথা, মহম্মদ বক্কিয়ার ১১৯৮ প্ৃষ্টান্দে নবদ্বীপ অর্ধিকার করেন । 
প্রবাদ আছে তিনি এই শাস্তিপুর বযড়ার মধ্যবস্তা স্থানে গঞ্গা পার হইয়া নবন্ধীপা- 
ভিমুখে গমন করেন। এই খাট আজিও “বক্তারের খাট” নামে প্রািদ্ধ রহিয়াছে, 
নুতরাং তখনও অর্থাৎ কিঞিদধিক সা শত বহসর পূর্বেও এই স্থান যে বর্তমান 
ছিল তাহা প্রমাণিত. হইতেছে। 

ওনা যায় বহপুর্ন্বে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভষন্র্ণ ছিল; এখনও উহাদের 
অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ভ মুক্তিকাপূর্ণ 
হইয়া শাপ্তিপুন ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উলা ও অস্থিকা কালনার 
মধ্যবত্তী স্বান সমুদয় উদ্ভৃত হইয়াছে; এখনও বস্তা বা বর্ধাদি কারণে গঙ্গার জল 
বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্র হয়, বিশেষতঃ য.ণাখাট 
হইতে শাস্তিপুর গমনাগমনের যে “ফেরীফাণ্ড রোড” নামক রাস্তা আছে তাহার 
উপর দিয়া যাইবার সময় উতমব পার্থ দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলন্ধি হইবে যে 
এই উন পার্থস্থ স্থান সমুদয় একটা প্রাচীন বিশাল নদীর খাত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। প্রবল বন্যার সময়ে নি এই খ,তে গঙ্গার প্রবাহ 
দেখা যায়। 

শাস্তিপুর গ্রাম যে বহুপুর্্নকালে শুলমঞ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিহু ও নিদর্শন 
সময় সময় পাওয়া যায়। কুপাদি ধননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত 
বত্তিকার নিম্নদেশ হইতে নৌকাদির তগ্মাবশেষ বা হাইল এবং শালকাষ্ঠ  ইত্যাজি 
নদী বক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । রামনগর পাড়ার একটা কগের, তলদেশে 
এক পার্থে এবশানি চৌকর কান্ট অধ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । ক 


টি 
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বহু পুর্ষে শাস্তি গুরের উত্তর, পূর্ব, ও দ্জিণ এই তিনদিকে গঙ্গা প্রবাচিত 
ছিল। * উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্বের ঘোড়াপিয়া হইতে বাবলা পরা 
গঙ্গার খাত এখনও বর্তমান। বর্ষাকালে এই খাত গঙ্কার জলে পূর্ণ হয়। 
দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বাহিত, তবে ইহার গতি ও অবস্থান বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। 
জেমদ্‌ রেনেল কর্র্ক শতাধিক বর্ধপূর্বে অস্কিত নদায়ার মানচিত্রে গঙ্গ] হইতে 
শা্িপুর বছদৃরে দেখান আছে ; মধ্যে কিছুকাল গঙ্গা গ্রামের অব্যবহিত দক্ষিণ 
পরাস্ত দিয়া বাহিত৷ ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়! যাইতেছে। 

অনেকে বলিয়। থাকেন যে বর্তমান শরাস্তিপূরের ছুইক্রোশ উত্তরে “নিষরের 
সগ্সিকটবর্তা বাবলা নামকস্থানে পূর্বে শান্ত নামে একজন বেদাচাধ্য বাস করিতেন। 
তাহার চলিত নাম শাস্তমূনি; এই শাস্তমূনির নাম হইতেই শাস্তিপুর নামের 
উৎপত্তি; কিন্ত বিবেচনা করিয়৷ দেখিলে শান্তমুনি হইতে শাস্তিপুর নামের 
উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেনন৷ *শাস্তিপুর" নামটা শাসতমুনির পূর্ন 
হুইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শাস্তমুনি শ্রুঅদ্বৈতচার্য্ের সমসাময়িক। 
শ্রীনক্ৈত তাহার নিকট যে সমরে বেদাস্ত ও শ্রমন্ভাগবত অধ্যরন করিয়াছিলেন, 
তখন অদ্বৈতের বয়ন অনধিক দ্বাদশ বৎসর বলিয়া কথিত, হৃতরং শান্তমুনির 
বয়স পঞ্চশ বা ফাটি বৎসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে ? ষাটি বৎসর হইলেও 
তিনি ই্অস্থৈত অপেক্ষ। আটচন্লিশ বংসরের বড়। শ্রঅদ্বৈত ত'হার গিতার 
আশীবংসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। নুতরাং তাহার পিতা শাস্তুনির 
জন্মগ্রহণের বত্রিশ বংসর পূর্বে জঙ্মগ্রহণ করেন। শ্রমন্ৈতের প্রপিতামং 
গৌড় বাদশাহের কার্যোপলক্ষে *শাস্তিপুরে আসিয়। বাদ করেন, তিনি শান্তমুনির 
জন্মগ্রহণ করিষার কতবৎসর পূর্বের লোক হইবেন? প্রায় একপত বদ্মনের। 
ভখনও শস্তিপুর গননীয় স্থান, এবং “শাস্তি পৃর" নাম দুর দূরাস্তর বিশ্রুত। 

আবার কেহ বধেন যে পূর্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের মৃত গিভামাত 
সঙ্ঞানে তীরস্থ করিয়। লইয়৷ আমিত। যাহারা এখানে আসিয়া রেগমুক্ত হত 
ভাহার। পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে মংদারে কোনরূপ অমগ্তল* বেশ 
এই তয়ে তাহারা আস্বীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া, সংসারের হুখ ছখ হইতে 
নিরপেকতাবে এখানে জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত ফরিদ 


* পশাসতিপুরে অবমযী বছে তিন দিকে ।” অধৈতম্ল। 


মাতাকে 


নদীয়া-কাছিনী। ৩১৫ 


বলিয়া, এবং এইরূপ সংসারবির'গী, শাস্তিঅভিলাধী লোক লইয়া গ্রাম গঠিত 
হওয়ার এই স্থান শানস্তিপুর নামে খ্যাত হয়। 

শাস্তিপুরের উৎপাত্ত সম্বন্ধে নানারূপ মত ভেতর হইলেও ইহা! সামান্ত পল্লী 
হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যাও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্বপ্রধান নগর 
হইয়া উাঠরাছে॥ ইহা এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত । এক এক মৌজার মধ্যে 
আবার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী সন্গিবিষ্ট । পল্লীর সংখ্যা অনেক; গোস্বামী পল্লীই 
তিনটা (বড় গোস্বামী পর্নী, মদনগোপাল গোস্বামী পর্লী ; ও হাটখোলা গোস্বামী 
পল্লী )। রামনগর প্রভৃতি কষেকটা পল্লী অতি বিস্তৃত। বিস্তৃত বেড় পল্লীতে 
কেবল মুপলমানের বাস। তিলি পল্লীর মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিলি। বেজ 
পল্লা নামক যে পল্লী আছে তথায় কতকগুলি বৈদ্যের বসতি । কাণন্তপ পল্লীর মধ্যে 
কেবল ব্রাহ্মণের বাস। দত্ত পল্লীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃত্িসম্পন্ন লোক 
বাম করেন। শাস্তিপুরের কোন কোন পল্লীর নাম বড় অদ্ভুত রকমের, যেমন ভাববে 
বা ডাবরিয়া পাড়া। এই পাড়াটা ক্ষুদ্র । পুর্ববকালে এখানে ডাবরে উপাধি খ্যাত 
কতকগুলি অবস্থাপন্ন তন্ভবায়ের বসতি ছিল। তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ও 
দ্ধ ছিল। এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধ।রী কতিপষ হীনবগ্থার তন্তবান্থ 
বিদ্যমান । 

শ্রীচৈতন্তের সগয়ে শ্রীঅন্ৈতের বাসভুমি বলিষ! শাস্তিপুরের খ্যাতি দেশময় 
পরিব্যাণ্ড হয়। এই কালে দেখ। যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গড়ের 
হুসেন সাহের নামে এই স্থান শাসন করিতেন; পরে মহামতি আকবর বাদমাহের 
সময় এই শাস্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমাস্তবস্তণ হৃতরাগড় নিবাদী কোনও 
খুন্বকার বাদশাহ প্রদত্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা থেলায়ত প্রাপ্ত হয়েন। বাদষাহ 
আকবর প্রদত্ত এই পাঞ্জা! অদ্যাপি খুন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্তমান আছে; 
তাহাতে দেখা যায় “দক্ষিণে গক্ানদী, উত্তরে নিঝ'র, পূর্বে হুক্ুগড় (বর্তমান 
সাড়াগড় )ও পশ্চিমে গোর্ষেরা এই চতুঃসীমাস্তবন্তঁ স্থান তোমাকে দেওয়া 
গেল।” পরে কিরূপে এই স্থানটী খুন্দকারগণের অধিকারচ্যুত হইন়্। নদীস্কাধিপতভি 
গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। 

নবাব দিরাজদ্দৌলার রাজন কালে এই স্থান বিশিষ্ট বন্ধিক গ্রাম বিয়া পরি 
চিত ছিল। “কলিকাতা অঙ্ষকুপ্রে* প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবকে *্অন্ধকুপ* 


৩১৬ নদীয়া-কাহিনশি। 


হইতে মুক্ত করি! নবাবের সৈল্ভগণ যখন তাহাকে মুপ্সিদাঝাদে লইয়া যায, তখন 
তাহাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থার স্বিগ্রাহরেই দারূণ রৌদ্র লগ্পপদে হটাইয়া 
এই শান্তিপুরের কোন জমিদারের নিকট লইয়া যায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার 
সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একথানি অনাবৃত জেলে ডিক্ষিতে উঠাইয় 
ষুশিদাবাদে প্রেরণ করেন। * 

১৮২৮ খ্বঃ ইস্ট ই্ডির। কোম্প।নীর এক কমারসিয়াল বেমিডেন্সী এই শাস্তি- 
পুরে স্থাপিত ছিল। ৯৫৯০** পাউণ্ড মুল্যের হুস্বস্তর প্রতি বংসর এখান 
হইতে বিলাতে রগ না হইত । ১৮০৬ প্রষ্টান্দে এখানে গভর্ণমেন্ট অনুমে,দিত 
এক হুত্ৃহৎ মদের ভাটা স্থাপিত হয়। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সীর 
নিমিত্ত এক মর্খ্বর খচিত প্রাদাদ নিশ্িত হয়। ১৮২৮ দ্ষ্টাবে রেসিডেন্সীর এই 
প্রাসা্ধ মা ছুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্লীত হয়। এই রেপিডেন্সিতে বাৎসরিক 
৪২,৩৫১২ টাকা বেতনে একজন রেসিডেণ্ট বাস করিতেন। 

১৮২২ খষ্ট।ঝে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫*** লোকের 
অন্র সংশ্থান হইত। ১০০২ ধষ্টান্বে মারুইস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই 
রেসিডেন্সীতে বাস করিয়' গিরাছিলেন। এই রেসিডেন্সী হইতে ৯৭১২ খানে 
১৪০*২ টন চিনি বিল'তে রপ্তানী হইয়াছিল। মার্জররি বুক সাহেব এই 
রেসিডেন্সীর শেষ রেপিডেণ্ট । 

১৭৯০ স্বষ্টা্জে শাস্তিপুরের নিকটবস্তাঁ গঙ্লাধরপুর, রামীঘাট, নাদঘাট 
ছেঁড়োর খাল প্রভৃতি স্থানে অনেক গুলি সাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইত্রাজ 
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বাঙ্াত্বের প্রথম আমলে “মে” নাষে এক সাহেক নদীয়া রিভারেরর সুপারিনটেণ্ডেন্ট 
ছিলেন। তিনি শাস্টিপুবের নিয্ববাহিনী গঙ্ষ। হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগরা 
নামক স্থান পর্য্যন্ত একটী খাল কাটিবার কল্পন। করিঘ্নাছিলেন। তৎকালে শান্তি- 
পুরের ও তন্সিকটবন্তাঁ গঙ্গাবক্ষে অতিশয় দহ্যভীতি ছিল। ১৮৯* খ্ষ্টাবে 
এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট নিষুক্ত হইলে এবং নদীবক্ষে জলপুলিশের বন্দোবন্য 
হইলে এই উপদ্বব প্রশমিত হয়। ১৮২২ খ্বক্টাবে হিল, ওয়ারডেন, ও ট্রইন 
নামে তিনজন লগ্তন মিসনারি সোসাইটার সাহেব এইখানে খ্রীধর্শ প্রচারার্থ 
আগমন করেন। তাহারা তদানীস্তন শাস্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্থন্ধে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, “এখানকার অর্ধিবাসীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা সাধারণ বঙ্গবাসী 
অপেক্ষ। অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিল।” তাহার! 
তৎকালিন শান্তিপুরের জনসংখ্যা ৫*১০** ও গৃহের সংখা! ২০১১০০ ব্লিঘা 


নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্মিত 
বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 


১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্টক নির্দিত 
গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাকে গোস্বামী, দর্জ্দি ও ভাঁতির জন্য 
বিখ্যাত বলিয়াছেন । তিনি শাস্তিপূর হইতে ছুই মাইল দূরে একটী বৃহৎ চিনির 
কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এব এই কারখানায় সেই সময়ে প্রত্যহ ৫** মণ 
চিনি পরিজ্কত হইত এবং ৭** জন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল | 

১৮৪৫ শ্ীষটাব্ধে শাস্তিপুর হইতে কৃষ্ণনগর পধ্যস্ত বিস্তৃত রাস্তাটীর সংস্কারের 
নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট হইতে ২০,৯০০ টাকা প্রদত্ত হয়। 

পৃর্নে এই স্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্চচা খুবই ছিল। ১৮৪৬ শ্রীপান্ে হিশপ 
সাছেব এবানে ৩৭ ত্রিশখানি টোল দেখিযাছিলেন। পুর্সমে এখানে শ্বাস. 
প্রচলন ও তন্ত্রের নামে ব্যভিচারাদি খুবই ছিল ও সতী দাহও বৎসরে কষ হইত 
না। সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে “কিছুদিন পূর্ধেরব এই স্থানে একজন ৪৫ বৎসর 
ব্যগ্ক পুরুষ আসিয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুডিয়। মরিবার অনুমতি চার, তাহার 
অভুহাত এই যে, জীবন তাহার নিকট নিতান্তই ভারবহ হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট 


তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে ইহা গ্রহণে অব্বীকায় করে এবং নং ্ষসীতেট 
পুড়িয়া মরে |). 


৩১৮ নদীয়া-কাহিনী | 


বিশপ সাহেব ১৮৪৬ উীষ্টাবে শাস্তিপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়া- 
ছিলেন। কলিবাশু'র, বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টা উচ্চ. 
শ্রেমীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, 
ওরিএন্ট্যাল একাডমি ও নদীয়া মহারাজার হাইস্ক'ল, নামে তিনটী উচ্চশ্রেমীর 
ইংরাজী বিদ্যালয় আংছ। ইহা ভিন্ন এখানে ছুইটী মধ্য ইংরাভী, যোলটী 
নিয় প্রঃখমিক ও চারিটা নৈশ বিদ্যালয্ব ও পঁ/চটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। 
বালিক। বিদ্যালয় কণ্পেক্টার মধ্যে রামনগর মধ্য ব.ঙগালা বালিকা বিদ্যালয় 
প্রধান। 

১৮১৪ ্রষ্টান্দে শান্তিপূর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল 
'মৈত্রের শান্তিপুরে কাব্য প্রকাশ হস্ত নামে একটা মুদ্রা যন্ত্র স্থাপনা করেন। বাবু 
হত্রিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাব্য সেই যন্ত্রে মৃদ্দিত হইয়াছিল। 
১৮৮৩ ীষ্টান্বে হাযাচরণ সাম্তাল মহাশয়ের যন্কু ও উৎসাহে আর একটী মৃদ্র! 
যন্ত্র প্রতিষ্টিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিনের ভন 
ভারত ভূমি নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুপগর নামে হান্তরসাত্বক 
মাসিক পত্ত ও বহুরুলী নামক একখানি ব্যক্গকাব্য এই ধন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। 
স্টামাচরণ বাবুই তঁ তিনধানির লেখক । ১৮৬৫ খ্ৃষ্টান্কে শাস্তিপূর ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে রঙ্গভূমি দামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার কণেক 
বৎসর পরে বিহারীলাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজ্িনী নামক মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। ১৩৫ সালে শাস্তিপুর ব্রাহ্মসমা্জের বর্তমান সম্পাদক 
প্যক্ত বীরেশ্বর প্রামানিক এবং তাহার সত্য শ্রীযুক্ত হরেজনারাযণ মৈত্রের 
ও স্ীযুক্ত যোগানম্্ প্রামাণিক কর্তৃক সেবা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাণিত হয় । উচছা প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল শ্রীযুক্ত যোগাননগ প্রামাণিক 
বিগত ৯ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি যাসিক পত্র গুকাশ করিতেছেন। 
শ্ীযুক্ত হারেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক উহা সম্পা্জিত হয়। 

১৮৬৫ ত্রীষ্টাছের ১১ জানুয়ারী শাস্তিপুরে মিউনিসিপালীটী স্থাপিত হ্র। 
এই মিনিসিপালিটায় মধ্যে ২* মাইল পাকারাস্তা ও ৮* ইতি রাস্তা আছে 
ইহার পরিষাণ ফল চারিবর্গ ক্রোশ। 

শাস্তি পুরে রাড়ী রারেশ্র ও বৈদিক এই ভিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাস করেন। 


নদীয়া-কাহিনী। ৩১৯ 


'বৈদিকের মংখ্য। অতি অল্প। ছয় জন আচার্য্য রাট়ী ও বারেন ব্রাহ্মণের আদি 
পুরুষ; চারি জন রাট়ী আচারধ্য হইতে বল্পভী, চৈতল সর্বানম্পী ও নপাড়ীগণ 
উৎপন্ন হই়াছেন এবং ছুইজন বারেন্দ্র আচাধ্য হইতে গোস্ামী ও কাশ্যপগণ 
জন্রগ্রহণ করিরাছেন। অন্তান্ত বারেন্্রগণ ইহাদের দৌহিত্র। 


এখানকার ব্রাহ্মণ সমুহের মধ্যে গোঙ্গামি বংশ * রাধংশ, চট্টোপাধ্যায় 
ধংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ত্র চারধ্য বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান। কিছু কাপ হইতে 
মুখোপাধায় 'মৈত্রেয় বংশও গ্রধান বলিয়া গণ্য হইযাছেন। 


অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামি বংশে কিছুদিন পূর্বে গোরাটাদ গোস্বামী, মদন 
গোপাল গোস্কামী ও নীলমনি গোস্বামী, মধুহৃদন গোস্বামী ও অদ্বৈত চরণ গোস্বামী 
ও স্বনামধ্যাত বিজয় গোপাল গ্রোস্থামী পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বর্তমান 
সমষ্ধে শ্রল্রীঘু রাধিকানাথ গোস্বামী পণ্ডিত বলিয়া! গণা। ইশ্হার পিতা 
৮শ্রাম গোস্কামী তাহার সময়ের ভাগবতের প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 
বহু পূর্বে রাধামোহন গোস্বামী নামে “গোস্কামী ভটাচাধ)* উপাধি খ্যাত জনৈক 
মহাপগ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । উড়িস্। গোস্গামী বংশে প্রধম 
পণ্ডিত মাধব চন্ত্র গ্নোশ্থামী, শেষ পণ্ডিত হরিদারায়ণ গোস্বামী ও রামগোপাল 
গোস্বামী ইস্টারা ষড় দর্শনের পণ্ডিত) ইহ্থাদের চতুম্পাঠী ছিল। রায় বংশে 
উমেশ চক্র রায় ( মতি বাবু ), চষ্ট্রোপাধ্যাযব বংশে বর্তমান সময়ে ঘতুল চক্র 
চট্টোপাধ্যায় গিবিলিয়ান মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য । 


বহু পূর্নের ভট্টাচার্য বংশে চঙ্্র শেখর বাচম্পতি অদ্বিতীয় গঞ্িত ছিলেন। 
বর্তঘান্‌ সময়ে রামনাথ তর্করত্ব এক জন খ্যাতনানা পণ্ডিত। আশ।নন মুখোপাধ্যায় 
একজন বীরপুরুষ ছিলেন। ইহার দেহে অসুর লান্তিত বল ছিল বলিয়া খ্যাত আছে। 
ইনি একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটা টে'বী লইয়া একদল দহাকে পরাস্ত 
করেন বলিয়া ইহার তদবধি টে'কী উপাধি হয্ব। তন্ৰযকুলে ধা! চৌধুরী বংশে " 
বামগোগাল খা! চৌধুরী প্রধান ব্যকি ছিলেন, তিনি ১৬৪৮ শকে প্রসিদ্ধ শ্রামটাদের 


০০০৯৯ জির 


* অস্ৈত বংশীয় গোস্বামী এর: উড়িজ! খোখামী। ইহা] উড়িত্! হইতে আবীত ) . 





বাদী জেণী 


৩২৬ নদীয়।-কছিনী। 


মন্দির প্রতি! করেন এই মন্দির গাত্ডে নিয়লিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ দেখা যায়-_ 
* ্রীমতঃ শ্যাম-চন্দন্ত যন্দিরং পূর্ণ-ভাসরত | 
বহু বেদত, শুভ্ধাংশু। 
হখ্যয়। গণিতে শকে ॥* এ 
এই উপলক্ষে তিনি বিপুল ব্যয়ে দেশ দেশাস্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আহ্রান 
করিয়া অনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্র। নজর দিয়৷ তদনীস্তন নদীয়াধিপতিকেও সেই 
স্থাপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে মাত্র ছুইটী বিধব! এই বংশের শেষ চি স্বক্গ 
বর্তমান আছেন। তন্তবায় কুলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ যেগ্য। তান কুণে 
ছইটী প্রামাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত । 
এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানাদির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, শ্তামাদের মন্দির, 
উঅগ্ধৈতের পাট, রিভার টমসন হল, বন্ধু সভা, ক্ুদ্দকারদের দ।তব্য চিকিৎমালয়, 
গড়ের নব প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বমীদের নাট 
মন্দির, পঞ্চরত্ব মন্দির, নেঝোরের খাছ, মিউনিসিপ/ল আপিষ ও সকল গৃহাদি 
উল্লেখ যোগ্য । উৎপন্ন শিল্প সংমগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগদিখ্য।ত স্ুশ্ বন্ধু, 
পিতল কাসার সামগ্রী, এবং আহা জব্যাদির মধ্যে, খৈচুর ও নিখুতি বিশেষ 
নপ্রসিদ্ধ। 
শাস্তিপুরের সনি কটবন্তঁ উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির মধ্যে ফুলে, বেলগড়ে, গড়, 
হরিনদী, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, বগরম্মাচড়া, মদদই-শ্রামপুর প্রভৃতি এামগুল 
উল্লেখযোগ্য । 
হরিনদী-_শ্রীচৈতন্ত ভাগধতে এই গ্রাম খানির উল্লেখ আছে; হুতরাং 
ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তবে, প্রাচীন হরিলদী গঙ্গাগর্ডে 
যাওয়ায় হরিন্দীর অধিবাসীগ্পণ হরিনদী ত্যাগ করতঃ হরিপুর, বালিয়াডাঙ্গা গভৃতি 
স্থানে উঠিয়া! গিয়াছেন। বত্তমান সময়ে ধে গ্রামখানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত 
তাহা প্রাচীন হরিনদীর ত/তশাল! নামক এক গ্ষদ্র অংশ. গঙ্গার পার্খের বিস্তৃত 
চরে যেখানে সাহ্বডাঙ্গ, নৃঘিংহপুর, বাধলাবন প্রস্ততি গ্রাম বিদ/যমাঁদ তাহাই 
প্রাচীন হরিনদী। 
বাগ চড়া__ ই ইবাগদেষী- মাতায় স্থান বলিয়া বাগর্জাচড়ার খাতি 
ও পরিচয়) রঘুনঙ্ছন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক স্বীয় ছোড়শ শতাার 
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মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠ। করেন। সাধক রঘুনদ্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাত 
করেন বলিয়। লোকে এই স্থানটীকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়৷ থাকে । কথিত আছে 
রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিন্ধিলাত করিয়াছিলেন । 
এই পিদ্ধ মহাস্বার অভিশাপে এখানকার হ্বপ্রসিদ্ধ টংদরায় সবংশে নির্বংশ 
হথেন। এই চাদরায়কে কেহ ঝদ্রের দেওয়ান কেহবা বারভুইপ়ার অন্যতম 
ইপুরের পরায় মনে করেন, কিন্ত অন্র্দামঞ্লে ইহাকে পপ্রিয় ভ্ঞাতি জগন্নাথ 
রায় চাদ রায়”_-বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় । 

.দরায় কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজা কুদ্রের নির্দেশ ক্রেমে নিজ 
গ্রামের সন্গিকটে ব্রহ্মশাসন গ্রামথানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পূর্ণেন্দু চুন্ছি 
শিখর, অন্যচ্চ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্াবশেষ এই গ্রামে 
অদ্য।পি বর্তমান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটী চতুক্ষেণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী 
ভগ্নপ্রায় মন্দির। উত্তর দিকের মন্দিরটী অপর তিনটা অপেক্ষা কিছু ভাল 
অবস্থায় আছে, কিন্তু চুড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দিকের ভিত্তি 
দণ্তায়মান। সন্মুথের ভিত্তিতে ইষ্ট্রকে খেদিত নানাবিধ প্রতিমূর্তি; মন্দিরের 
শীর্ঘদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ব্বারের উপর ইষ্টকে 
খোরিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিয়লিখিত শ্লোকটা খোদিত আছে £-_ 

*জীশিবঃ | 
শাকে বারমতঙ্গবাণ হবিণাঙ্কে নাক্ষিতে শঙ্করং 
সংস্থাপ্যাশু সুধ। হুধাকর কর ক্সীরোদনীরোপমৎ। 
ভশ্মৈ সৌধমিদমুদ। হু জলদানিলীনলোলধ্বজং 
তৎপাদেরিত ধীর ধীর্বিরতৎ শাদরায়ো দদদৌ +* 


অর্থাৎ,-অবিরত নিশ্চল বুদ্ধি াদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া 
পুচিত্রের কিরণ ও ক্ষীরোদ জল হুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজমুক্ত 
এই মন্দির প্লেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন। 


ব্রহ্মাশাপন-_নবদীপাধিপতি রুদ্র এক খানি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন 
মানসে একশত আটখর নিষ্ঠাবান ও হথপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মনোনীত করিয্ক! তাহাদের 
সংলারযাত্রা নির্ববাহোপযোদী ভুসম্পন্ধি প্রদান পুর্ধক চাদ ব্রায়ের সাহাব্যে এই 
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গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের সুপ্রতিষ্ হেতু গ্রামখানি ত্রহ্মশামন 
নামে অভিহিত হয়। মহারাজ! কৃষ্চ্রের প্রপৌন্র গিরীশচত্্রের সময়ে 
চক্্রচুড় তর্কচুড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ৬জগদ্ধাতী 
মাতার মূর্তি প্রচার ও ত্র হইতে পুজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎ্পরে নদীয়ার 
রাজবংশের চেষ্টায় এই পুজা সাধারণে প্রচারিত হয়॥ বর্তমান সময়ে চক্ত্রচুড়ের 
বংশে, কেক বৎসর পুর্বে শিবদাস, তারাদাস ও যুগলদাস নামে তিন কৃত্যবিদ্য 
প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাহাদের বংশধরগণের কেহ ত্রদ্ষশাসন, 
কেহব! কালনায় বাস করিতেছেন। মপ্প্রতি ব্রহ্মশসনে ৬জগন্ধাত্রী মত, 
নামে চত্্রচুড়ের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী আশ্রমবাটা নিম্াণের কঞ্পন। হইতেছে। 





সউলা বা বীরনগর । 


নদীয়া জেলার অন্তর্গত উতড়া পরগনার উল! একটী ুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণ্ড- 
গ্রাম। এই গ্রাম জেলার সদর ষ্টেসান্‌ নিজ কুষ্টনগর হইতে সুযুনাধিক পাঁচ 
ক্রোশ দঙ্গিনপৃন্ধে এবং ইহা সবডিভিসান রানাঘ।ট হইতে কিঞ্িদাধিক 
ছুই ক্রোশ উত্তরে চুঁ নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত। সহর কলিকাতা! 
হুইতে এই স্থানের দূরত্ব একাম্ন মাইল, পুর্ণ্ব বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের 
রানাত্াট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর খলিয়! যে ষ্রেসন সংস্থাপিত 
হইয়াছে উহাই উলার লামাস্তর মাত্র। প্রবাদ আছে যে উলুবনা- 
কীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্বন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 
উলা হইয়াছিল। কেহ কেহ পারশী “আউল” অর্থাৎ জ্ঞানী শব্দ হইতে ইহার 
নাম উলা হইয়াছে বলিয্। থাকেন। এই উলা অতীব প্রাচীন শ্থান। প্রাচীন 
বাঙ্গালা গ্রস্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরখী 
গঙ্গা এই উলার পার্থ দিয়াই প্রবাহিত হইয়্াছিলেন। বর্তমান উলার পুর্্ম ও 
দক্ষিন দিগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারোমেসে খাল বলিয়! ষে অতি প্রাচীন 
এফগভীর নদীর খাতরুপ নিয় জল/ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান 
করেন উহ্নাই সেই বহপুর্বে অন্তহিত গঙ্গার গর্ভধাত। কবিকস্কন মুকন্দরাম 
চক্রধত্ধি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রনীত চতীগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন যে যে সয়ে 
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মস্ত সদাগর পিড় উদ্দেশে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার 
নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী পুর্ণিমা তিথিতে প্রপিদ্ধ উলাইচণ্ডী- 
দেবীর পুজা করিয়াছিলেন। যখ! 2--“বটমুলে ভগকতী, যথায় করেন স্থিতি, 
উপনিত সেই উলা ধামে” ইত্যাদি। এই উলাইচগ্ডীদেবী অদ্যাপিও প্রস্তর 
থণ্ডরূপে উলার দক্ষিন পূর্ব প্রান্তে স্থিত সেই বটমূলে বিরাজিত। রহিয়াছেন। 
কবিবর চৃর্মপ্রাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বরচিত গঙ্গাতক্তি তরঙ্গিমী নামক 
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রস্থে, গঙ্গায় উদ্ধীর অবস্থান এবং তন্তীরে, উলাইচণ্ডী দেবার 
অবশ্থিতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা 


“অন্থিকা পশ্চিম পারে, শাস্তিপুর পূর্ধবধারে, 
রাখিল! দক্ষিনে গুরিপার!। 

উল্লাসে উল্লায় গতি, বট ষুলে ভগবতী, 
যথায় পাতকী নহে ছাড়া ॥ 

বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়, 
পূর্ণিমা তিথির পুষ্ চয়। 

নৃত্য গীত নান! নাট, দ্বিজকরে চণ্ডিপাঠ, 


মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়” ॥ ইত্যাদি। 
যদিও কবিবর বর্ণিত লক্ষ লোকের সমাগম না হউক তথাপি আজ পর্য্যন্ত 
চণ্ডিমাতার যাত উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উলাতে যে লোক সমাগম এবং. 

পৃজ। প্রদানের যে ধুমধাম হইয্বা থাকে তাহ দেখিবার অষোগ্য নহে। 
উলার অপর নাম বীরন্গর ; কথিত আছে খ্রীক্টীয় উনবিংশ শতান্তির প্রাক 
অত্রস্থ যুধোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের বাটাতে সশস্ত এক দল গহ্য আসিয়া 
লুঠনে প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তৎকালীন "গ্রাম্য প্রতীবেশীবর্গ সমবেত হইয়া 
বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্ণক শী দহ্যদলের অধিকাংশ ছুবৃত্তদ্িগকে হত ও আহত- 
করিয়া ডাকাইতদিগকে বন্ধী করিয়া রাধিয়াছিল বলিয়া নদীয়া জেলার তদানীস্তন 
মাজিস্ট্রেটে সাহেব মহোদয় উলাকে ৭্বীরনগর” এই আক্ষা প্রদান 
করিয়া ছিলেন। তদবধি সরকারি যাবতীয় ব্যাপারে এবং মিউদিসিপালিটি 
প্রভৃতিতে উলা, বীরনগর নামেই অভিহ্িত্ত হইয়া! আসিতেছে। প্রবাদ এই 
কালেই শাস্তিপুরেড দহ্াতিতী হইলে শুত্রস্থ অধিবামীগণ উদ্ত সাহেবের 
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নিকট সাহায্য প্রার্থণ। করিলে সাহেব তাহাদিগের কাপুরুযৌচিত ভয় দেখিয় 
শান্ডিপুরের গাধানগর নাম প্রদান করেন। ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, ধিসমা 
প্রভৃতি গ্রাম পুর্ন ও দক্ষিনে বহু পূর্বে প্রব'হিত! ভার্গীরখীর মেই অস্পই 
গ্র্তধাত এবং পশ্চিম দিক দিয়! এক্ষনে রানাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন 
চলিয়া! গিয়ছে। এই গ্রামের পরিমান ফল ছুই বর্গ মাইল, লোক মংখ্যায় 
পুর্ববকালে এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে সর্কপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে 
প্রায় ৫* হাজার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার লোক সংখ্যা 
সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে। বহুদিন ব্যাপী মেলেরীয়া জরের প্রভাবেই 
ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । 

পুর্বে এই গ্রাম স্বাস্থ্যকর ছিল, তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধির সীমা হিল 
না। গ্রামে ছেট বড় ৪ চারিটি বাজার, ছোটবড় পাঁচটি ইস্ক'ল, যুনসপী 
আদালত, পোষ্টাফিস প্রভৃতি সকলি ছিল। ব্যবসা বানিজ্য সম্বস্কে এস্থান 
নিতান্ত হীন দশ! সম্পন্ন ছিল না, এখানে বহুতর দোকান পসার ছিল। এই 
গ্রামে হালুইকর, কুম্তক্কার, কর্মকার, ন্বর্ণকার, হুত্রধর, চিত্রকর, গন্ধবণিক, 
স্বর্বনিক, কাংশব্ণিক, তিলি, মালি, তাঁতি, মোদক, নাপিত বারনীবী প্রভৃতি 
কোন সম্প্রদায়ীক ব্যবস।যী ব। শিল্পী লোকের অপ্রতুল ছিল না। 

গ্রামে ৪ ৫টি অতি ন্থপ্রশস্ত স্থুগভার বহুমৎ্স্ত পরিপূর্ণ দীর্থিকা এবং শতাধিক 
পুক্করষী বিদ্যমান ছিল বর্তমানে & খানে জলাশয়ের অবস্থাও অতি মন হইয! 
গিয়াছে । নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে গোয়ালা, কৈবর্ত, ধোপা, কলু; জেলে, 
মালো, ছুলে, হাড়ি, বাগদী, তেয়র, ডোম, হাড়ি, মুচি, নিকারি, চুনরী, সানাই" 
মার, বদ্যকর, প্রভৃতি সঞ্ল জাতীয় লোকেরই বিস্তর বলতী ছিল। মুসলমান 
মোগল পাঠান প্রভৃতি বংশীয়ও অনেক বসতি করিতেন, ফলত; ত২কালে 
উলার লোকদিগকে কোন বিষয়ে কোন প্রক্কার প্রয়োজন সিদ্কির জন্য গ্রামাস্তরের 
মুখাপেজী হইতে হইত লা। উত্চণ্রেনীপ্থ হিন্ছু সংপ্রদায়, কি সর্বববিদ্যাবিশারদ 
মহাতেমস্থী ঝষিকলস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি সর্বজন পরিচিত কুলগৌরবানধত সর 
পরায়ণ উন্নতচেতা উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলীন বংশ কি আত্ত্বেদাদি বৈদ্যাস্তুবিশারদ 
মাড়ীতত্বগ্র বির বহুদর্শা বৈদ্যচিকিৎসক কি সন্থাস্ত কাযপ্থমগ্ডুলি কি গারক ও 
যাদক সম্প্রদায় ইত্যাদি কোন,বিষয়েই উলার হীনতা! ছিল না। প্রত্ুত এখানে 
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ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ৮। ১* খানি টোল, উদ্শ্রেণীর ১২। ১৪ শ্বর কুলীন 
ব্রাহ্মণ, ৩*। ৪* তর বৈদ্যচিকিৎসক, ২**। ২৭৫ হর সন্ত্রান্ত ও ভত্্র কাযুস্থ 
বাস করিতেন। ইহাদের কুলশীল, আচারব্যবহার, ধনদোঁলত, দু বসমৃদ্ধির 
বিষয় অধিক আর কি বলিব। যে গ্রামে শতাধিক দেবমন্দির, সহত্বাধিক শিব- 
সালিগ্রাম প্রতিষ্ঠা ; ৩। ৪ শত ছুর্গোৎসব, হাজার বারশত শ্যামা পুজা প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান, যে স্থানে সাধারণ ভোজনাপ্দি ব্যাপারে এক পুংক্তিতে ছুই আড়াই 
হাজার ব্রাঙ্ষণ একত্রে ভোজন করিতেন; যে স্থানের বিদ্যালয় সমূহে ৭। ৮ 
শত ভদ্রবংশীয় ছাত্রের উপস্থিতি দেখ! যাইত, যে স্থানের বারয়রী পূজা ব্যাপারে 
কম বেশী লক্ষ লোক সমাবেশ, সেস্থল যে কিরূপ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল 


৷ তাহা বর্ণন! অপেক্ষ। অনুমানেই সমাধিক পরিস্ষ্উট হওয়া সম্ভবপর তাহার 
. অঙ্গেহ নাই। 


কিন্ত কি কুক্ষনেই এ স্থানে প্রথম স্যালেরিয়। রাক্ষমীর আবির্ভাব হইল, 


কি কুলগ্গেই সন ১৮৬২ সালের তাত্র মাসে সেই ভীষণ নরতাতিণী। করালবদনা, 


ঈহামারি সংহার মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাণবতালে নৃত্য করিতে করিতে বিশাল 
খন ব্যাদন পূর্র্ক নরশোনিত পানে প্রবৃত্ত হইল যে সেই হইতে আজ 
গায় ৫০ বৎসর যাবৎ মেলেরিয়ার অবিশ্রান্ত আক্রমনে প্রপীড়িও হইয়া তা 
সমুদ্ধিসম্পন্ন বিস্বীর্ণ নগরবৎ মেই উলগগ্রাম এক্ষনে এক প্রকার জনশৃন্ত 
অরণ্যে পরিনত হইতে ব্সিয়াছে। কথিত আছে মহামারীর প্রারস্ত হইতে 
প্রত্াহ গড়ে ১ শত লোকের মৃত্যু স্বটিয়া কিছু কাল এইরূপ সবেগে চলিয়৷ এই 
উলায় কমবেশী চট্লিশ হাজার লোক কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিল । 
আজ যাহার সহিত দেখা হইল কাল আর তাহার অস্তিত্ব নাই; বহু পরিবার 
পূর্ণ হন্দর গৃহস্থলী এক রাত্রেই শব পরিপূর্ণ সমরস্থলী হইয়! রহিক্জাছে।' রাত্রে 
গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া পরিবারস্থ সকলে নিদ্রিত হইয়াছে প্রাতে আর দ্বার খুলিবার 
কেহ অবশিষ্ট নাই গৃহস্থ সকলেই রাত্র মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম 
যথারিতি সৎকার হইবার পরে শবের জর বাহ হওয়া হুরে খাকুক বাটা হইস্গে 
বহির্গত হইবার উপায় রহিত হইল, অনেক শব গৃহাত্যন্তরে পচিতে লাগিল 
বাহকের বাহন শক্তি রহিত হইল সেই স্থানেই বাহকের পত্রিসমান্তি হইল। এই 
কোন ব্যজি পিতৃদেহ গঙ্গায় সমার্পন করিয়। আমিল পরক্ষণেই তীয় দেহও 
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শবরূপে বাহিত হইয়। রঙ্াতীরে সমূপস্থিত হইল। গ্রামের এইক্সপ অনী- 
ব্বচনীয় হর্গতিদর্শনে ভীত হইয়। গ্রামবাসীগণ দলে দলে আপন আপন ভবন 
বৈভব পরিত্যাগ করিয়। গ্রামাস্তে প্রস্থান করিতে জাগিল। সেই অবাধ প্রায় 
৫০1 ৫৫ বৎসর হইতে চলিল কিন্তু উলার হতশ্রী আর সংশোধন হইল ন| 
বরং ক্রমশই হীন হইতে হীনতর হইতেছে। 

১৮৬৯ সালে এখাণে মিউনিসীপ্য।লিটার প্রথম অধিবেশন হয় তখন ইহাতে 
প্রায় ১৫ হাজার লোক ও ৫.* হাজার টাকা আয় ছিল কিন্ত বর্তমানে জন 
সংখ্যার হ্রাস হইবার পর করদাতৃগণের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় উহার আয় 
কমবেশী ৩ তিন হাজার টাকা মাত্র হইয়া থাকে। ১১৫ বৎসর মধ্যে 
মিউনিসিপলিটীর অগ্তিত্ব নষ্ট হইবার অনুমান কর! অসঙ্গত বোধ হয় না। 

পূর্ধ্বে এই গ্রামে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ৪ুটী বঙ্গ বিদ্যালয় 
এৰৎ ১০।১২টি পল্লীপঠাশাল। ছিল তাহার স্থলে এখন সামান্য একটা ইস্কল 
আছে তাহার-৫* | ৬* জনের অধিক ছাত্র দেখা যায় না। 

পুর্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শীর্ষস্থানীয় বহু বিদ্বজ্নের আবাস ছিল। 
মহারা্ কৃষ্চন্্রের সময়ে নবদ্ীপের পণ্ডিতদিগের মত লইয়াই এ প্রদেশের 
যাবতীয় হিন্দু ক্রিয়াকর্ট্বের অনুষ্ঠান হইত কিন্তু তিনি উলার পুত দিগেবও 
স্বতন্ত্র ভাবে যত গ্রহন করিয়া কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন ফলতঃ তৎকালে 
নবন্ধীপের ন্যায় উলার পণ্ডিত গণের একটা শ্বতন্ত্র মত চলিত । এখানে টোল 
ধারি বহতর গল্ভমান্ত পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতুতূ্জ গ্যায়রত, কৃষ্টরাম ন্যায় 
পঞ্চানন, সব্দাশিব তর্কলঙ্কার় এবং শিবশিব তর্করত্ব প্রভৃতি অসাধারণ বিদ্যা 
যুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ বহুশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের সেই সব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে প্রত্যেকের জন্য 
এক এক খানি হ্বত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। প্রথিত আছে একদা উলার 
কৃষ্টরাম সভার পঞ্চানন মহাশয় বাটী হইতে স্থানাস্তর গিয়াছিলেন,এঁ সময়ে 
এক ব্যক্তি পতিত শ্রাঙ্গের ব্যবস্থার জন্ তাহার টোলে উপস্থিত হইলে তাহার 
জনৈক ছাত্র তাহাকে পরধস্তাঁ একাদশীর দিনে শ্রাদ্ধ করিবার জন্ত ব্যবস্থা 
পত্ত দিয় বিদায় করেন কিন্ত এ পরবর্তি একাদশী যে গুরু গক্ষে তাহা 
তাহার উদ্বোধ হয় নাই পরস্থ হ্যবস্থা পত্রে ভট্টাচার্য মহাশয়ের লাম ছ্াক্ষর 
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করিতে দিয়া ভ্রম বশত; *শ্রীকষণরাম সন্ম্র” এইরূপ দত্ত রন্তারুক্ষ “শর” পদের 
ব্যবহার করিয়া ফেলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থ পত্র খানি মহারাজ কৃষ্চন্ত্রের ঘৃ্ি 
গেচর হইলে তিনি নিতান্ত বিম্মিত ও আশ্চধ্যাস্বিত হহয়। উলার/ক্ক্ণ রামের নিকট 
উহার সংশোধন বা সমর্থনের জগ পুনরায় পাঠ।হয়। দেন এবং রূপ ব্যবস্থা ও 
লিখন বৈচিত্রের যখোচিত উত্তর প্রদনের [নাঁমস্ত উহাকে বাজধ|নীতে স্ব 
উপস্থিত হইবার জন্ত আহ্ব।ন করিয়া পাঠন। তখন মহাতেজশ্বী তারিক প্রবর 
কৃষণরাম স্বীয় ছাত্তকৃত তখাবিধ অসঙ্গত বর্ণাশুদ্ি ও অস্ত ব্যবস্থার সমর্থনে কৃত 
সংকল্প হইয়া পত্র খানিতে "পুনঃ কৃঝ্ঝ।ম শব” এইক্সপ দ্বিতীব সাক্ষর করির। 
রাজধানিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীর ব্য।বস্থ।(দর পররিপোষনার্থ বিচার করিবার 
দিনস্থির করিয়া দরিয়া মহারাজের গোচরার৫থ নিবেদন করিযু! পাঠ।ইলেন। মহারাজও 
পরম কৌতুকী হহয়! নির্দিষ্ট দিনে অন্তান্ত বহুতর ব্রাহ্ষণ পণ্ডিত দিগকে 
রাজধানিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া! পাঠাইলেন। প্রধিত আছে পণ্ডিত 
প্রবর কৃষ্ণরাম নির্দিষ্ট দিনে রাজধানিতে উপন্থিত হইয়া সমাগত হুধা মগ্ডলির সহিত 
একাদিক্রমে সপ্তাহ পধ্যস্ত বিচার পুস্বক তাহাপিগের সকলকে কৃট তর্কে 
পরাস্ত করিঘন। তখ। কথিত স্বকীত্ধ ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিঝাছিপেন। 
এবং মহার/জও তণীয় এই অদ্ভুত বিচার ক্ষমতায় পরিতু্ই হইয়! পুরঙ্ষার গবরূপ 
তাহাকে একটী পতাক প্রদান করিয়্াছিলেন। এ পতাকাম্থ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
নামাস্কিত নিয়লিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল। 
যথ/“উলায়াং কুষ্ণরামন্ত পতাকেয়ং বিরাজতে" ইত্যাদি । 


কৃষ্ণরাম স্বীয় বাটাতে অতি উচ্চ স্থানে এ পত্তাক৷ স্থাপন করিয়া স্বকীয় গৌরৰ 
চিহু প্রকাশ করিয়/ছিলেন। এতত্তিন্ন ভবানি চরণ স্ভায় ভূষণ, মুকুন্ব মোহন 
্তায় রত্ব, গঙ্ন ভক্তি তরঙ্গি নী প্রণেত। কবিবর হৃর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, কৃ্ণনগরের 
রাজ স্তার হান্ত রমিক হবিখ্যাত মুক্তারাম মুখে পাধ্যায় প্রস্ৃতি পণ্ডিতগণ এই 
উলাতেই জন্মগ্রহণ করিঘ়াছিলেন। কিন্তু বলিতে নিতান্তই আক্ষেপ হয় বে 
তানৃশ পণ্ডিত*গৌরবে গৌরবান্বিত সেই উল! গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত 
শৃন্ত হইয়াছে। পুরুষের তে৷ কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদৃষী 
ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের ছুইটী বন্ত বিশেষরূগে সংস্কতাদি শিক্ষা করিযাছিলেনঞ্ 


* ৬২05 ০21০9659 ম২61৩৬ ডুওা, মু 
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মহারাজ কৃষ্চঙ্দের সময়ে যে কতেকটা প্রধান সমাজ্ব ছিল এই উল 
সমাজ তন্মধ্যে অন্ততম বলিয়৷ গণ্য । তৎ্কালে ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের 
ন্যুনাধিক পঁচিশ শত ঘর রাড়ীয় শ্রেমীর অতি সন্তাস্ত কুলীন সন্তান এই উলাতে 
বাস করিতেন। স্তাহাদের অধিকাংশই মহারাজ কষ্চক্রের নিকট সবিশেষ 
সম্মানিত এবং সমাতৃত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় প্রতি বর্ষেই এই 
স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দার্থিকাস্থ জলটুন্সিতে অবস্থ।ন পূর্ত্বক ভগবানৃকে পদ্ধ 
পুষ্প প্রদান করিতেন এবং তহপলক্ষে সযাজস্থ ব্রা্মণ মণ্ডলীর আহরান করিয় 
পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন। সুলিয়া ও খড়দহ মেলের এত অধিক সংখ্যক 
স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন ততকালে আর কুত্রাপি দেখা যাইত না। ই"হাদের 
সকলেই সস্্াস্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ অবস্যাপন্ন তন্মধ্যে গড়ের চটে।পাধ্যায় 
বংশ, কুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাড়ার কৃষ্ণ মৃখোপ।ধ্যায় ও মুক্তরাম মুখোপাধ্যরের 
বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশের 
হুখৈশ্বর্যের বর্ণন/য় প্রবৃত্ত হইলে উলার ফুলিয়। কুলোভ্তব হু প্রসিদ্ধ বামন দাস 
বাবুর বিষয় সর্বাগ্রে বর্ণনীয়। তীয় পিতামহ মুখুজ্জয কুলোভব মহাদেব 
মুখোপাধ্যায় এই উলা৷ গ্রাষের মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
কখিত আছে একদ। সংসার যাত্রা নির্ধ্বাহ বিড়ম্বনায় একাস্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ একটা 
মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের 
বাটাতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিন পরে পরিশেষে রংপুরে 
গিয়া উপস্থিত হয়েন। তথায় কোন নীল কুঠিয়্াল সাহেব তাহার ঢুরাবপ্থার 
পরিচয়ে কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে আপন কুঠিতে জনৈক কর্মচারি নিযুক্ত করেন 
ক্রমে মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিসীম অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু 
অর্থ উপাত্দন করেন'এবং স্বোপার্জিত অর্থে ক্রমে জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করিয়া 
একজন গণ্য মাণ্য জমিদার হইয়া উঠেন। কথিত আছে রাণাঘাটের নু পরসিদ্ 
পাল চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কৃষণপাস্তি মহোদয় তাহার জমীদারী 
য় সঙ্বদ্ধে বিস্তর সহায়তা করিয়৷ ছিলেন। ক্রেমে মহাদেব ফরিদপুর, ঢাকা, 
মৈমনপিং, বংপুর প্রত্ৃতি ছেলার জমিদারী খরিদ করিক্রা একজন প্রসি 
জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে গাহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। 
তিনি স্ব অতি ধার্মিক নিষ্ঠাবান হিল ছিলেন সুতরাং উপ পরশবর্যযের গধি- 
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পতি হইয়া! দান ধ্যান ক্রিয়! কর্মের অনুষ্টানে প্রবন্ধ হইলেন। তিনি তদগু- 
সারে বাটীতে স্বানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ছুর্গোৎ্সব, স্টামাপুজ্া, জগণ্ধাত্রী 
পু প্রভৃতি যাবতীয় বার্ধি$ ক্রিয়া কলাপের সংস্থাপন করিলেন এবং সর্বোপরি 
হিন্দুগৃগস্থের অবগ্ত কর্তব্য সদাততের সংস্থাপন করিয়। স্বীর সঙ্গদয়তা ও ধর্ম 
প্রবঙ্গতার পরিচ় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক সহোদর 
ছিলেন কথিত আছে মহাদেৰ শেচ্ছাক্রমে ইহাকে স্বোপাজিত জমিদারীর কিয়- 
দংশ পৃথক করিয়। দিয়া যান; এই রাধানাথই উলার খ্যাতনামা! জমীদার 
শ়ুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ | শল্তুনাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়৷ যথারীতি হিন্দু আচার বাবহার ও ক্রিয়া কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া! গিয়াছেন। 
মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের ছুর্গীপ্রসাদ ও কষ্ণপ্রসাদ নামে ছুই পুত্র ও ত্রিপুরা হুন্দরী 
নামে এক কন্তা ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ হুর্গাপ্রসাদের বামন দাস, গৌরীপ্রসাদ 
এবং অন্নদ। প্রসাদ নামে তিন পুত্র জন্মে আর কনিষ্ঠ কৃষ্ণ প্রসাদের চশ্ত ভূষণ 
নামে এক পুত্র হয় । 
পূর্রবোরিখিত বামন দাস মুখোপাধ্যায়ই উলায় মুখোপাধ্যায় জমীদার বংশের 
কুল প্রদীপ; শিনিই এই জমীদার বংশের পূর্ণ গৌরব ও চরমোন্নতি সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। তিনিই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভ। বলে পিতামহ প্রদত্ত বিষয় 'বৈভবের 
বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন এবং বিস্তর অর্থব্যায় পূর্র্বক তদীয় 'বৈভবাহুরূপ হুদৃণ্ঠ 
সুপুশস্ত দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট বাটী নির্মাণ কর্রিয়। 
পিতামহ প্রতিষ্ঠিত পৈত্রিক ক্রিয়া কর্ম গুলির সমধিক পুষ্টি সাধন পুর্ধ্বক দেশ 
মধ্যে একজন হুবিখ্যাত গণ্য মান্য ক্রিয়াবান হিন্দু জমিদা'র বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। 
তাহার সময্বে বাটাতে অন্তান্ত ক্রিয়। কলাপ মধ্যে তিনটা ক্রিয়ায় সবিশেষ সমৃদ্ধি 
হইত, ক্মানযাত্রা, রথযাত্রা ও ভ্গন্ধাত্রী পুজা; ন্নানযাত্রা উপলক্ষে তিনি 
আমৈথিল চট্টগ্রাম বঙ্গের যাবতীয় প্রাধান পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ করিতেন হুততরাং 
ও ক্রিয়ার সময় মিথিলা, রাঢ়, নবহীপ, পূর্বস্থলি, ভট্টপন্লী, কলিকাতা, যশোহর, 
টাকা, মৈমনসিং, বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রধিত নাম। পণ্ডিতগণ প্রতি 
বর তদীয় উলার বাটাতে ষশিষ্য সমাগত হুইতেন। বামন দাস দন ১২৮১ 


লালে একাতত্ বৎসর বয়সে দ্বর্গলা করিয়াছেন। 
৪৪ 


৩৩০ নদীয়।-কাহিনী $ 


তদীয় ভ্রাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলার রাস্তাতাট স্গন্ধে অনেক 
উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 

তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত। অনা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থানীয় বিদ্যালয় সম্বস্থে 
স্বীয় সহৃদয়তা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত 
শাস্ত্রের সাতিশয় সমাদর করিতেন। 

বামন দাসের কালিদাস, অরুণ দাস, মণুরা! নাথ, উমানাথ, তারানাথ এবং 
শ্রীনাথ নামে ছয় পুত্র জন্মে ইহারা সকলেই চরিত্রবান, কৃতী এবং ধর্মমনি্ 
ছিলেন, যথাসম্ভব পিতার প্রতিষ্টিত ক্রিয়া কলাপ অক্ষুণ্ণ রাধিয়া পূর্নপুরুষদিগের 
পদমর্ধ্য.দ। রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময় ইহাদের কেহই জীবিত 
নাই। বামন দাসের পৌজ্রগণের মধ্যে শ্রীয়ূত গিরীল্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, 
মহাশয় কথঞ্চিৎ পৈত্রিক প্রখানুযায়ী হিন্দ আচ!র অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়। 
থাকেন। গিবীব্র নাথের ভ্রাতা শ্রযুত হরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় 
কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া থাকেন। 

গৌরী প্রমাদের সারদ। প্রসাদ (ঘনুবাবু) প্রভৃতি সাত পুত্র হয় কিন্তু তাহারা 
কলেই নিঃসস্তানে পরলোক গত হইয়াছেন কেবল সারদা প্রসাদের একটী মাত্র 


পৌত্র বর্তমান থাকিয়! সেই হুবুহৎ বংশের চিহ্ন মাত্র রক্ষা করিতেছেন। 
অন্নদ। প্রসাদের উপেন্্র নাথ (দচুবাবু) প্রভৃতি ছয় পুত্র হয় তন্মধ্যে বিজয় 


গোপাল, আশুতোষ (দানুবাবু) নগেজ্জ নাথ, নীলমণি প্রভৃতি চারিজন অদ্যাপী 
বর্তমান রহিয়াছেন এবং এই উলাতেই বসবঝাস করিতেছেন। শ্রুমণীন্দ্রনাথ বা 


জমান বাবু বর্তমান কালে এই বংশের মধ্যে সবিশেষ উল্লেথযে গ্য। 
এখানে প্রায় ৩০.৪* ত্বর বৈদ্যের বাস ছিল উহাদের মধ্যে অনেকেই 


স্বজাতীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিণ্ড থাক্কিয়। সবিশেষ মান প্রতিপত্তি ও গৌরবের 


সহিত কাটা ইয়এগগিয়াছেন। 
শ্রধানে বহু কায়স্থের বাস ছিল তাহাদের অধিকাংশই ঘোষ, বনু, মিত্র, দত্ত, 


্রত্ৃতি সন্তাত্ত কুলীন বংশ সম্ভৃত এবং বিদ্যা, বিত্ত, বৈভব সম্পন্ন দু সস্তান। 
তাহাদের ক্রিয়া কশ্্ব আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না। মিত্র কুলোস্তব প্রাচীন প্রসিদ্ধ 
স্তষী মহাশয়েরাই উলার আদি সমৃদ্ধিস্পন্গ জমীদার॥ কথিত আছে এই বংশীয় 
কোন কৃতী পুরুষ প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কোন উচ্চ পদস্থ 
কশ্মচারী ছিলেন ক্রেমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আর হইয়া “মুক্তধী ” খতন 


নদীয়া-কাহিনী' । ৩৩৮ 


গ্রহণ পূর্বক বহু ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চাকরি পরিত্যাগ পূর্বক বাটিতে 
প্রত্যাগমন করেন ক্রমে স্বদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়৷ পরিণামে 
প্রসিদ্ধ জমীদার রূপে পরিণত হন। 

নবশায়ক সংপ্রদ্দায় মধ্যে উলার ভিলি বংশোত্তব খা বাবুরাই সমধিক প্রধান 
ও উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ মুর্শিদাবাদে মুদির 
দোকান করিতেন ক্রমে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিয়৷ বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক 
নবাব সরকারের যুদ্ধি হইয়া উঠেন এবং হুপার্ির কারবারে প্রবৃত্ত হয়েন এই 
স্ুপারির কারবারই ইঠাদ্দিগের অভ্যুদয়ের হেতু । অদ্যাপীও কলিকাতার বড়বাজার 
এবং নিম্ন বঙ্গের আরও অনেকানেক স্থানে ইহা্দিগের শ্ুপারির আড়ত বিদ্য_ 
মান আছে এবং বর্ধে বর্ষে প্র সকল আড়ত হইতে বিস্তর টাকা লাভ হইয়া 
থাকে । একদ। মহারাজা কৃষ্ণন্ত্র বাধ্িক খাজনার অনাদায় জন্ত নবাব সরকারে 
আবদ্ধ হয়েন সেই সয়ে উক্ত মুদী মহারাজের সহিশেষ সেবা নুশ্রীসা ও সাহার্ধ্য 
করায় মহারাজ সন্তষ্ট হইয়া উহাকে কিছু দিতে প্রতিশ্রুত হযেন কিন্ত তিনি 
তৎ্কালে উহ! না লইয়া আবশ্তাক মতে লইবেন এই আবেদন করিলে মহারাজ 
তহাতেই মন্মত হইয়াছিলেন পরে শ্রী বংশীঘ্ম নীলাম্বর কুণ্ড আপন 
মাতৃদায় উপস্থিত হইলে রাজধানীতে উপস্থিত হুইয়া করজোড়ে মহারাজের 
নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্ত প্রার্থনা জানাইল এবং কহিল 
“মহারাজ আমি এই প্রার্থন! করি যে এখন হইতে আপনকার সমগ্র উল! সমাজ 
আমার ঝাটীতে পদার্পন করেন” তদনুসারে মহারাজ উহাদিগকে খা। এই উপাধি 
দান পূর্বক উল! সমাজ পাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তদবধি আজ পর্ধ্যস্ত' 
উহার! সেই রাজ প্রদত্ত খা! উপাধিতে সম্মানিত ও উলার সমাজের গ্রহবীস্ত 
বলিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা খুব ভাল। এই 
বংশীয় রাজকৃষ্ণ খা ও সর্বদচজ্্র খা বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি হইয়া অনেক 
সৎকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান বাক্তিগণের মধ্যে 
বাবু জগন্নাথ খা, আশুতোষ খা" সুরেক্র নাখ খা হুজন খণ, যতীন নাথ খা 
প্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য! 

অন্তান্ত বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লোধযোগ্য এই বংশের বর্তমান কালে 
৬চস্রকুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, বীরাঙ্গনা পত্রোত্বর 


৩৩২ নদীয়া-কাহিনী। 


কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পার্বতী প্রভৃতি লেখক শীহেমচ্জ মিত্র বি, এল মহাশয়ের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

বঙ্গভাষার অন্ততম প্রাচীন লেখক শ্রচন্্রশেখর বস্থুও উলাবাসী। 

উলার লোক সাধারপতঃ হান্তরসিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদঅঞ্চলে 
উলানিবাসীগণ “উলুই পাগল নামে খ্যাত, এসম্বদ্ধে এ প্রদেশে একটা প্রবচনও 
প্রচলিত আছে যথা “উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাদর ও হালিসহরের তেঁদর” * 
উলার লোক এক দিকে যেমন হাস্তরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ভোজন 
বিলাসীও খুব ছিলেন; মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, ঈশে পাগলা, মহেশ পাগলা প্রভৃতির 
নাম যেমন রসিক বলিয়া খ্যাতি তেমনি অনেকের “খোরাকী” বলিয়া খ্যাতি ছিল, 
এদলের প্রধান ছিলেন রঘূন।থ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে আহার 
করিতেন এ কারণে তাহার খ্যাতি ছিল “মুনকে রোঘো” । তিনি আপনার শ্রই 
অসাধারণ গুণে বহু রাজা ও জমীদারের প্রিদ্র ছিলেন, এবং তাহাদের দত্ত মাম- 
হারাতেই তাহার সংসার চলিত। 

উলার মধ্য দিয়া যে প্রশস্ত রাজবস্্র্টী কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিত্বাছে তাহা 
১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে উলার মুখে পাধ্যায় বাবুদ্িগের উদ্যেগে সাধারণের অর্থে নির্মিত 
হুইয়াছিল। 1 

উলায় প্রস্তত সামগ্রীর মধ্যে উলার বামনের পূর্ধ্বে প্রমিদ্ধি থাকিলেও এখন 
তাহার চিহ্নু মাত্রও নাই, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উলার মুড, মনোহরা, বীরখণ্ডী ও 
সৃয়্াতোল! সন্দেশ আজিও প্রসিদ্ধ। আজ যে কেনও দেবী প্রতিমা সাজাইতে 
দেশ দেশাস্তরে থে “ডাকের-সাজের” প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার এই 
উলা গ্রামেই হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত বর্ধপূর্ধেরে উলার সন্তিকটবন্তাঁ পালিত 
পাড়া নামক স্থানে কানাই লাল আচর্ধ্য ও নীলমনি আচ'ধ্য নামে ছুই ভ্রাতা বাস 
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নদঈয়া-কাহিনী। ৩১৩ 


করিতেন, ভাহারাই সর্বপ্রথম এইরূপ বাজে হ্ষ্টি করেন) উলার মহামারীতে 
বিপরধ্যস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শাস্তিপুরের সন্গিধ্য হরিপুরে উঠিয়।৷ আসেন 
তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপী এখানে থাকিয়া প্রাচীন রীতণানুসারে কাশিমবাজর 
রাজবাটা প্রত্তৃতি বহুস্থানে ডাকের স'জ সরৰাহ করিয়া থাকেন । 
উল কিছুকাল চৌকী হ্বাসথালির অধীন হইয়া! ছিল এবং হাসখালীর 

সুনন্ুফী আদালত এই উলাতেই হইত, মহামারীর সময়েই উহা উল! হইতে 
রাণাঘাটে স্থানাভ্বরিত হয়, কিছু দিন রাপাঘাটে এ আদালত থাকিয়া পরে শাস্তি- 
পুরে উঠিয়া যায় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তথ। হইতে পুনরায় রাণাতটে স্থায়ীতাবে 
উঠিয়া! আসিয়াছে। 

উলার নিকটবর্তাঁ গ্রাম গুলির মধ্যে পাহাড়পুর, বঘৃনাথপুর, খিসম', মামজোয়ান, 
আড়বন্দী, বাদকুপ্লা প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য । পাহাড়পুরের, মুখো- 
পাধ্যায় বংশ প্রসিদ্ধ । ৬কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই বংশের উপায়ক্ষম ক্রিযাব'ন 
পুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৬বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় 8.৪. এক জন 
সাহিত্যোৎ্সাহী বিশ্বান ব্যক্তি ছিলেন তৎপুত্র শ্রীযুক্ত ছুরেন্রকুমার একজন 
পিত।র স্কায় সদাশয় ও উদ্যোগী পুরুষ । 


রঘুনাথপুর,_-বৈদ্য প্রধান গ্রাম এতদঞ্চলের শুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৮ চ্ররা় 
ও তংপুত্র ৮ তারিনী চরণ ও ৮ চরণ ধন্বস্তরী কল্প লুচিকিৎমক বলিয়া খ্যাত 
৮তারিশীচরণের পূত্র ৮নীলমাধব ব্ায়ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতায় বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 

থিসমায পিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহাছুর ৮গোকুলচক্র সিংহ এই বংশের ! 


মামজোয়ান,_নবাবী আমলে নদীয়ার একটা প্রসিদ্ধ পরগণ! ছিল। 
নুপ্রসিদ্ধ শ্তামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন । 


আড়বন্দী,_-গ্রামধানি নদীযার এক খানি প্রাচীন গ্রাম। বিলাত প্রত্যাঙগত 
ব্যারিষ্টার শীযুক অশ্বিনীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের নিষাস এই স্থানে । 


বাদকুল্লা,্পুর্ব্ দহথ্যর উপজরবের জন্ভ অখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 


গয উী থাতারজ 


৩৩৪ নদীয়া-কাহিনী 


রাণাঘাট ॥ 


রাণাথাট নদীয্া জেলার একটা প্রাচীন গ্রাম না হইলেও, ইহা! অনেকের নিকট 
হুপরিচিত। উত্তরে জির'নগর, মধ্যে রাণাঘাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিন খানি 
গ্রাম লইয়া বর্তমান রাণাঘাট গঠিন্ত। কোন প্র।চীন পুস্তকে বা মানচিত্রে এই 
স্থানের নাম তৃষ্ট হয় না। জেমস, রেনলসের ১৭৭৪ শ্রীষ্ঠান্দে প্রকাশিত বাঙ্গালার 
মানচিত্রে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এই স্থানের নাম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি 
কিছু কাল পুর্বে, রাণাঘাট গ্রথমে পরিণত হইয্রাছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্তরূপ 
সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন মানচিত্রে, রাণ।ধাট এইরূপ 
ক্ষুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কৃষ্টনগর, পলাশী, অগ্রন্থীপ, [শবনিবাস, নদীয়া, 
শাস্তিপুর, শ্্রনগর প্রস্তুতি স্থান সমুহ বৃহৎ অক্ষরে ৰিশদতাবে মুগ্ধিত। এই 
মানচিত্রে কৃষ্ণনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির দ্বারা, ও পলাশী আত্মকুঞ্জ 
দ্বারা চিহিচত এবং অগ্রন্থীপ ও নদীব্বা, কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পূর্বতীব্রে 
অবস্থিত, দেখান হইয়াছে । 

অনেকে বলেন ১৬৫০ শ্রীষ্টাব্ হইতে ১৭২৮ খ্রীষ্টান্বের মধ্যে কৃষ্টনগরাধিপতি 
রাজা রঘুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণানমে একজন বিখ্যাত দহ্যর 
খাটী ব৷ আড্ডা ছিল তাই রাণাঘ।টী হইতে রাণাঘ।ট নামের উৎপত্তি হইরাছে। 
রাণাঘাটের অবস্থান বিশেষরূপ পর্ধ্যালোচনা করিলে, ইহা! পুর্বে যে একটা 
নদী বেষ্টিত, দস্্যুবাসোপযোগী স্থান ছিল তাহ! স্পষ্টই প্রতীতি হয়, কারণ এই 
স্থানটী পুর্ব প্রায় চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকোর নদী ও 
দক্ষিণ ও পুর্ব্বের কিয়দংশ হাঙ্গর নামা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখন এই 
হুইটী নদী খাদ মাত্তে পর্যবসিত হইলেও পুর্বে হায়! খরততা নদী ছিল) 
পশ্চিমে চূর্ণ আজিও বহতা। শুন! যায়, রণার দহ্থ্য কালী-প্রতিম। অধুন! 
রাণাঘাটের মধ্যস্থলবঞ্থিনী সিস্ধেশ্বরী নানী গ্রাম্য প্রতিম।। 


অনেকের মতে রাণীঘাটের নাম পুর্বের্ব যাহাই থাকুক, ইহা রাজা” কৃষ্টচশ্রের 
সময়েই তাহার কনিষ্ট| ক্লাণীর নামেই রাণীঘাট নামে অভিহিত হয়। * 
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রাজা রঘুরামের রাজত্ব কালে রাণ'ঘাটের উৎপত্তি কল্পন! করিলেও রাজা 
কৃষ্চচন্র্রের শেষ বয়সে ইহা রাণ ঘাট বাদী কৃষ্ণপাস্তির জন্য খ্যাতিপন্ন হয়। 
কৃষ্ণপ।ভী ১১৫৬ সালে রাণাঘটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার পিতা সহজ্বরাম পাস্তী কায়ক্রেশে 
গার রত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন! তাহার তিন পুর; প্রথম 
কৃষ্ণ চন্দ্র, ৰিতীয় শত্তচন্্র ও তৃতীয় নিধিরাম। কৃষ্ণ ও শ্ত. বাল্যকাল হইতে 
বিশেষ চতুর ছিলেন ও নিধিরাম মহাব্যাধি গ্রস্ত বিধায় সর্বকার্ষেই অপটু ছিলেন। 
কথিত আছে হুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে কেবলমাত্র একটা আধুলী 
সম্বল করিয়। ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবেন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে, লক্ষ্মীর কৃপায় 
বহুবিত্ত উপাজ্জর্ন করতঃ বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ ধনী পদ বাচ্য হয়েন। এই 
ব্যবসায়ের আয় হইতে তাহার মধ্যম ভ্রত৷ শ্তুচক্্র এই সময়ে জমীদারী ক্রয় 
করিতে আরম্ত করেন এবং সর্ধপ্রথমে যশোহরের অন্তর্গত সাতোর পরগণ। ক্রম 
করেন। ইহাই তাহাদের সর্বপ্রথম জমিদারী। এই সময়ে নদীয়া রাজ 
শিবচন্দ্, কৃষ্ট পান্তীকে চৌধুরী উপাধ। দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত 
কালপরে যখন মারসুইস হেষ্টিংশ সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে সফরে বাছির হইয়া 
রাণ।ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হযেন এবং কৃষ্ট পাস্ীর অগনিত অশ্ববাজী, 
প্রামাদ্দোপম সৌধশ্রেণী, বিরাট এরশ্বর্ধ্য দর্শন করিয়া এবং তাহার সাদর অভ্যর্থ- 
নায় প্রীত হইয়া তাহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রমর হয়েন, তখন কৃষটচস্তর 
পাল চৌধুরী তাহার স্বাভাবিক সরলতা গুণে, বিনয়ের সহিত উহা৷ প্রত্যাক্ষান 
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গ্রামেই ছিল, কিন্ত ইহা ঠিক নহে, উতহাঁর নিবাস শিবনিবাসের মিকট দেওয়ানের বেস্কে। ছিল, 
এই পুস্তকে ব দেওয়ান সম্বন্ধে রাপাধাটে প্রচলিত বলি একটা প্রবাদ বাক্য দেওয়! আচে__ 
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৩৩৬ নদীয়।-কাহিনী। 


করেন এবং নদীপাধিপতি দত্ত চৌধুরী উপাধী তিনি ইও্ডয়া গবযোন্টের 
অনুমোদিত করিয়। লয়্েন। মাক্ুইস হেগ্িংস তাহার এইক্প 
সরল ব্যরহা:র পরম প্রীত হুইর। ত্বাহার সহিত আশাসেট। ব্যবহারে অন্ুযতি 
দেন। 

কষ্টচক্ত্ পালচৌধুবী মহাশয় তাঁহার জীবনে যে সমস্ত ঘনাদি ও সৎকার 
করিগাছেন তাহার মধ্যে মান্্রাঞ্জ ছুতিক্ষে লক্ষ মন চাউল দান, উলার (বীরনগর) 
মুখোপাধ্যায় বঝুদিগের জমিদারী ক্রয়ে সাহাযা, »মহ!প্রভুর পুক্করণী প্রভৃতি 
কতিপয় বৃহৎ পুক্ষ'নী খনন, রাণাঘাট হইতে জগপুরে গঞ্গাঙ্মানে যাইবার 
হুদীর্ঘ পথ প্রস্ততি কাধ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কৃইচন্্র; তাহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনার, মৃত্যুর পুর্বে, তাহার যাবতীয় 
বিষয় এইরূপ বন্টন করিয়৷ যান ;_-তিনি ও তাহার মধ্যম শত্ত চক্র সমগ্র বিষয় 
তুল্যকূপে, এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত কার্ধ্যক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, মাত্র ছাদশ সহত্র 
মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষটাকা। এই অসদৃশ ভাগই, 
কৃষ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর, পালচৌধুরী এষ্টেটের সর্ধবনাশের কারণ হইয়া উঠে। নিধি- 
রামের পুত্র বৈদ্যনাথ বর়ঃপ্রাপ্ত হইয়। প্রা্ক্ক। অসদৃশ বণ্টন আইন বিরুদ্ধ হইয়াছে 
বলিয়। হুশীম কোর্টে যে সর্্ধ্বংশী মুকর্দম৷ উত্থাপিত করেন এবং যাহা ১৮২১ ধঃ 
হইতে ১৮৫০হ্: মধ্যে চারিবার বিপুল অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রিতি কাউন্সলে নিষ্পান্তির 
জন্ত প্রেরীত হয়, তাহাতেই পালচৌধুরী ট্রেটের অবস্থা হীন হইয়! পড়ে, এবং 
মকর্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরীদিগের সোনার জমীদারী সাতোর বিব্র 
হুইয়াযায়। 

এই হুর্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা করিতে, শস্ত,র বংশে পরম মেধাবী 
জয়গোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের নুচারুবন্দোবস্ত করিতে ন। করিতে 
নিদ।রুণ কাল তাহাকে কোড়ে টানয়। লয়। একটী মাত্র কন্তা রাখিয়া মাত 
২৬ বৎসর বয়মে ১২৭৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, এবং সা 
সঙ্গে তাহার উপযুক্ত সহোদর পালচৌধুরীগণের পরিত্রাত। শ্রগ্গোপাল তাহার 
স্থলাভিষিক্ত হইয়া, পালচৌবুরীর ষ্টেট পুন সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ 
করেন। শ্রীগোগাল, স্বীয় আলৌকিক ক্ধপে ও গুণে কি দেশী কি ইউরোপীর . 
সকলেরই নিকট বিশেষ সম্মানিত হয়েন। একদিকে ভিনি যেমন নিজের বংশের 
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উন্নতি সাধন করিয়। গিয়াছেন, তেমনি আবার সাধারণের হিতকর কার্ষ্যও তাহার 
সবিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত। রাঁণাঘাটের মিউনিসিপালীর্টি, রাণাথাটের 
ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহ নির্মাণে মুকহস্তে সাহাধ্য, তাহার 
উদ্ধার ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে । ১২৭৮ সালে তাহার মৃত্যু হইলে 
সাহার বংশের গৌরব, প্রাতঃন্মবুণীয পুত্র সুরেন্্রনাথ তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়েন 
এবং আপনার মহৎ হার ও দেব চরিত্র গুণে জনসাধারণের প্রীতিভক্তি 
আকর্ষণে সমর্থ হয়েন। রাণাধাট মহকুমাবাসী জনসাধারণ ও তাহার মর্ধ্যাদাপন্ন 
বধু বান্ধব তাহার সন ১৩*২ সালে মৃত্যুর পর একটা স্বৃহৎ গৃহ নির্ম্থাণ 
করিয়া! 59150018 [9৮0 015200%2] চন] নামে উহা তাহার পবিজ্ঞ স্থৃতিতে 
উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রতি তাহাদের অপকট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এত্তত্বাতীত ছুরেজনাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ং গৃহে কলিকাতায় এবং 
রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাহার তৈলচিত্র ও মর্ম্বর শ্ারকলিপি স্থাপিত 
হইয়াছে। 
উপরোক্ত মহান্গুতব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুরী বংশে যে সকল মহাত্মা 
জন্ম গ্রহণ করাছেন তাহাদের মধ্যে শঙ্ভুর পৌত্র বাবু জচাদ পালচৌধুবী 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । নীল কমিদনে ই'হারি সাক্ষ্যের প্রজা হিতৈষী' 
বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাছুর বিশেষ প্রশংশা করেন। কথিত আছে ই'হার ন্যায় 
উন্নতহৃদয় “বাবু” তদানীত্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। 
ইহার সুনামের সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়1ও খুব অধ্যাতি ছিল।* 
তখন এতদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে. “তোকে অয়চাদে পাক” 
বলিয়! গালি দিত। 
এই বংশে কৃষ্ণ চন্দ্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্রের নামও উাল্লখযোগ্য। 
হুপ্রসিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার ইনিই প্রধান উদ্যোগী । লিপ্িরাষের পুত্র বৈদ্য 
: হই হাত একজন সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 
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দাগে দি ইনিই সর্বধ্বংশী মকর্দামার সত্রপাত করিয়া যান ইহাই রাণাাটে 
বৈদ্যনাথী হাঙ্জামা” বলিয়া খ্যাত) ইহার কীর্তির মধ্যে কয়েক বৎসর ধরিয়া 
লক্ষ মুদ্রা ব্যরে বাৎসরিক রখযাত্র| সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই 


উপলক্ষে ৬ পুরুযোদ্থমের রখের লোক সমাগম হাম হইয়া এই স্থানের রথে দেই 
মত লোক সমাবেশ হউর়াছিল 
রুফ চম্ের পৌর ৮বিশ্বেশ্বর পাঁল চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য, তিনি এক 
জন তান্ত্রিকশক্তি সাধক বলিয়া বিখ্যাত। 
এ বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধো কুষ্ণের বংশে বাবু ব্রজনাথ ও গোপেশ্বর 
পাঁল চেধুতী এবং শস্ত,র বংশে বাবু নগেন্্রনাথ, যোগেশজ্র চন, সতীশ চন্ত্র 
জ্ঞানে নাথ ও হয়েন্ত্র নাথ পাল চৌধুরীর নাম উদ্লেখযোগ্য । 


নগেন্দ্ নাথ তাহার বংশের ও রাপাঘাটের বর্তমান পরিচয় স্থল। ভিনি 
এক দিকে যেমন রাণাতাটবাসীগণের নিকট মান্ত তেমনি গবমেন্টেও তাহার 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আলাধারণ সন্প্রাতি ইনি রাঁয় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। 
যোগেশ চন্দ্র অক্ান্ত পরিশ্রমে নিতা শত শত রোগীকে ওধধ দিয়া রাণাঘাট 
সবডিভিলনবাসী ব্যক্তিগণের নিকট পৃজনী় হইয়া উঠিযাছেন। ই'হারই 
কনিষ্ঠ সহোজর সতীশ্চন্্র মহামান্য কলিকাতা হাইকোটের একজন এটা 
দেশের যাবতীয় সাধারণ কার্যে তাহার সংশ্রব দেখা বায়। হবেন্্রনাথ 
রাণাধাটের একজন প্রিয় জমীদায়। 
এই নুপরসদ্ধ পাল চৌঁধুরীগণের আশ্ররে থাকিয়া কত যে গুণী ও রানী 
ব্যক্তি গ্রতিপালিত হুটরাছেন তাহার ইভা নাই। তবে উদ্াহরণের স্থলে 
কতিপযের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। চতুপ্পাঠিধারীগণের মধ্যে জয়রাম 
পঞ্চানন, দেব চুড়ামণি। রামকমল শিরোমণি, মধুহদন ন্যায় পরাণচন্ত্র তর্ক 
দিদ্ধান্ত, ঈশান চল্জ তর্ক রদ্ধ, তিলক তর্কালঙ্কার, প্র্ৃতি ; বৈদ্যগণের মধ্যে 
হরর লেন, দয়াল চত্্র সেন, ঈ্বর চত্জ রায়, ভারিণী চরণ রাঃ, গিরীণ 
চক্র রায়, যোগীন্ত তত্র সেন; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে লালা কুনান? 
বছুনাথ তষ্র, প্রপদী গঙ্জানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহশ্দ খঁ।. গুরু প্রসাদ বন্দোপাধায় 
পেতারী বামাচরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি ; হান্তরসিক ও কৰি ছাতু রাও, শক্রু় কৃ 
ওরফে নুতাষটে, কবি জয়গ্রেপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ মুখোপাধার 
ওকে কাশী মাটার (থলি বাবু জয়গোপাল পা্চৌধুরী গদি বায়ে থে 
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যাত্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্য “মালতী মাধব” নামে সুন্দর পালা রচন! 
করিয়াছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রানাঘাট অপরদিকে তেমনি 
দ্বে চৌধুরী বংশের নামোল্পেখ না করিলে রাণাধাটের ইতিহাস 
অসমাপ্ত রহিয়! যায়, কেন না পাল চৌধুরী ও দে চৌধুরী 
লইয়াই বাণাখাটের ইতিহাস গঠিত। যে সময়ে কৃষ্ণপাস্তী ব্যবসা দ্বারা 
উন্নতি লাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্ষপুরুষ রামছ্ুখ 
দে-চৌঁধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন' করেন। বর্তমান 
কালে রাণ।ঘাটের বড় বাজারে যেখানে ৬মদনমোহন বিগ্রহের শ্রমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
কথিত আছে সেই স্থানেই তাহার সর্ধপ্রথম দোকান স্থাপিত ছিল, 
পরে ব্যবসায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটী 
নির্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণ ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন । এই মালদহের গদী হইতেই 
তাঁহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমিদারী 
ক্রয় করেন। ই"হাদের পুর্র্ব বসত বাঁটী নদীকুলে স্থাপিত ছিল, পরে" নদীর 
ভা্গনে বাটী ভগ্ন হইলে এবৎ আর্থিক অবস্থা ম্বচ্ছল হইলে তাহার! ১১৯৮ সালে 
তাহাদের বর্তমান আবাস ঝটী নির্মাণ করেন। 
এই বংশের স্থাপদ্ধিতা রামস্খ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন 
তাহা নহে ; তিনি সাতিশষ় ধর্মাশীলও ছিলেন। ধর্মই তাহার প্রাণতুল্য ছিল। 
তিনি যে “বার মাসে তের পার্ধ্বণ” ও অতিথি সেবা রূপ মহাজজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া 
গিয়াছেন তাহার বংশীবগণ অদ্যাপি তাহা সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আমিতেছেন'। 
বৎসরে অন্যুন ৬০*০ হাজার লোক আজিও তাহাদের দ্বারে অন্নের জন্ত উপস্থিত 
হয় এবং তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয়। 
এই অতিথিসেবী বংশে রামহুখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ 
করিয়া বংশের গৌরব উজ্জ্বপতর করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দাতারাম, 
লক্ষীকাস্ত, বৈকুনাথ প্রমুখ রামন্ুখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্টীনাথ, রাধাম, 
রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়ঙ্গণের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রীনাথ, সত্যনিষ্ঠ ও 
খানিক ছিলেন; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পঞ্ডিতাহ্থরাগী ছিলেন; তীহার প্রীত 
ুস্দরত “নবোপাধ্যান” নামক সামাজিক নকস। তাহার নাম জাগকুক রাখিয়াছে। 


দে চৌধুরী বংশ। 
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বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাতিশর বুদ্ধিমান ছিলেন। তৎকালে ববাবুগ 
বলিলে রাণাঘাটে তাহাকেই বুঝাইত। তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বংসর 
বয়সে একমাত্র ছুহিত। রাখিয়া পরলোক গমন করেন। 

বর্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূর্ণ চত্ত্র দে চৌধুরী 
ইনি এবং ইহার ভ্রাতা শরচ্চক্্, চারু চক্র ও নির্মল চঞ্ আপনাদের বিমল চরিত্র 
গুণে সকলের প্রিয়, বাবু পুর্ণচজ্জ্ রাণাধাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কারের 
একজন প্রধান উদ্যোগী । ইনি এক দিকে যেমন বিনয়ী, নম্র স্বভাব এবং বিজ্ঞ 
তেমনি অপর দ্বিকে সাহিত্যানুরাগী, সঙ্জনসেবী হৃধী বলিয়াও খ্যাত। 

এই বংশধর গণের আদি নিবাস মাটিয়ারী__যথায় নদীয়া রাজবংশের 
অংস্থাপক ভবানন্দ ম্তুমদার, বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে 
নদীয়। রাজত্ব খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া, বাগোয়ান হইতে 
আসিয়া, আপনার রাজধানী স্থাপনা করেন। সর্ধরধবংশী কালের প্রভাবে এই 
মাটিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। ভবানন্্র মজুমদার কর্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী 
স্থাপনের পূর্বেও মন্্রিকগণ এখানে বেশ মান সন্ত্রমের সহিত বাস করিয়া আসিতে- 
ছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষ। বিদ্যাবলে তাহার! জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। “মল্লিক”, এই বংশের বর্তমান উপাধি হইলেও, “পাল” 
ইহাদের অদি খ্যাতি। অন্যাপি বিবাহাদি বৈদিক কার্ধ্য কালে নামের শেষে 
“পাল দসন্ত” খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই বংশের গৌরবশালী বংশধর 
শ্ীনারায়ণ, আপনার বিদ্য। ও বুদ্ধি বলে মহামান্ত দিল্লী দরবার হইতে মন্পিক 
এই সম্মাননুচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি এই বংশীয়েরা বাদশাহ দত্ত এই 
সম্মানকে গৌরবাত্ব * মনে কর্রি্া আপনাদের উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছেন। ভবানন্দ মনতুমদারের তিন পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ । 
এই তিন জনের যধ্যে মধ্যম গোপাল নিতাস্ত পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্ম 
বিধায় তবানন্দ অপর পুক্রতবয়ের মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই শবী 
উত্তরাধিকারী কিতা যান। একারণে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রকর্ক পিতার সহিও 
বিবাদ করিয়া এক বিশ্ব, কাধ্যদক্ষ, বহু ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমত্যিব্যাহারে দিম 
গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে ও উক্ত কর্দচারীর নিগি 
কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া! পরগণা উপুড়! প্রস্ৃতির উপর চির 


লিক বংশ । 
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ঘখলের ফারযান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উক্ত রাজকর্ঘ্মচারীর লিপি 
কুশলতার পুরুস্কার স্বরূপ বাদসাহ তাঁহাকে “মল্লিক” বা দন্ুলেখক” আখ্যা 
প্রদান করেন। বাদসাহ দত্ত সম্মান ও ভুম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন । কিন্তু শীপ্রই তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলে 
তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র রাঘব পিড় রাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটীয্রারী হইতে রেউই নামক স্থানে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন; এই রেউই বর্তমান কৃষ্ণনগর । শ্কফের মৃত্যু 
হইলেও কার্ধ্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকার্ধ্য হইতে অবসর 
দেন নাই, এই সময় হইতেই নদীয়া রাজ বংশের সহিত মল্লিক বংশের একটা 
যেন স্থায়ী সম্বস্ব স্থাপিত হয়। পরবস্তঠ কালে মাটীয়ারী হইতে কৃষ্ণনগরে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত হইলে রাজাগণের সহিত মল্লিকগণও তাহাদের বাসস্থান 
উঠাইয়া রেউইতে আসিয়া নূতন বসতবাটা নিম্মাণ করেন। এই সময়ে মললিকগণের 
আত্মীয় স্বজন ও অনুগত জন এত অনিক ছিল যে রেউইস্সের যে প্ল্লীতে আসিয়া 
তাহারা শত শত বম্য সৌধ শ্রেম নির্দ্ণে বসবাস করিতে লাগিলেন তাহ! 
গ্ম্লিক পল্লী” বলিয়াই খ্যাত হইয়! উঠিল। রেউই কৃষ্ণনগর নামে পরিবর্তিত 
হইয়াছে এবং প্রাচীন কুষ্ণনগরের বহু কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, 
সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রক বংশীওগণও কালের ক্রৌড়ায় কতক ধ্বংশ কতক স্থানাস্তরিত 
হইয়া কত দূর দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাত:স্মরীয় আদি 
পুকষগণের স্থাপিত মল্লিক পল্লী, ত্বাহাদের পরিত্যক্ত সুবিস্তীর্ণ মল্লিক পুক্বরনী 
প্রভৃতি কৃঝণনগরে আজিও তাহাদের স্মৃতি সম্যক জাগরুক রাখিয়াছে। মল্লিকগণ 
কৃষ্নগরে আসিয়। বাসস্থান নিম্মাণ করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাখব, মন্লিকবংশের 
গ্রতি তাহার বংশের স্বভাবগত ভালবাস! ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ত বংশান্- 
ক্রমীক এই বংশীয়গ্ণণকে তাহার প্রধান করদাত্ৃব্ূপে অন্রীকার করিয়া লবন 
এবং প্রতি বসর শুভ পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে 
অর্ধ প্রথম কর গ্রহণের নিয়ম প্রবত্তিত করেন। এই বংঙীয়গণ বংশপরস্পরায় 
তাহাদের ভৃষ্কামী বত্ত এই অম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করিয়৷ আগিয়াছেন। 
সব্প্রতি কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সাধিত হইয়াছে। যহারাজ 
কষ্চচত্রের সময় পর্যস্ত রাজ সংসারের মহিভ এই বংলীয়গণের থিশিষ্ঠ সন্যাবের 
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পরিচয় পাওয়া! যায়। কথিত আছে মহারাজ কৃষ্চজ্ররের দরবারে কাহাকেও 
পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুভ দৃষ্টি ব্যতীত সে কার্য সম্পাদিত 
হইতে পারিত না। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সহিত 
মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটা মঙ্লিকদিগ্নের বারোইয্বারী পৃক্ঞা। 
কথিত আছে এরূপ সমারোহে বারোইয়ারী পুজা বঙ্গদেশে আর কখনও হয় নাই। 
স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র এই কাধ্যের অধ্যক্ষ হইতেন। এই বারোইয়ারী মণ্ডপে 
মাত৷ দশভূজার সম্মুখে প্রতি বৎসর লক্ষ বলি প্রদান করা হইত। 
এই সময়েই এই বংশীয় কতিপয় উদ্যমশীল যুবক ঢাকা, শাস্তিপুর প্রভৃতি 
বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু মুদ্রার হুশ মসলিন সংগ্রহ করিয়। ইউরোপে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাহারা ঢাকা, 
এনাতগঞ্জ, কলিকাতা ও শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি কাপড়ের আড়ত 
খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একট নীলকু্চী স্থাপনা করেন। এই সময়ে বন্ত্ 
ব্যবসায়ে তাঁহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাহাদের বাটীর 
সামান্ত দাসদাসী পর্যন্ত সর্বদা ঢাকাই সুপ্্স বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। এই 
সকল আড়তের মধ্যে শাস্তিপুর এবৎ কৃষ্ণনগরের সম্সিধ্য বলি! রাণাঘাটের 
আঁড়তেই তাহার! অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র লোকান্তর 
হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেক্কষ মগ্রিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাম 
পরিত্যাগ করিয়া! সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়া! বাসস্থান নির্মাণ করেন। রাণা- 
ঘাটের দিস্ধেশ্বরী তলায় হুবৃহৎ বাসবাটী নিশ্মাণ করিয়া তাহারা যেরূপ সমৃদ্ধির 
সহিত বারোমাসে তের পার্ধণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহা রাণাঘাটে আছিও 
প্রবাদের স্তায় হইয়া আছে। রাপাঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাছুর্ভাবও এই সময়ে। 
কৃষ্ণপাস্তী. আপনার অসাধারণ অধ্যবসায়, সরল হদয় ও উন্নত চত্রিত্র বলে যে 
কুবের তুল্য ্রশ্বধ্য উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
তর্দীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে মত্ত হইয়া উহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। 
এবং ধনমদে মত্ত হইয়া দারূণ পরঞ্নকাতর হইয়া! উঠেন এবং মল্লিকদের সহিত 
সর্বদ। নানামতে কলহের সুত্রানুসন্ধান করিতে থাকেন। একে তখন ভারতীয় 
ধন্তুশিলের অবনতির হুত্রপাত হওয়ায় মাপ্রকবংশীয়গণ ব্যবসায় লইয়া ব্যতিযযন্, 
তাহাতে পালচৌধুরীদিগের এই অমানুষিক হিদ্বেষে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া 
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৯২৫* সালে তাহাদের বিপদাপদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া তাহার রাণাথাট ত্যাগ 
করেন। 

রাণাতাট হইতে পতিত পাবন মল্লিক মহাশয় ও তাহার ৭ ভাই সপরিবারে 
কলিকাতায় তাহাদের প্রিয় সুহ্ৃৎ নবীন কৃষ্ণ সিংহের বাটীতে গ্রমন করেন 
এবং তথায় তাহার সাহায্যে বংশবাটীতে নীগের কুী চালাইয়া লক্ষ্মীর 
কৃপা লাভ করেন। তাহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুযোচিত গুণাবলীতে 
সমুজ্জন। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া তিনি 
কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতছুপলক্ষে কলিকাতায় 
ও রাণাঘাটের ব্রাক্ষণ কারস্থ ও তিলি সমাজ আহ্বান করিয়া তিনি তাহাদের 
যথোপযুক্ত সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন | বিশেষতঃ এই উপলক্ষে তাহারই ভবনে 
সর্বপ্রথম কলিকাতার কায়স্থ বাবুদের ছুই প্রধান সমাজের (সিংহদের ও শোতা- 
বাজার রাজাবাবুদের ) সমন্থর হয়।* ১২৫৪ সালে তাহার্দের নব সৌভাগ্যের 
উদর হইলে, ঝণ।ঘাটের পালচৌধূরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝিয়৷ ক্রটি স্বীকার 
পুর্র্বক বহু যত্বে তাহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া পুনরায় রাণাঘাটে 
আনয়ন করেন, তদবধি ই"হারা রাণাঘাটে বাস করিয়া আমিতেছেন। এই 
বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে হুপ্রবীন বাবু রাখাল দাস মল্লিক ও বাবু কালী 
কুমার মান্পিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য 


বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কার্য্যের সহিত 
বিশেষ ভাবে সংশিষ্ট । একমাত্র ইনিই রাণাাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়া 
যত দিন 561 0০5610767 প্রবর্তিত হইয়াছে তত দিন হইতে একাদিক্রমে 
অদ্যাবধি অন্রস্থ অধিবাসীগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্বাচিত হয! 
আসিতেছেন, ইহাই তাহার প্রতি সাধারণের প্রীতি নিদর্শনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টাস্ত মাত 
হয়। ইহার ছুই পুত্র, শ্রীকুমুদনাথ ও শ্রীনৃপেন্র নাথ মগ্লিক। টা 
শ্রশচীন্রনাথ ও নৃপেন্দ্রের শ্রািজেন্্রনাথ নামে ছুইটী নবকুমার জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে । কালীকুমারের ভ্রাতৃষ্পৃত্র ভুজেন্্নাথ ও তৎপুত্র রমেন্্র নাথ। 


তিলি খুলে অন্থান্ত প্রাচীন বংশের মধ্যে ৬জগন্াথ প্রামাণিকের বংশীবলী 





* এই সময়ের “প্রভাকর” ও ভাম্বর ফান্তন সংখ্যা রষটব্য 
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উল্লেখযোগ্য । এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীমতিলাল প্রামানিক ও 
ও তদীয় উপযুক্ত গনী পুত্র বাবু জ্যোতিশ্চ্্র ও সতী*চন্ত্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কায়স্থগ্রণের মধ্যে রাণাঘ,ট নাসড়ার আদিম অধিবাসী খোষবংশ উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমান কালের মধ্যে দণ্ড বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। কায়স্থ 
কুলের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্রাজিলের সৈনাধ্যক্ষ স্বনাম প্রসিদ্ধ কর্ণেল 
হুরেশ বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি ১৮৬১ খৃষ্টান 
রাণাঘাটে মাতৃলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নিবাস নদীয়া 
কৃফগঞ্জের অনতিদূরে নাথপুর। হুরেশচন্ত্র ১৮৭৪ খ্বষ্টাবে খ্বষ্ট ধর্ম গ্রহণ 
করেন। এই ম্বধর্দ্ পরিত্যাশের জন্ত তিনি এই সময় পিতৃ পরিত্যক্ত হইয়া 
নিতান্ত অর্থ কষ্টে পতিত হযেন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে জাহাজের খালাসীরূপে 
বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া তিনি নানাক্বপ কষ্টসাধ্যকাধ্যে সামান্ত 
অর্থ উপভ্র্ধন করিঘ্া একদল ভ্রমণকারী সার্কাস দলের সাঁহত নানা দেশ 
পর্ধ্যটন করিয়া ব্রাজিলে উপনীত হয়েন। তথান্ন কোন এক ভীষক দুহিতা তাহার 
প্রেমে পতিত হইয়া ভাহাকে পরিত্বে বরণ করিলে তিনি তদবধি ব্রাভিলেই রহিয়! 
যান, এবং স্বীয় পত্থীর ইচ্ছানুযায়ী ১৮৮৭ প্বষ্টান্ডে 'সৈলিকবিভাগে প্রবেশ করেন। 
১৮৯৩ খ্বষ্টান্ধে নিজের কৃতিত্বে ও অসীমসাহসীকতায় সৈনিক বিভাগের নান। 
পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইয়া লেফন্যাণ্ট পদে উন্নীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ খষ্টাবে 
ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় হুরেশচন্্র সাধারণ তন্ত্র দলে যোগদান করিলে 
তাহার প্রতিষ্ঠ। ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। এই সময়ে দেশে পুণব্বপ্রব উপস্থিত 
হইলে যে সকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতেই অনন্ত সাধারণ সাহসীকতা ও 
বত! প্রদর্শন করিয়। কর্ণেল পদে উন্নীত হয়েন এবং এইরূপে তিনি জগতের 
ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়া! গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্বষ্টান্বে ২২ 
সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুত্র কলত্রাদি রাখিয়া তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন 
করেন।* 

রাণ ঘাটের আধুনিক ঘৃষ্ঠাবনী ও সতাসমিতির মধ্যে »সিথেশ্বরী প্রতিমা 
৬নিজ্ঞারিণী দেবীর মনির, পালচৌধুরী বাবুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে ষ্েসন, 

* এই উদ্যমশীল মহাপুরুষের সম্যক জীবনী জানিতে হইলে এইচ দত্ত কৃত “জীবনী” ও 
অন্যান প্রস্থ ষ্টব্য। 
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উচ্চ ইতরাজী বিদ্যালষ, হুরেন্্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও পাবলিক 
লাইব্রেরী * মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতলের ছকিযুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখানকার কুস্তকার- 
গণের নির্মিত মাটর সামগ্রী ও খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পানতুয়া ও সন্দেশ, কুশাসন, 
পাটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

চাকদহ। 

চাকদহ বর্তমান ই, বি, এম রেলের একটী ষ্রেসান। কলিকাতা হইতে ৩৯ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্ানটী বহু কালের প্রাচীন। প্রবাদ, ভঙ্গীরথ 
যখন স্বর্গ হইতে গরঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাহার রথের চক্র 
প্রোথিত হইয়া যায় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপতভ্রংশে এক্ষণে চাকদহ 
হইয়ছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবন্তাঁ গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক যুগের 
সময উত্পন্ন বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতে চাকদহ, মনসাপোতা, জশোড়। 
প্রস্ততি স্থান গুলির সম্বলিত নাম প্রছ্যন্স নগর। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র 
প্রদ্য়, নিয়বঙ্গের তদানীস্তন অধিপতি সন্বরাস্বরকে বধ পুর্বক এখানে পাতিত 
করেন এবং নিজ নামে -এই স্থানের নাম প্রদ্যয় নগর রক্ষা করেন। তৎপুর্বে্ 
ইহার নাম ছিল খক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও এঁতিহাসিক মূল্য থাকুক 
আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটী দীর্থিকা প্রহ্যন্ন হুদ নামে খ্যাত এবং 
জমিদারগণের প্রাচীন কাগজাদিতেও উহার প্রচ্যন্ননগর নামের পরিচয় পাওয়া 
যায়। চারি শত বৎসর পূর্বেও ম্মাত্ত প্রধান রঘৃনন্দন তাহার প্রায়শ্চিত্ত তত্বে 
“মুক্ত বেনী” প্রয়াগের স্থান নির্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যয়্নগ্রর বলিযা। উল্লেখ 
করিয়াছেন, ষথা__ 


« প্রহ্যয় নগরাদ্‌ যাম্যে সরন্বত্যা স্তখোত্তরে। 
ত্দক্ষিণ প্রয়াগ্ত গল্গাতো যমুনা গড়া,” 





* এই ল্যইব্রেরীটা ইং ১৮৮৪ খু ্টাবে »হুশীল চত্ত্র বোস ও কতিপয় উদ্যমশীল যুৰ্ক কর্তৃক 
ডেন্টস লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হয় পরে ইংরাজী ১৯৪ খানে ইহ! রা ট.-যলিক বংশের 
অন্যতম বংশধর বাবু কালীকুমারের মধ্যম ত্র তা “মহেল্কুমার মলির পৃষ্বতিতে ইং ১ 
সালের £০: 4:27 আইন অনুসারে গবর্েন্টে রেজেস্টারী হইয়া, পাবলিক লাইবেরী নাকী 
্াত হয, এবং “দুরে স্তি গৃহে" ্থাযীরপে স্থাপিত হয়। 
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এই বচন অনুসারে সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও উদ্বরে 
গ্রহ্য্নগরএর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই “চাক্বহ মণ্ডলই প্রহায়নগর 
বলিয়া খ্যাত ছিল অনুমিত হয়। রর 

বুনন যখন ইহাচক প্রছ্যয়নপর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে 
বিভিন্ন ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের “আচাশ্বতা” নামও দেখা যায়। 
“আচন্থিতা” দেবীবর ঘটকের ৩৬ যেলের এক মেল। জ্বমিদারি কাগজা দিতেও 
ইহার আচস্থিতা নাম গাওয়! যায়। এই প্রছ্যয়নগর পূর্বে বহু দেব মন্দির ও 
মঠাদি দ্বারা হুশোভিত ছিল জানা যায়। এখনও ছুই একটা প্রাচীন দেবতাহীন 
মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে ।* 


বহু পূর্বের সঠিক বিবরণ জানা লা যাইলেও দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে 
ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায তাহাতে দেখ। যায় যে এই স্থানটী তদানীন্তন 
কালের সযৃদ্ধ স্থানের অন্ততম শ্রাসম্পন্ন গ্রাম ছিল। মহারাজা! কৃষ্চনোর 
সময়েও ইহা মহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া পরিচিত ছিল। 
এখানে ও ইহার নিকটবর্তী পালপাড়া, মনসাপোতা, জশোড়া প্রভৃতি স্থান সকলে 
ঘছ টোলধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। “কুবাণব* প্রণেতা স্তায় ও তন্ত্রের 
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পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার কালে এ স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 
ছিলেন। পালপাড়ার তাহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ স্বশ্টান্ডে লর্ডবিশপ, হেবার 
সাহেব তাহার রোজ নামচাষ় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হুপ্রসিদ্ধ 
মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে অত্যন্ত ব্যাস্রের উপদ্রব ছিল 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন্‌ সাহেব ১৭৮৬ প্বস্টান্বেও এখানে 
ব্যাস্্রের উপদ্রবের বর্ণনা ককিয়াছেন। এখানকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যান্্রাদির ন্যান় 
বহু নবাকায় পণুও আশ্রয় লইয়া চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ 
ষ্টান্তে হানিফ নামে এক বিখ্যাত দহুয ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের 
বাজারে নৃশংস ভাবে খুন ও ডাকাতি কর! অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল ।% 

১৮৪৫ স্বষ্টান্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একটা ব্রাহ্ম সভা ও স্বল 
স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে এক জন নীলকর সাহেব কর্তৃক আর একী ইংরাজী 
স্কল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪* জন। এখানে তথন ২টী স্মৃতির 
টোল ছিল। তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণা্াটের পাল 
চৌধুরী বাবুদিগের জমিদারী ভুক্ত ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাহাদের গদী বাটাও 
ছিল। তখন চাকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অন্যন ছুইশত বৃহৎ 
আড়ত ছিল। গঙ্গাব্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় সর্ব্বদ| সমাচ্ছন্ন থাকিত ? 
এক্ষণে গঙ্গা চাকদহ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় ও ব্রেল পথের বিস্তার হওয়ায় 
বাজার, গঞ্জ সমস্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরশ্থ পুরাতন চাকদহের আত্স্ব 
লুপ্ত হইয়া রেলওয়ে স্রেসন চাপিয়া নৃতন চাকদহ গ্রাম গঠিত হইয়াছে। এই 
স্থান পুর্বে হিন্দুগণের অস্তিম তীর্থ করিবার জন্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। 
এখানকার শ্বশান মহা! শ্বুশান বলিয়। খ্যাত হইয়াছিল। ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি 
দুরবস্তা স্থান হইতেও শব লইয়া সর্বদা এখানে লোক আসিত। কালী প্রসাঘ 
পোদ্দার নামে যশোহরের এক জন সদাশয় ধনী নুবর্ণবর্ণিক যশোহর হইতে 
চাকদহ পধ্যস্ত, যশোহর বাসীর গন্গাম্মানের সুবিধার জন্ত এক প্রশস্ত বস নির্মাণ 


করিয়া দয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান খাকিয্না। তাহার স্মৃতি জাগরুক 
বাখিয়াছে। 


পা 


* ০21০৮৬ [6%1৩% ৬০1, চু ৪৮৩ 471, 
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পু্ধ্ প্রতি বৎসর বাকুমীর সময়ে এখানে গঙ্গান্নানার্থ বু জন সমাগম হইত্ত। 
এখানকার বাৎসরিক ব:রোয়ারি পুজ। পূর্বে খুবই জাক জমকে হইত। এখনও 
প্রতি বংসর মাথী পুর্ণিমান্র উহ! সমাহিত হইয়া থাকে । ১৮৮৬ সবষ্টানবের ১লা মে 
এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইৎ ১৯৯ সালে এখানে একটা 
এনদ্ান্দ স্ব.ল স্থাপিত হইয়াছে। উপাস্থত ছাত্র সংখ্যা প্রায় ছুই শত। 


চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিয়পিখিত বংশ ও ব্যক্তি্ণের নাম 
উল্লেখফোগ্য। 


চাকদহু কাজীপাড় র কাজী বংশ, চাকদহের দত্তবংশ, এই বংশীয় শ্রীনুত বাবু 
কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাক্দহের বত্তমান স্,লের প্রাণ স্বূপ। জশোড়ার 
গোস্বামী বংশ) মিত্রবংশ, এই বংশের বর্তমান বংশীয়দের মধ্যে শ্রনঅক্ষয়কুমার 
মিত্র ও আরবসস্ত কুমার মিত্র উল্লেখষে।গ্য ; মন্ভুমদার (গুহ) বংশ, ঘটক বংশ; 
গোড়পাড়ার মিত্র বংশ, বহু বংশ, সিংহ বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ; পালপড়ার 
বারেন্্রগণের মধ্যে সান্ন্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাটীয় ত্রাহ্ষণগণের মধ্যে 
চট্োপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ; মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় বংশ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 


এই সকল বংশাবলীর মধ্যে আব/র কাজীপাড়ার কাঁশগণই সবিশেষ প্রাটান 
বংশ। এই কাজীপড়ার প্রাচীন নাম পাজনৌর, এখনও এতদঞ্চল পরগণ। 
পাজনৌরের অধীন। পূর্ধে এই কাজীপাড়া কাজী মহল্যা, মুনসী মহল্যা” 
মুফতী মহল্যা প্রস্থৃতি বহু পল্লটতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন কাজাপাড়ার স্থান 
পরিবর্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহ। কাজীপাড়া নামে খ্যাত উহা! পুর্বে আচগ্িতা 
সহরের অন্তর্গত ছিল। কাভীদিগের বত্তমান আবাস ব.টা যে স্থানে উহাও এ 
স্থানে ছিল না। কথিত আছে এই কাজীগণের পুর্ব পুরুষগণ পাতুয়ার ধু 
কালে এ দেশে আগমন করেনগী এই বংশে বহু বিদ্বান ক্রিয়াবান দানশীল 
মহাত্ম। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত আবদস্‌ শুকুর মরছুম নামে একজন 
সিদ্ধ পুরুষ জগ্মলাভ করিয়াছিলেন। ইহার নিয়তম ৭ম পুরুষে মুন্সী এতে 
(হামদ্দীন মহম্মদ মরছুম ওরফে বেলাত মুনসী ভস্মলাভ করেন, তিনি মহা 
বিহ্বান ছিলেন, দিম্নী তখতের শেষ বাদসাহ সাহ আলমের সময় তিনি বাদসাহের 


নদীয়া-কাহিনী। ৩৪৯ 


প্রয়োজনে উহার প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত গমন করেন, এই কালে তিনি ল্ 
ক্লাইবের মীর মুনসী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 


কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের 
মধ্যে মুনসী ছলিমুল মরছুম এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে 
নবাব সিরাজদ্দৌল! তাহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইয়া সেকেঞ্জা নামক 
যন্ত্রে তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, কি্ত কাজীবংশীয় প্রাগুক্ত বেলাত মুনসী 
লড়' ক্লাইবের দ্বারা নবাবকে অনুরোধ করিয়া সে যাত্র! তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 


কাচড়াপাড়া। 


কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমান কীচড়াপাড়া নদীয়ার একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। 
বহু পুর্ববকালে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম। এখান হইতেই বৈদ্যদিগের নব 
হ্টীয় সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে । তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্রেরঞ্* অন্তর্গত 
ছিল এবং পরস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুনা বাগের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চন 
পল্লী ও কুমারহটের মধ্যে বিদ্যমান আছে সেটা মার্লক সাহেব নামক কোন 
এক ধনী কর্তৃক খাত হয়। এখনও কাঞ্চনপন্লী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও 


€ কুমীরহট বা হাবলী সহর ব! বর্তমান হাঁলিসহর পূর্বে নদীয়ার মধ্যে একটী পণ্ডিত প্রধান 
বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিক1 পাদ ঈশবরপুরীর জন্মতুমি বলিয়া 
দুর্'ভ জ্ঞানে, মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সময়েও এ স্থানে বিদ্যার চষ্চাঁ 
বিশিষ্টরূপ ছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্ন এই মহাতীর্ঘে বসিয়াই সিদ্ধিলাগ 
করিয়াছিলেন এখনও তাহার পঞ্মু্ডির আসন বিদ্যমান রহিয়াছে। গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণ 
চক্র প্রসাদের অমৃতাঁধিক কুমধুর কাবো ও গীতে পরিতুষ্ট হইয়া াহাকে কবিরগপ্রন উপাধী প্রদান 
করিয়াছিলেন। রাম প্রসাদের সময়ে এখানে আঙগু গোস্বামী নামে একজন মেধাবী কবি 
প্রসাদের যৌগ্য প্রতিহন্দী হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে এখানকার উল্লেখযোগ্য হ্যক্তিগণের মঞ্চে 
বঙ্গের ভূৃতপূর্বব ন্তানিটরী কমিশনর সার্জন কর্নেল কে,পি, শুপ্ত মহোদয়ের দাম বিশেষ 


উল্লেখ যোগ্য। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়, শিবমন্দির ইত্যাদি তাহাক্ষ কীর্তি ঘোষণা 
করিতেছে। 


৩৫০ নদীয়।-কাহিনী। 


কুমারহ্ট সমাজভুক। বর্তমান কাঞ্চনপন্ী গ্রাযটী গঙ্গাযমূনার সঙ্গম স্থানের 
চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্ব খ্যাত কাঞ্চনপন্নী কালের কুটাল গতিতে এখন 
গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে । বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমাল৷ গ্রচ্থে দেখা যায় যে 
কাঞ্চনপন্নী গ্রামটী সেন শিবানদ্দের পাঠ বলিয়া উক্ত আছে। রহাপ্রই 
'চৈতন্তদেব এই শিবানন্দের বাটান্তে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে 
শাস্তিপূর অদ্বৈত মদ্দিরে, পরে তথা হইতে নবন্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়া- 
ছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্ধ্যের নামে যে কৃষ্ণ রায় বিগ্রহের 
সেব প্রকাশ করেন, &ঁ বিগ্রহ প্রথমে নাথ আচাধ্যের দৌহিত্র আ্মহেশের 
নিজ বাটাতে থাকিতেন ) প্র বিগ্রহের পদ্মাসনে এই গ্লেকটা খোদিত আছে_ 
“স্বস্তি শ্কৃষ্দেবায়ঃ প্রাহুরাসীৎ স্বয়ং কলো। 
অনুগ্রন্থায় ছ্থিজঃ কিকিৎ রীয়ঃ প্রনাথ সঙ্ঞক: 8” 

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পূত্র 
যশোহরজীৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লীদরবারে যাইবার কালীন 
কাঞ্চনপল্লী হইয়া! গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপল্লী, জগদ্দল প্রতৃতি স্থান যশোহর 
বাজ সংসার তুক্ত ছিল। তিনি যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ 
মানসিক করেন “যদি এ যাত্রায় আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের 
একটী শমন্দির নির্বাণ করিয়া দিব।* সেবার তিনি দরবারে সফল মনোরথ 
হওয়া, প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন কর্রিতে আসেন এবং বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়া তাহার শ্রীমস্দির, ভোগমন্দির, দোলমণচ প্রভৃতি নিন্মাণ করিয়া দেন; 
এবং ঠাকুরের নিত্য সেব৷ নির্ববাহার্থ কৃষ্ণবাঁটী নামে একথানি নিষ্কর তালুক 
জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ দশশাল! বন্দোবন্তর সময় ইহার বার্ষিক ২৮%%* কর ধার্ধ্য করিয়া 
পিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তখন 
যশোহরজিতের নির্টিত ্রুমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হুয়। বর্তমান শ্রীমন্দির 
যাহা ভারতীয় শিল্প চাতুর্ধ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে তাহ! ১৭*৭ শক 
কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয় ছয়ের ব্যয়ে নির্মিত 
ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ হুম্দর গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর ভৃষ্টিগোচর হয় 
না। শিবানন্দ সেনের পুত্র 'চৈতগ্স্তরোদস় প্রতৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পুরী গোদামী 





£ বাগের মসজীদের ভগ্রাবশেষ | 
নদীয়া কাহিনী । ্ 
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_িনি মহাপ্রভুর পদ,দুষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শান্ত পাঠ ব্যতিরেকে 
অসাধারণ কৰি হইয়া কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হয়েন, সেই ভক্তিমন্ পুরুষটী এই 
কাঞ্চনপল্লীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বঙ্গবিখ্যাত শ্ুতিধর নিম.দ শিরো- 
মণি, যিনি ভাক়শান্ত্রে প্রথিতনাযা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ভুল্যানুতুল্য বলিয়] 
খ্যাত, ত্বাহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতথ্যতীত বঙ্গভাষাবিৎ বহু পণ্ডিত 
ব্যক্তি এই স্থানে জঙ্ম পরিগ্রহ করেন। শ্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচক্র গুপ্ত, 
অদ্ভুত রামায়ণ ও তুলমীদাসী রামায়ণের অনুবদক হরিমোহন সেন গুপ্ত, 
জ্ঞানান'ব গ্রন্থ প্রণেতা প্রেমর্টাদদ কবিরত্ব প্রভৃতি অনেক যশশ্বী পণ্ডিত এই 
স্থানে প্রাছুর্ভ,ত হইয়! নান/রূপ অমূল্য গ্রশ্থাবলী রচনা দ্বারা ইহার যশশ্র) সমূজ্ল 
করিয়া! গিয়াছেন। 

কীচড়াপাড়া বলিলে সাধারণে কীচড়াপাড়! রেলষ্ট্েসান যেস্থানে স্থাপিত দেই 
স্থানটাকে মনে করেন, কিন্ত কাচড়াপাড়। ষ্টেনানটি অধুনা নদীয়ার সীমা বহির্ভত। 
এই কচড়াপাড়। বিজ্পুরে ই, বি, রেলের গাড়ী প্রস্তুতের কলকারখানা স্থাপিত। 
১৮৯০ খ্বষ্টন্বের জানুয়ারীতে মাননীয় ডিউক অব. কনট, ও বু সম্মানপ্পদ প্রিন্স, 
অব. ওয়েলস্‌, প্রিন্স এলবার্ট তিক্টর মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে 
শুভাগমন করিয়াছিলেন। 





বাগের গ্রাম । 


পাঠানগণ ঘখন পশ্চিম ভারতে আসিয়। প্রথম রাজ্য সংস্থাপন করেন তখন, 
তাহার! নিয় বঙ্গকে, বাদ। ও হুম্দ্রবনের অস্থান্থকর জল বায়ুর নিমিত্ত “দোজাকু* 
বা নরক বলিয়৷ অভিহিত করিতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বাস 
করিলে মৃত্যু অনিবার্য) এই বিশ্বাসের বশবন্ত হইযা তাঁহারা কোনও আমীর 
বা বিশিষ্ট সন্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে, তাহার বংশগৌরৰ 
অক্ষুপ্র রাখিতে, দণ্ডিত ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ না করিয়া, মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে: এরই 
প্রদেশে নির্বাসিত করিতেন। মালেক কাসিম নামে গ্রব্ূপ এক আমীর হগন্নীর 
অব্যবহিত পশ্চিষে আসিয়াবাস করেন। এখনও তথায় ভাহার নামে একটী 
হট চলিয়া আসিতেছে। মালেক মীর আমেদ বেগ নামে উদ্ধপ আর এক 
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মন্ত্রাস্ত বাজি আসিয়া বংশব টায় অপর পারে হু বৃহৎ বাসস্থান দির্াণ করেন ও 
বিস্তার্ণ সৌধশ্রেনী বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গন্গা হইতে যমুনা পর্যন্ত 
একটা খাল কাটিব। দেন; উহাই বর্তমান কাল পধ্যস্ত বেগের খাল অপভ্রংশে 
বাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া! আমিতেছে। গঙ্গার উপরে হুগলীর বিপরীত 
তটেও মীর বেগের আর একটা গড় বোষ্টত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও 
মীর বেগের গড় নামে খ্যাত। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর 
পূর্বে মুরসিদাব'দ নিজামৎ ধংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর 
কোন দুক্কার্ষে/র শংস্তিস্বরূপে এখানে নির্বাসিত হয়েন, তাহারই বাগ ঝাণিচা 
হইতে এই স্থানটী মল্লিক-বাগ নামে ও খালটা বাগের খাল নামে খ্যাত হয়। 


এই গ্রামটা ধাহারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোভা সমৃদ্ধি পূর্ণ 
স্বান ছিল তাহা ইহ।র ধ্বংশ/বশিষ্ট বালাধানা, রংমহল পিলখানা, গোরস্থান প্রভৃতি 
দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হব। একটী স্থবৃহৎ অর্ধভপ্ন মসজীদ এখনও এই 
স্থানের পূর্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; এপ শুবৃহৎ মসজীদ নিকটবস্তা 
কোনও জেলায় নাই। ইহা বর্তমান কালে মুন্সী বারী আবছুল আলি ও মৃন্দী 
*মহম্মদ জুল ফকুর হায়দার সাহেব ছুয়ের তত্বাবধানে আছে। এই স্থানের 
বর্তমান অবস্থা বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যন্ত শোচনীয় হইলেও ৬০৭ 
বংসর পূর্বেও গ্রামটটী সমৃদ্ধশালী ছিল। তখন এখানে সপ্তাহে ২ দিন দেশী 
হত ও দোস্ত! তামাকের হাট হইত। প্রতি হাটে প্রায় ৭০০০৮০*০ হাজার 
লোক সমাগম হইত ; এই হাট এক্ষণে হরিৎঘাটা ( হুবর্ণপুরে ) উঠিয়া গিয়াছে। 
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বাগের খালটী এক্ষণে পৃর্ধ্বকার যমুনা নদীর ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র জাগরূক রাখিয়াছে। 
প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখ! যায়। ডি, ব্যারো ও 
্ন্যাভের ম্যপে ত্রিবেধী দ্বীপের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্লী, বাগের 
গ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভ্রিকোণাকার 
ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগেরখাল, পশ্চিমে গল্জা এখনও বহতা। উত্তরদিকে সুপ্রশস্ত 
যমুনা বহতা ছিল উহার চিহ্থু এখনও কীচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্ত 
ঘোষপাড়া গ্রামের উত্তর পার্থে এবং মদনপুর ্েসানের প্ল্যাটফরম হইতে ৫০৬০হাত 
দক্ষিণে আসিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। ইঠ্টারণ বেঙ্গল 
রেল লাইনের উচ্চ মৃত্তিকায় ইহার গ্রতিরোধ হইয়া মূল আোতবেগ ব্যহত হওয়ায় 
দিনে দিনে ইহা ক্ষীণ কায়৷ হইয়। মূল খাত ত্যাগ করিয়া ক্ষীণ রজত রেখার 
ন্যায় এক্ষনে কুলীয়া গ্রামের নিকট হইতে বাগের থালের সহিত যুক্ত হইয়! 
বাগের খাল দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । ডি, ব্যারো! ও ব্ল্যাভের ম্যাপে ত্রিবেনীতে 
গঙ্গা যমুনা ও স্বরস্বতী এই তিন নদীই একরপ প্রশস্ত দেখান হইয়াছে। ম্মার্ভ 
রঘুনন্দন গঙ্গা, যমুনা! ও স্বরত্বতী এই ত্রিধারাকেই মুক্ত ত্রিবেনী আখ্যা! 
প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ নির্দেশে ইহার উচ্চ মহিমা 
কীত্তন করিয়াছেন।* ১৮১০ খষ্টান্দে গবর্ণমেন্ট সার্ভেতে এই যমুনা! ও বাগের 
খাল, সুন্দর বনের উত্তর সীমা রূপে নির্ধি হইয়াছিল। ইহা! পুর্ব বাহিনী 
হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব কালের অধিবাসীগ্গণ, 
তআোতের বেগে গঙ্গাগর্ডে পতিত হইবে জ্ঞানে, এই যমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইয! 
দিত। এক্ষণে এই বাগের খাল নদীয় জেলার দক্ষিণ সীম। নির্দেশ করিতেছে । 





* “দক্ষিণ প্রয়াগ উন্দুক্তবেণী সপ্ত গ্র।মাথ্যা 
দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ! ॥” 
এই দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেরী দক্ষিপ দেশে সপ্ত গ্রামের নিকট ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাভ। 
প্য়াগে যমুনা ও সরশ্বতী আসিয়! জাহুবীর পৃত সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার দাম বুক্তবেণী, 
এই স্থান হইতে এই সম্মিলিত স্রোত জাতুবী খাতে প্রবাহিত হইয়া ত্রিবেণীতে মুক্ত অর্থৎ পুনর্ব্বার 
বহিরগমন পূর্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়। এই স্থানের নীম মুক্তবেণী হইয়্াছে। . 
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সখ সাগর। 


এই গ্রাম খাদির বর্তমান অস্টিত্ব না থাকিলেও, ইরাজ 'আমলেছ প্রথষে এই 
স্থানটী বিশেষ সমৃদ্ধিশানী ছিল। কালচকক্রের আবর্তনে বর্তমান সময়ে হৃখ সাগরের 
পুর্ব চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই । পুতঃতোয়া ভাগিরথীর বিষম তরঙ্গাঘাতে 
সুখসাগরের হুথস্থৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে । এখনও অশীতিপর বৃদ্ধগণ হুখসাগরের 
পূর্ব হু'খৈশ্ব্ষ্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তৎকালে তুখসাগর প্রকৃতই "হু 
নাগর" ছিল। রেনেলের মানচিত্রে ্থখ সাগর গল্গা হইতে কিছু দূরে প্রদর্শিত 
হইয়াছে, কিন্তু কালে গঙ্গা, ক্রমে সরিষু! আসিয়া, ইতরাজের মুররমীদাবাদ হইতে 
অপস্ছত রেভিনিউ বোর্ডের প্রাসাদোপম অট্টালিকাদি, যাহা দেড়লক্ষ মৃদ্রা বায়ে 
নিশ্্িত হইয়াছিল, এবং তঙ্গানীস্তন হুবিখ্যাত ধনী, নীল কুঠিযাল ব্যারেটো 
সাহেবের সৌধ শ্রেনী ও তাহার ১৭৮৯ খ্ৃষ্টান্বে, ৯১৯০ মুদ্রা ব্যয়ে নির্থিত 
রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণী বক্ষ হইতে হুখ আাগরের 
চিন্ু মাত্রও মুছিয়া লইয়াছে। 

১৭৭২ প্বষ্টাবে মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা দপ্তর এখানে উঠিয়া! আসিবার 
কিছু পরেই এই স্থানটী ইংরাজদিগের আমোদ আহুলাদের উপযোগী মনে হওয়ায়, 
ইংরাজগবর্ণমেপ্টের পল্লী আবাস এখানেই নির্মিত হয়, পরে উহ! উঠিয়া বারাক- 
পুরে যায়। পরিষদ মারকুইস কর্ণওয়ালীশ সাহেব গ্রীম্মকালে প্রায়শ: এখানেই 
আগমন করিতেন। ফরাসী চন্দনদগর, হুগলী, চু"চড়া প্রভৃতি হইতে সাহ্বরাও 
এখানে সর্বদা আমোদ করিবার জন্ত আগমন করিতেন। 

হুখ সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিয়াল ব্যারেটো৷ সাহেব । তিনি এখানে বহু 
বস্ম নির্বাণ ও তাহার উভয় পারে নিশ্থ বৃক্ষ শ্রেনী রোপণ করিগ্নাছিলেন। এগুনির 
ছুই চারিটা অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৯২ খষটান্ে তিনি 
এখানে একটী মদের তা স্থাপন৷ করেন। এই কালে লোকে এই স্থানকে 
«ছোট কলিকাতা” বলিত। ব্যারেটে। এই স্থানে মদ ও নীলের কুঁচী চালাইযা 
এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, “দুখ সাগরের গঙ্গা আমি টাকা য়া 
ভরাট করিতে পারি।” সাধারণ লোকে, তাহার এই অসম্ভব ধনাগন দেখিয 
স্তাহাকে দৈবশক্রিসম্পক্গ ও থে কোন ধাতুকে টাকায় পর্ধিপত করিতে প্তিশনী 
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মনে করিত। ইহার ুঠী বেশ হরক্ষিত ছিল ও কুঠীর গল্গার দিকের অংশে" 
কামান সাজান থ/ফ্িত। লর্ড ক্লাইব বখন মুখ সাগরের তলা দিয়া পলাসী, 
তভিমুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্ঘ 
কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শত্রুর শিবির মনে করিয়৷ ধ্বংশ করিতে 
অনুমতি দেন। 

পুর্বকালে হুথ সাগরের নিকটবর্তী বিস্থপুর, শ্রীনগর, ভাগড়া, ও অদ্রস্থিত 
জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ডাকাতের উপদ্রব ছিল । একবার জাগুলীতে ই্ইত্ডিয়? 
কোম্পানীর খাজনা দ্য কর্তৃক অপচ্থিত হয়। সেই সময় হইতে ইহার নাম 
হয় হুণ্তীমারা জাগুলি। পুর্বে যখন রেল পথের বিস্তার হয় নাই এবং স্থলপঞ্চে 
£সন্তা্দি যাতায়াত করিত, তখন মুরসিদাবাদ হইতে কঙিকাভায় যাইজ্জে এই 
জাগুলিতেই সৈনিকদেক্স পথশ্রাস্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। হুখসাগরেক 
জমিদারী স্বত্ব রাজা কৃষ্ণচজ্রের ছিল। তিনি এখানে একটী বাজার স্ছাপন্থা 
করেন এবং এক মন্দির নিম্দবাণ পৃর্বক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর মুর্তি স্থাপনা 
করেন। কেহ কেহ দেবীকে সিগ্ধেশ্বরীও' বলিয়া থাকেন। কালের ক্রীড়ার 
এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, হৃতরাৎ দেবী, কৃষণচন্দ্রের বৎশাবলী কতক শ্থানা স্তরিজ, 
হইয়। হরধামে চিগ্মমী দেবীর মন্দিরাত্যত্তরে রক্ষিত হইয়াছেন । & 

হুখসাগরের অবনতির ২টী কারণ নির্দেশ করা যাঁয়। ১ম কারণ, গঙ্গার 
ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহেবদিগের কুঠী ও ইমারতাদি জলমগ্জ হওয়া। ২য়, রাশা- 
ঘাটের উদদয়মান পাল-চৌধুরীগণ কর্তৃক জোর ম্বত্বে হুখসাগরের বাজার ভাজিয়৷ 
চাকদহের বাজার পত্তন। সুখ সাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে: 
বহুদিন ধরিয়া একটী উচ্চ শ্রেণীর দেওয়ানী, আদালত ছিল । 

বিশপ হেবার তাহার পত্রিকায় ১৮৪২ শ্বষ্টাব্বে এই স্থান সম্বন্ধে নিয়লিথি 
রূপ লিখিয়া গ্রিয়াছেন। “আমি হুখসাগরের নিকট একটী শুসভ্য নগরীর 
চিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটা ফাঁসী কাষ্টে ২টী কঙ্কালসার' মৃতদেহ শৃঙ্খলিত 
অবস্থায় ল্বস্তান দেখিয়াছিলাম। তাহারা নিকটবর্তাঁ স্থানে ডাকাতি ও খুন করা 
অপরাধে ২ বৎসর পুর্বে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই স্থানটীর নাষ 
ডাকাতি নাম! কারণে কলস্কিত।* ফ্টার নামে এক সাহেব ১৭৮২ স্বষ্টান্দে এই 
স্থান সন্ধে এইকপ লিখিয়াছেন, “হখ সাগরের ক্রাষ্ট ও ল্যাকনকস সাহেবের 
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কুঠীও চাষ আবাদাদি, বিশিষ্ট মুল্যবান ও উন্নতিপীল। ইহাদের এই স্থানে স্থাপিত 
সাদা হুম মসলীনের কুচীতে কোম্পানী বার্ধিক ২ লক্ষ টাকা দাদন করিয়া থাকেন, 
তাহারা এখানে রেশমের গুটীর চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে প্রসার 
ও উন্ততি দেখিয়া স্থাপয়িতাদের চেষ্ট! ও পরিশ্রমের বিলক্ষণ পুরক্কারের আশা কর 
যায়।” ১৮৪৫ খ্বষ্টান্ে এখানে গতর্মেন্ট কর্তৃক একটা পাঠশালা স্থাপিত হয়। 
একজন জমিদার পৃর্ষে ব্যারেটে। সাহেবের নিশ্মিত একখানি “চৌরীঘর” পাঠশালার 
জন্ত দান করিয়াছিলেন । ১৮৪৪ ধ্ষ্টাব্ে এক মুনসেফ কতক এখানে একটা 
কেরাম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খ্ষ্টান্ষে এই বিদ্যালয়ে বার্ধিক পরীক্ষায় 
১৫০ জন সন্ত্রস্ত বংশোত্ভব ভদ্র সন্তান পরীক্ষা প্রদ্দান করেন।” 

বর্তমান কালে হখসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বি'যমান নাই। গঙ্গা 
বক্ষ হইতে লোকে অন্কুলি নির্দেশে গার ভাঙন ও ছুই চিট প্রাচীন বৃষ্ষ লক্ষ্য 
করিয়৷ দেখাইয়া থাকে--“& খানে হখসাগর ছিল*। 





চুয়াভাঙ্গ]। 


চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্য। ২৫৪৫৮৯। 
ইহা বর্ত,লাকারে উত্তঃ দক্ষিণ লম্বা। পূর্ব্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয়া উত্তর 
দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুনৃসীগঞ্জ, নীলমাণগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, 
জয়রামপুর ও দর্শন! ক্রেসন এই মহকুমার সীমার মধ্যে পড়ে। মেহেরপুর ও 
ধিনাইদহ যেশোহর) মহকুমায় যাইতে হইলে চুয়াডাঙ্গ। ছ্েসনে নামিতে হয়। 
মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পূর্বে) 
হুইট পাকা রাস্তা স্বারা যিলিত। মাধাতাঙ্গ বা হাউলিয়া নদী উত্তর হইতে দর্দিণ 
দিকে চুয়াডাজার মধ্য দিয় আকিয়। বাকিয়৷ গিয়াছে । কুবলপুর নামক স্থানে 
মেহেরপুর হইতে 'ভৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে । চুয়াডাঙ্গার 
নিকটবস্ত হাজরাহা'টা নামক গ্রামে নবগঞ্জ। নামক আর একটী নদী হাউগিয়ার 
সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্তু এই নদীর প্রথম ৩৪ মাইল এখন: শুভধ। এই 
নদী ঝিনাইদহ অভিমুখে চলিয়াছে। পূর্ব্ধ বঙ্গ রেল রাস্তার অস্ত ইহার মুখ 
বন্ধ হইয। গিয়াছে। এই কয়টা বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে করেকটা, মরা নদী 
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আছে; কিন্ত মেণতে প্রায়ই জল থাকে না স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট 
ধড় বিল আছে তাহার মধ্যে রানা, দলকা প্রধান। 
চূ্াডাঙ্গার চারিটী থানা,__চুয়াডাঙ্গ! আলমভাঙ্গা, দামুরহুদ! ও জীবননগর । 
এই চারি থানার গ্রামগুলি ৫৩টী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত । কুড়ুলগাছী 
কাপাসডাা, দামুরহুদা, জয়রামপুর, দৌলতগঞ্জ (জীবননগর ), ভুমুরদিয়] 
আলোকদিরা, কুমরী, বেলগাছী, নাটুদছ এই কয়টী গ্রাম খুব বড়। আলম- 
ভাঙ্গা, বেহাল। (মুনলীগঞ্জ ), হাটবো য়ালিয়া, দামুরহুদা, রামনগর (দর্শনা ) এই 
কয়টা প্রধান বাণিজ্য স্থান। রামনগরে একটা সব রেজষ্টরি আফিনও আছে। 
এই মহকুমা হইতে পাট, ছো[ল1, তিপি, লঙ্কা, মুগ. কলাই, অড়হর, গম প্রধঃ- 
নতঃ রপ্তানি হয়। আমদানী ভ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান। পূর্বে 
অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তত হই! রপ্তানি হইত। কিন্তুছুই 
তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনীর মুল্য কম হওয়ায় সেই সকল চিনির কার- 
খানা লোকমান পড়িয়া প্রায়ই উঠি গিয়াছে । কুমারি, বেলগাছী, মমিনপুর 
গ্রতৃতি গ্রামের জোলা ও তাতিগ্রণ কাপড় প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্ত 
তাহার পরিমাণ খুব কম। 
চুড়াডাঙ্গ! মহকুমা ১৮৬৩ খুষ্টাবে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে দৌলতগঞ্জ 
(জীবননগর ) একটা মুনসেফী চৌকী ছিল, আর্‌ দামুবন্ৃদায় ২৩ বৎসর পূর্বে 
একজন জয়েপ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটী কলেক্টরের কাছারি স্থাপিত 
হইয়াছিল। নীলকরদ্দিগের ও প্রজাদিগের মোকর্দমার বিচারের জন্ত দামু 
রহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত হুইয়াছিল। ১৮৬২ খষ্টাবে পূর্ববঙ্ধ রেল 
পথ খুলিলে পেই মুনসেফী কাছারি ও দামুরছদার কাছারি উঠিয়। আসিয়া! 
বর্তমান চুড়াডাঙ্কা মহকুম! স্থাপিত হয়। পরে ১৮৯২ ধুষ্টা্দে সার চান 
ইলিয়ট লাট দাহেবের আমলে চুরাডাঙ্গা৷ মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেচছেরপুরের 
সামিল হয়; চুরাভাঙ্গাতে তখন মাত্র একটী মুনসেফের কাছারি থাকে। 
ইহাতে সর্বসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হওয়ার, গবর্ণমেপ্টের নিকট 
পুনঃ পুন$ আবেদন করা হয়। পরে ১৮৯৭ খুষ্টাবঝে আবার চুয়াাঙ্গা মহকুমা 
স্থাপিত হুইয়াছে। মহকুমা উঠিয়! যাইবার সময় কালুপেলে থান৷ উঠিরা 


৩৫৮ নদীয়া-কাহিনী | 


গিয়াছিল, আর জীবননগর থাল! সদরের এলাকা ভুক্ত হইয়াছিল। মহকুমা 
পুনঃ স্থাপিত হইলে, জীবননগর আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্ত 
কালুপেলে আর আদিল না। 

এই মহকুমার মধ্ধে কোন প্রাচীন কীন্তি নাই । চূয়াডাজ| হইতে ২ মাইল 
পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটা পুবাতন দীবি আছে, ও পাকা কোঠা 
ভগ্াবশেষ আছে। শুনা যায় নবাবী আমলে উজিরপুর একটা কাছারি ছিল। 

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্তান নাটোরের জমিদার প্রাতঃন্থরণীয়া 
৬রামীভবানীর এলাকাভুজ্জ ছিল। এখন মাত্র ৯৮ খানা গ্রাম সেই ষ্রেটের 
মধো আছে। পরে নীলকর সােবগণ অনেক দিন পধান্ত এই মহকুমার মধ্যে 
আধিপত্য করিঘ্নাছিলেন তাহার। এই ষহতুষাকে ছটা কুঠির এলাক্কায় বিভক্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন যথ।_নিশ্িীপুব, কাচিকাটা, লোঙনাগপুর, সিনুরিয়া, 
খাড়াগোদা, পোড়াদত | ইহার মধো নিশ্িন্দীপুব ও কাচিকাটা লোকনাথপুর 
এ ?5ন্দরিরা কুটির সাতেবগণ খুব প্রধল পরাক্রান্ত ছিলেন । দাঙ্গাহাঙ্গামাকালে 
জয়রামপুর 9 আলোকদিয়া দু্টটী প্রপ্ান কেন্দ্র ছিল। ১৮৬৭ অবের পর 
তষ্টতে নীলের চাপ ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। আট বৎসয় পূর্ব পর্যান্তও 
এই মহকুমার হল্প পরিমাণে নীলের চাব হইঠেছিল। পরে জন্ধাণির কাত্রম 
নীল আবিষ্কত হওএায় নীলের চাঁষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে । বর্তমান 
সময়ে মাত্র নিশ্চিন্দীপুর কন্সার্পের মিঃ বার্কার ৪ মিঃ হাখিলটন্‌ সাহেবদিগের 
জমিদারী আছে। কানাই নগরে তাহাদের সবে একটী ছুঠি আছে। দিনদুরিয়া 
কন্সার্ধের মালিক মি: সেরিফ, সাহবৰ কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই 
কুঠি এখন ঝিনাইদহের অস্তর্গত পোড়াদহ কুঠির অন্তর্গত হইয়া মিঃ ম্যাকৃভোলেন 
সাহেবের অধীনে জাছে। এই সকল সহেবগণ এখন কেবল জমিদারী 
কনিতেছেন; নীলের সহিত ই'ছাদের কোন সম্বপ্ধ নাই । 

বর্তমান সময়ে নিশ্চিন্দীপুর কন্সার্ণের জমগিদারীই সর্বাপেক্ষা বড় )্ভাহাদের 
আও বার্ষক প্রা ১১ লক্ষ টাকা । উহার পরে হীতুভ বাবু নফার চদ্র গাল 
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চৌবুক্টী। এই মহকুমায় তাহায় জমিদারীর আয় প্রায় চল্লিশ হাজার টাক! 
তাহার পরে আমেল! সঘরপুরের মাহ বাবুদের জমিদারী ; তাহার আয় এই 
মহকুমায় পনর হাজার টাকা। এতত্তিন্ন আরও অনেক ছোট ছোট জমিদার ও 
তালুকদার আছেন। 

এই মহকুমার শতকরা! প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃধিজীবি; ১২ জন মজুর; 
৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্মচারী; € জন শিী। কৃষিজীবি প্রজার মধ্যে প্রায় 
শতকর! ৮* জন মুসলমান । 

কৃষক্দিগের অবস্থা প্রায়ই শোচনীয় । জমির উর্ধবরতা শক্তি বড় কম। 
পূর্ববন্ধের স্ায় এ জেলায় বস্তার জল দ্বারা মাঠে পলিমাটী পড়ে না; আবার 
পশ্চিম বঙ্গের স্তায় জমিতে সার দেওয়ার রীতিও নাই। পূর্ষ্বে জমির উর্ব্বরতা- 
শির বৃদ্ধির জন্ত একই জমি বছরে বছরে চাষ করা হইত না, ফেলিয়া! রাখা 
হইত। এখন লোকসংখ্য। বেশী, জমির পরিমাণ কম; সেই জন্ত জমি প্রাক্মই 
ফোঁলিয়া রাখা হয় ন। এই দব কারণে জমির উর্বরতা শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। 
পরীক্ষ। করিয়া দেখ। গিয়াছে ১ বিঘা! মধ্যম রকমের জমিতে ৩৪০ মণ আউস 
ধান, ২।* মণ ছোলা, ১* তিসি, ৩ মণ পাট জন্মে। এই মহকুমার অধিকাংশ 
জমিতে বৎসরে ছুইটী ফসল জন্মে__আউস ধান বা পাট, পরে সারসা, বা টর, 
বা কলাই; বা মুগ বা! ছোল! ব1 তিসি,বা গম বা যব। আবাদী জমির প্রায় 
দশ আনিতে আউশ ধান হয়, প্রায় অস্থেকে ববি ফশল হয়, প্রায়» অংশে আমন 
ধান হয়, প্রায় $ অংশে পাট হয়। পাটের আবাদ ক্রমেই বাড়িতেছে। আলমডা্গ! 
থানার মধ্যে ইক্ষর চাষও ক্রমে বাড়িতেছে। রেলের রাস্তার পর্ব দিকে খেজুর 
গাছের আবাদ খুব বেশী। | 

জমির উর্ববরত| শক্তি কম বলিয়া জমির মুল্য খুব কম। এক বিঘা বায়তি 
জমির মুল্য ৫৭ টাক্কার বেশী নহে ; কিন্ত পুর্ব বঙ্গে ইহার মূল্য ২৫।৩০ টাকা! 
হইবে। জমির খাঞ্জান! বিশ্ব প্রতি ॥* আনা হইতে ১।* পধ্যস্ত দেখা যায়। 
ওঠবন্দী।জমির পরিমাণই বেশী; রায়তী জমাইদ্রমি অপেক্ষাকৃত কম। 

কৃষকদ্ধিগের মধ্যে প্রায় রশ জানি লোক মহাজনগণের নিকট ধান্ত ও টাকার 
খণে আবদ্ধ । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মহাজলদিগ্গের অনেক গোল 
দেখিতে পাওয়! যার । একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে খবে আবন্ধ হয়, 
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তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে হূর্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও 
টাকা কর্ড দিয়! প্রজাদের যথে উপকার করিয়। থাকে। ঞ্ণীকে “আসামী 
বলে। প্রত্যেক মহাজনই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিন্বা টাক৷ কর্ড্ভ দিয়া 
তাহার আসামীর জীবন রক্ষা করিতে বাধ্য। ছুখের বিষয় পাটের চাষ দ্বারা 
কৃষকগণ ক্রমশঃ মহাজজনদিগের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে ।* 

ধান্য চাউল প্রতৃতি দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের খোরাকী 
খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্তমান সময়ে কৃষক শ্রেণীর একটী লোকের গড়ে 
মাসিক ৪/ র কম খোরাকী নির্বাহ হয় না। তাহার হিসাব দেওয়৷ 
যাইতেছে__ 





খোরাকী খরচ। মাসিক। 
চাউল মাসে ২৫সের, ৫ মণ দরে ... ১০৩০৮ 1 
ডাইল তরকারী মাছ গড়ে রোজ রন 
€৫ হিসাবে 8 ১০85 
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা ৪৪ ০০85 
লবণ **. ্ঃ নি ০০৫ 
তেল 3 দ্র (০০ 
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনে না) 
৪//5 
এক বৎসরে *** হি এ ৫৪৭5 
বন্ত্র। ূ 
ধুতি ১ বৎসরে ৪ খানা রঃ ৩ এ 
পামছা ২ খানা ** 4০ 
শীতের চাদর ১1 *** 84 ৬ 
জালানি তেল, ঘরমেরামত ও অস্ঠান্ত খরচ ০০, র্‌ 
৪1০ 


হিরা নর রর রত 
_* জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এখানে যাহ! লিখিত হুইল তাহা 
নধীয়ার সকল মহকুম! সন্বন্ধেই প্রবুজা। 
+ চাউলের মুল্য কম বেশী হইলে সেই জনুপাঁতে খর়চেরও কিছু হাস বৃদ্ধি হয়। 
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গড়ে একটী পরিবারের লোক সংখ ৫টী; সুতরাং একটা কৃষক পরিবারের 
বার্ষিক ব্যয় ৩২০২ টাকা অর্থাৎ মোটের উপর ৩০০২ টাকার কম নহে। 

এইরূপ এক জন কৃষকের ছুই খান৷ লাগল; -্ গকু ও ৩২ বিঘা জমি 
থাকা দরকার । তাহাতে কি আয় দেখা যাউক। 

৩২ বিঘা জমির মধ্যে ধরা যাক ২৪ বিঘ্বায় ধান ও রবিধন্দ জশ্মে আর ৮ বিধায় 
পাট চাষ করা৷ হয়। 





২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৭৮ মণ ধান জন্মে, মূল্য ১ ২০০২ 
৮ বিঘা জমিতে গঁড়ে ২৪ মণ পাট, তাহার মুল্য ২০০৭২ 
রবিখন্দের যুল্য -... 2০০ তত *ত৯০৩৭ 
মোট উৎপন্ন ফসলের মূল্য. *** রঃ ১০৫০৯৭ 


বাদ আবাদের খরচ। 
বিঘা প্রতি ৭২ টক্ষি। হিসাবে চাষের 
ব্যয় ও খাজনা ০ 
৭৮৭ ৯৮ ৩২ বিধা-২৪৮২ 
অর্থাৎ মোটামুটা ঝদ ঠ রঃ তত ই৫০২ ০ 





সুতরাং কৃষকের লাভ রঃ ০০ ২৫৯৭ 
যদ্দি কেহ নিজে ক্ষেতের কাজ না৷ করিয়া মজ্তুর টি করিয়া চাষ আবাদ 
করে, তাহার এইরূপই লাভ দীড়াইবে; কিন্ত কষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ 
করে ও গীতা দ্বারা পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্ত আবাদের বিঘ। প্রতি ৭২ 
টাকা না পড়িয়া ৩।০ পড়িবে। এই জন্তই তাহারা কোন ক্রমে বাচিয্বা থাকে। 
কিন্ত ৩২ বিঘ| জমি চাষ করে, এরূপ কৃষকের সংখ্যা বেশী নহে; আবার 
জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না। খোর|কী খরচ বাদে বিবাহ শ্রান্ধ 
প্রভৃতি কাজের জগ্ত ও গরু কিনিবার জন্ত এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। 
এই অব কাব্রণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট ধণ গ্রহণ করিতে হয়। পাটের 
চাষ বৃদ্ধি হইলে ও পাটের দাম ক্রমে ঝাড়িলে কৃষকগণের সুবিধা হওয়ার সত্তব। 
কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে অন্তের মজুরি করে। ইহ! একটী শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নাই। মজুরি খাটা সম্বক্ধে অনেক চাষীরই অন্তায় কুসংস্কার 
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আছে; তাহাদের ধারণ। মঞ্জুরি খাটিলে তাহাদের মান যায়। কেহ কেহ দেখে 
মন্ুরি খাটিতে লঙ্জ। বোধ করে, কিু বিদেশে গা মজুরী খাট! অপমানের কাজ 
মনে করে না। এইকূপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পুর্ব জেলায় ধান কাটিতে ও 
মাটা কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়া আনে। এই কুমংস্কার 
দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়া সম্ভব। 

মজুরদিগের আয় পূর্ববাপেক্ষা কিছু বাড়িগ্াছে। ধাস্তের কর বৃদ্ধি হওয়াই 
ইহার একমাত্র কারণ। কিজ যে পরিমাণে খাদ্য জিনিষের মূল্য বাড়িয়াছে, 
মজুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই। সাধারণ মজুরের পুর্বে দৈনিক আতর 
ছিল ৬০ হইতে ০১০) এখন হইয়াছে ।০ হইতে :১০; তবে ধান ও পাট কটার 
সময়ে মজুরগণ খুব বেশী উপার্জ্বন করে। ধান কাটার মজুরি দৈনিক 1/* ও 
হই বেলার খোরাকী। পাটকাটার মজুরির কোন নির্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ 
চুক্তি করিয। প্রায় কাজ করা হষ়। ইহাতে কোন কোন মজুর দৈনিক 
২২ টাকা হইতে ৩২ টাকাও রোজগ।র করিতে পারে। এই জন্ত অনেক মজুরের 
অবস্থা চাষী অপেক্ষ। ভাল। 

জিনিষ হুমু'ল্য হওয়াতে সন্বাপেক্ষ। মধ)বৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট 
হইয়াছে। যে গরিব তলোকের পরিবারে পঁচটী লোক ও মাসিক আয় ২৫, 
টাক কিন্সা ৩০২ ট/ক। তাহার বর্তম/ন সময়ে ৬২ টাক1 দরে চাউল কিনিয়। মদার 
যাত্র। নির্বাহ কর] বড়ই কঠিন। এই জন্ত মধ্যবৃত্তি তদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থার 
থাকতে গ্বেলে তাহার মাসে গড়ে ৮২ টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ কৃষক 
অপেক্ষা তাহার মাছ, ভাইল, ছুধ, জ্রালানি কাঠ, কাপড়, ঘরমেরামত, ধোপা, 
ন.পিত, ছেলেদের লেখাপড়া শিখান ইত্যানি অনেক বেশী খরচ পড়ে। একটা 
পরিবারের পাঁচটা লোক থাকিলে ৫৮৮৪০ টাকার কম মাসে নির্বাহ হওয়া 
কঠিন। অর্থাৎ বৎসরে খরচ ৪৮০২ ট[কার আবশ্টাক। তবে একান্বর্তি 
পহিঝার বলিয়। অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যেই চলিয়া যায়। বিবাহ 
শ্রস্কাদি উপস্থিত হইলে খণ করিতে হয়। 

সৌভাগ্োর বিষয় এ মহকুমায় তেযন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সর্বাগে্গ 
বড় ছূর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬৫--৮৬ সালে । শুনা যায় তখন কোন গৃহস্থ ঘরের 
ঝাহিরে বিগ ভাত থাইতে পারিত না; পেটের জালায় অন্য লোকে আমিয়৷ অথ 
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কাড়ি খাইত। সে বৎসর উড়িষ্যা়ও খুব ভয়ানক ছুর্ডিক্ষ হইয়ছিল; হ্থতরাং 
তাহা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ । তাহার পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও ১৯০৬ সালে অল্পপ়িনাণে 
ুর্ভিক্ঞ হইয়াছিল। অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণেই লোকের কষ্ট নিবারণ 
হইয়াছিল । 

১২৭৮ সনে ইৎ ১৮৭১-৭২ নে খুব ভয়ানক বন্যা হইরাছিল। তাহাতে 
রেলের রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার পরে আর তেমন বড় বন্যা হয় নাই। 
তবে ১৮৭৯১ ১৮৮৯১ ১৮৯২,১৮৯৭ সনে ও নদীর জল বৃদ্ধি হইর! দেশ প্লাবিত 
হইযাছিল। 


মেহেরপুর | 


নদীয়ার অন্তান্ত প্রচীন স্থানগুলির মধো মেহেরপুর অন্ততম প্রাচীন গ্রাম । 
কেহ কেহ ম্হারাজ। বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পন| করেন; কিন্তু এ 
সম্বন্ধে কোনরূপ শ্রতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই স্থানটাকে 
মিহির-থানার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিছিরের নাম হইতে সিহির 
পুর, অপত্রৎশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কল্পন। করেন। 


গ্রামধানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লম্বা । গ্রামের পশ্চিম দিকে 'ভৈরব 
নদ প্রবাহিত। পুর্ধ্র এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরব নদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা 
অত্যত্ত শোচনীয়। গ্রামখানি মুখোপাধ্যাত্র পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি 
পল্লীতে বিভক্ত । অধুনা এখানে আনন্ব/জার, কালীবাজার, বড়বাজার ও 
বৌ বাজার নামে চারিটী বাজার বিদ্যমান। 

বহু পুর্বে মেহেরপুরে গোয়়ালাচৌধুরী উপাধী-ভুষিত সন্্রান্ত বংশীর ব্যক্তিগণ 
বাস করিতেন; ইহাদের প্রধান ছিলেন রাজা রাঘবেন্্র। এই রাধবেজ্্র বরা 
সাক্ষরিত,সনন্দ, কোবালা, দানপত্র প্রভৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে। 
কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গামা কালে মহারাষ্, গণের অক্টতম নেতা রঘুজী ভেসলার 
সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন। চৌধুরীদিগের দিধ- 
নের পর বহুদিন তাহাদের অধিকৃত মেহের পুরের অন্তর্গত প্রাসাদদোপম অট্টালগি- 
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কাদি ক্রোশৈকদৃরস্থ নুবিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীর্বিক৷ ইত্যাদি বনাকীর্ণ হইয়। পড়ি 
ছিল। এবং প্রয়োজন হইলেও কেহ কখন ইহার ইস্ট গদি ব্যবহার করিত না। 
সাধারণের মনে ইহাই দু সংস্কার ছিল যে, চৌদুরী বংশের ইষ্টকাদি লইলে 
কাহারও শুভ হয় ন') কিন্তু ১৮৬৯ ৰষ্টান্দে এখানে মিউনিসিপালটী স্থাপিত 
হইলে এই আবামভূমির মধ্যেই মিউনিসিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎমালা, 
পোষ্টাফিষ, জমিদ্বারী কাছারি এবং ছই এক ঘর গৃহস্থেরও বাটা নির্মিত হইয়াছে 
দীর্থিকাটী মিউনিসিপালিটী কর্তৃক পুনঃসংস্কত হইয়! পানা জলের নিশিন্ত বাবহৃত 
হইতেছে। বর্তমান কালে এই আবাম ঝটার অনতিদৃরে একটা হুগ্রঠিত প্রাচীন 
শিবমন্দির এবং গোল্লা চৌধুরীদিগের একটী কাণীমান্দর আভিও বিদ্যমান 
আছে। 

প্রাতঃস্মরণীয়। রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকাদিণী হয়েন, 
তধন মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বর হগেন। সেই কালে তাঁহার দত্ত ত্রহ্দোত্তর, 
পীরোত্বর, দেবোত্তর প্রস্তুতি বহু মন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকি তাহার 
কীর্তি ঘোষণা করিতেছে । 

রাণা ভবানার হপ্ত হইতে মেহেরপুর কাশিম বাজারাধিপতি হরিনাথ কুমারের 
হস্তে আসে। পরে হরিনাথের পুত্র রাজা কষ্চনাথ এই ডিছি মেহেরপুর 
8005 1711] নামে এক দোর্দগু প্রতাপ নিলকৃঠিঘলকে পন্তনী দেন। 0809 
ঢ11]| থাকবিলি করিয়। লইয়া প্রজ্জা পীড়ন করিতে উদ্যত হইলে, তাহার সহিত 
অত্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের বিষাদ বাধিয়া উঠে। 

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর 
বাম করেন। গজেন্্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। ইহার ঘনশ্তাম, গোলক, আনন্ন, গোবিন্দ, অনুগ, 
ও বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাহারা সকলেই কৃতবিদা 
ও কার্ধযক্ষম ছিলেন। গজেন্ত্র বাবু পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্রগণ 
শরকযোগে বিষয় কার্যের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই জময়ে নদাঢার 
নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ১২০টা নীল কুঠী 
স্থাপনা করেন। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্ঠামের মৃত্ার পর ই'ছাদের বিষয়ের আয় হা 
ভাগে বিভক্ত হইয়া যাক্ক। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুর খুব 


মুখোপাধ্যায় বংশ । 
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লাল, রামচন্রর ও নবরৃষ্ণ নীলকুঠী চালাইয়া ত্ব স্ব বিষয়/আরও বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন । মথুরানাথ সাতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গপের যোল 
আনা রকম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করি৷ এতদঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া" 
ছিলেন। হী'ার বাবুয়ানা সম্বদ্ধে বহু কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। শুলা যাক 
একবার ই'হার জনৈক ভৃত্য কলিকাতার বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু বাবুর 
ভৃত্যের সহিত বাদাঝাদি করিয়া ১০* শত টাকা দিয়া একটা রোহিত মতন ক্রয় 
করিয়া আনিয়াছিল। এই স্থত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত পরে তাহার সবিশেষ 
সম্ভব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষসর্দিনীয পুজ। 
করিতেন । একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনাম খ্যাত কবি হরু ঠাকুর গাহি 
ছিলেন £- 

“সত্য যুগে হুরত রাজা, করেছিল দেবী পুজা 

কতাষুগে রাম । 

কলিষুগে মথুর নাথে, সদয় হল ভবাণী, 

এমনি পুজার ঘটা মেহেরপুরে মহিষমার্দিনী 1” 
১২৪৮ সালে জেমূন হিল মেহেরপুর পত্তনী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাহার 
বিঝাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকটা মালের জমি নিজ দখলে 
আনিবার জন্ত এক রাত্রির মধ্যে প্রান্ণ ৪০ চল্লিশ বিঘা জমি রেল দিয়া ঘিরিয়া 
লইয়৷ তাহার পশ্চিম পার্থ একটা পুক্করিণী খনন ও কামর! ঘর প্রম্তত করিয়া 
নানাবিধ বৃক্ষ/দি রোপণ ও বাণিচা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি সে রেল ঝাগানটা 
মথ্র বাবুর রেল বাগন নামে প্রসিদ্ধ। মথ্র বাবুর ১কনিষ্ট এভ্রাত। নবকৃ্ণ বাবু, 
গ্রা্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমানও বলশালী 
লোকের সহাত্নতায় বহু হু শিক্ষিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈম্ভ লইয়া! 
দ্বাদশ বর্ষ পধ্যস্ত জেমস. হিলকে মেহেরপুর বেদখলে রাধিয়াছিলেন। এই 
সময়ে ঘনন্তাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মকর্দাম। লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশের 
মধ্যে গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই কালে মথুর বাবুর মৃত্যু হওয়ায় নবন্কৃষণ 
বাবু একাকী জেমস হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কৌশলী হিল, মখুর 
বাবুর পুত্র চত্্রমে'হন বাবুকে তোষামদে সন্তষ্ট করিয়া এবং তাহার উপযুক্ত 
নভরান। দিয়া স্টাহাকে সপক্ষে আনয়ন করিলে নবকৃষ্ণ বাবুর সহিত তাহার 


৩৬৬ নদীয়া-কাহিনী ॥ 


মনাস্তর হয় এবং নবরুষণ বাবু স্বীক্প ভ্রাতুম্পুত্রের ব্যবহারে মর্মাহত হই 
বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবরুণ 
বাবুর একটা দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটা প্রপৌন্রর,' পদ্মব/ব,র ছুটা প্রপৌন্র ও 
অপর প্রপৌজ্রের চারিজন পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। 

নবকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুর পর জেমস হিলের বিরূজ্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে 
এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬* সালে জেমল্‌ হিল সম্পূর্ণ রূপে মেগের 
পুর দখল করিয়া লদ্বেন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকায় নিচিন্ত 
পুরের কুঠীতে বসিয়! নিশ্চিন্ত মনে মেহেরপুরে প্রজাপীড়ন করিতে থাকেন। 
সপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, ঘিনি নীলদর্পণে “গুপে গুওভা” নামে খাত, জেমস্‌ 
হিলের মন্ত্রী ছিলেন। 

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দোর্দান্ত প্রতাপ, তখন এখানকার আন্ততম 
জমিদার কৃষ্ণকাস্ত মল্লিক আসিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান 
নিশ্মাণ করেন। কৃষ্ণকান্ত-পুজ্র নন্দ কুমার অন্ুযুন 
লক্ষাধিক টাকা লাভের জমিদারি করিয়া ছিলেন। ইহার ছয় পুত্র। তন্মধ্যে 
পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক সন্তপগ্ত হইয়। পুত্রের 
নামেণনবগৌরাজ” বিগ্রহ স্থাপনা করেন। অদ্যাবধি তাহার সেব। চলর 
আসিতেছে। নন্বন্তুমার পরলোক গমন করিলে, তাহার পঞ্চম পুত্র তুল্যাংশ 
বিষয় ব্টন করিয়। লয়েন। তিনি অতিথিসেব এবং “আনন্দ বিহারা" 
নামে ধ্িগ্রহ স্থাপনা করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যান এবং বাঁটাতে ধূমধামের 
সহিত বার মাসে তের পার্দ্ধণের ব্যবস্থা করিয়া যান। নবকৃষ্ণের পুত্র পদ্মলোচন 
কাশিমবাজারের কৃষ্ণনাথ কুমারের এষ্টেটের কিছুদিন ম্য।নেজারি করিয়াছিলেন) 
এবং তাহার অন্তান্ত ভ্রাতা রাও নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্যে ব্রতী থাকিয়৷ বহু 
অর্থোপার্জন করেন। পদ্বলোচন এইরূপ কিছুদিন রাজ সরকারে কার্ধয করিয়া 
পরে নিজ এষ্টেটেটর কার্য পরিদর্শনে মেহেরপুরে চলিয়া আসেন। সাধারণ লোক 
মাত্রেই তাহাকে গ্রামের মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি তাহার পিতার 
গ্থায় দয়াবান ও কীর্তিমান ছিলেন। এই সময়ে মুখোপাধ্যায় ও মল্লিক বংশের 
আশ্রয়ে উতয় পক্ষের দলভূক্ত আশ্রিত প্রায় ৪০* ঘর দ্ষণ, শতাধিক ঘর কায, 
পঞ্চাশ খর বৈদ্য, অসংশ্ব্য নবশাখ, ও অন্তর জাতি মেহেরপুরে বাগ 


মল্লিক বশ। 


নদীয়া-কাহিনী। ৩৬৭ 


করিতেন। গ্রামে ১০1১২টা সংস্কৃত টোল, ৫০টী পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, 
এবং লাঠী ও সড়কী খেলার অনেক গুলি আখড়! বিদ্যমান ছিল। 


মুখোপাধ্যায় বংশের স্তায় ইহাদের বংশেও পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর 
অপু'রক মৃত্যু হইলে, পোষ্য পুত্র গ্রহণ উপলক্ষে গৃহ বিবাদ বাধিয়া যায়। এই 
মকদদরমার সময় পদ্ম বাবুকে জেমস্‌ হিল নানারূপে সাহায্য করায় পদ্মধাবুর ইচ্ছা! 
থাকিলেও নবকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষ লইয়৷ হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে 
পারেন নাই। 


মুখোপাধ্যায় ও মগ্নিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন আকজমক 
ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে ছ্যৈষ্ঠ মাহার মহামারীতে 
অগস্ভব লোকক্ষত্ন হওয়ায় গ্রাম হতশ্রী। হইয়৷ পড়ে ) পরে, ১৮৫৮ ধৃষ্টাবে এখানে 
মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি 
পাইলেও পূর্বের সে শা আর ফিরিয়া আসে নাই। 

এখানকার অন্থান্ত প্রাচীন বংশাবলীর.মধ্যে কাযস্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, বৈদ্য 
বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ত্রাক্ষণ বংশের চক্রুবন্তাঁ মহাশয়ের উল্লেখ 
যোগ্য। এতমধ্যে মজুমদার বংশের সম্বন্ধে নানা অভুত কিন্তদস্তী প্রচলিত 
আছে। কথিত আছে ইহাদের পূর্ব পুরুষ মহারাজ! বিক্রমাদিত্যের নিকট 
হইতে ধাতু ফলকে খোদ্দিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,* আরও কথিত আছে 
বহু পুরাকালে ইহাদেন গৃহে একটী ড।কিনা আসিয়া ছদ্মবেশে কিছুদিন বাস করার 
পর আত্ম প্রকাশ হইলে & ডাকিনী গৃহস্বামীকে একখানি খড়ী প্রদ্দান করিয়া 
ইহাদের গৃহ পরিত্যাগ করে। অন্যাপি সেই খড় যথোচিত ভক্তি ও সম্মান 
সহকারে পুঁজিত হইয়া আসিতেছে । উপস্থিত ছুইটা মাত্র বিধবা ব্যতীত এ বংশের 
আর কেহই পরিচয় দ্বিবার নাই। 

এস্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী--খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে রসকদম্ব, 
ক্ষিরের মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টাঙ্গ। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডা, ভজন 
সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়ালা চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ বংশের শিব্মদ্দির, 





আমরা অনেক চেষ্টায় উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেক গুলি প্রাচীন লোকের 
নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা তাহা দেখিয়াছেন। 


৩৬৮ নদীয়।-কাছিনী। 


উচ্চ ইতরাজী বিদ্যালয়, ও আদালত গৃহ উল্লেখযোগ্য! এখানে যাতায়।তের 
বিশেষ হুবিধ। নাই,তবে ১৯১* জালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বনের প্রজাপ্রি় 
ছোটলাট সার এডওয়ার্ড নর্্ম(ন বেকার হহোদয় নদীয়া পরিদর্শনে আসিয়া দরবারে 
বন্ত.তা কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশা দির! গিষাছেন। 
উক্ত রেল খুলিলে জন সাধারণের ধিশেষ হুবিধা হইবে আশ৷ করা যায়। 





নবঘীপ। 


নবনীপ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বন্ধ কথাই ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে। বর্তমান 
গ্রামখানি যাহা এক্ষণে নবদ্বীপ নামে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপ কি ন' 
এবং তাহ! ন! হইলে গু প্রাচীন নবন্বীপের স্থানই ব। কোথায়, এবং স্থান সম্বন্ধে 
কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই বা কবে হইয়াছে, অথবা! আদৌ 
ধরূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইঝ্জাছে কি ন! ইত্যাদি বিষয়ে বহু দিন হইতে বছ 
বাদানুবাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অ্রান্ত সত্য তধ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে বনি 
মনে হয় না। তবে স্থুলত; আদি নষত্বীপের থে বহুবার স্থান পরিবততন সাধিত 
হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রদ্ধীপ প্রভৃতি স্থান গুলি গঙ্গার 
পুর্বকূলে স্থাপিত ছিল, দে যম্থন্থে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াঘায়।* এমন কি 
পাশ্চাত্য জাতীয়গণের অঞ্কিত নান৷ ভাষায় লিখিত মানচিত্রেও ইহার নিদর্শন 


* কিফিদবিক শত বর পূর্বেও নবনধীপ গঙ্গার পূ্ববুলে স্থাপিত ছিল এবং উহার পূর্ব দিয়া 
জালাঙ্গী বা গড়ে প্রবাহিত ছিল। গৌর়ালাপাড়া গ্রামে তখন না্বীপের পূর্বব সীম! বাহিনী 
জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমাঁবাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কধিত জাছে ১২*৬ সালে প্রবল বন্যায় 
গঙ্গাক্রোতে নবহীপের পশ্চিমতলবাসিনী খাত পরিত্যাগ করি! পুববতল বাহিনী জাঙ্গাল! খা 
প্রবাহিত হয় এবং নবনধীপ তাবধি গলার কুলে গিয়া পড়িয়াছে এবং বর্তমান নবনধীপের উতর 
পূর্ব ফোঁলে গঞ্জ! জালাঙ্গীর সঙ্গম দীঁড়াইয়াছে। এই পরিবর্তন কালে পীচৈতন্ত দেবের নবর্ধীপের 
ঘে কিছু অবশিষ্ট চি বিদ্যমান ছিল, তাহা! সমসথই প্রায় ধত্ত অথবা স্থানতরক্ট হই গড়ে। 
রত দেবের সময় কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম লইয়া নবস্ীপ গাঠত হইয়াছিল, এবং কোন গস কোথার 
স্থাপিত ছিল ইত্যাদি নহি দাসের (চক্রবর্তী ) মবসথীপ পরিজমায় সবিশেষ উল্লিখিত আছে। 
তি দাহিতযপািষ হইতে ইহার একখানি হুর নং প্রকাশিত হইয়া, দলেরই উ 
পাঠ করা উচিত। £ 


অদীয়া-কাছিনী | ৩৬৯ 


পাওয়া যায় । এই নবর্বীপেই মহপ্মদ-ই-বথতিয়ার আলিয়া লক্ষণসেন দেহকে 
পরাজিত করিয়া বাঙ্গলাঞ যুসলমান রাজত্বের সৃত্রপ'ত করেন & 

এই নবন্ধীপেই বান্ুদেষ সার্দদভৌম, শীচৈতন্ মচগাপ্রত, কাণতট শিরোষণি, 
ার্ত-প্রধান রঘুনন্দন, তন্তরবিৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবা নীশ. শন্ক ্ তর্কবাগীশ 1 আনন্দরাম 
তর্কবানীশ (ধিনি অর্খ্যধানের হুবিধার জন্তু কোশার মুখ বিগ্ঞারিত করিযা- 
ছিলেন এবং সেই জন্ত কোশার নাষ আনন্দার্থা হয়) প্রভৃতি মহাত্থাগণ 
জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার বশ ও খ্যাতি জগৎব্যাপী করিঘা! গিয়াছেন। ছুঃখের 
বিষয় ইহাদের কে কোথায়, কোন স্থানে জন্ম পারগ্রহ করিয়াছিলেন বা 
বাস করিতেন, সে সকলের সঠিক নিদর্শন পাইযায় কোনও উপায় নাই, এমনকি 
ইহাদের অধিকাংশের বংশ পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে।? সম্প্রতি জ্রীচৈতন্ত : 


* একখারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম হইয়াছে, এবং সখের বিষয় ঘে এবিবনে 
নানারপ তথ্যানুসন্ধান হইতেছে । হাঁহারা এই চির প্রচলিত বহুজন মান্ত মতের প্রতিবাদী, 
ঠাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বে, সহম্মদ ই-বকৃতিয়ার কর্তৃক নদীয়া! বিজয় সত্য নে, হয়তো! 
বখতিয়ার এই পথে লক্ষণাবতী গমন করিক্াছিলেন | বখ.তিয়ায়ের বঙ্গবিজয়ের বছ বর্ধ পরে 
মদীয়! সম্পূর্ণভাবে মুসলমান অধিকারে আইসে | তাহারা অন্তান্ত যুক্তির মধ্যে 4518600. 
59061) তে সংগৃছিত ও রক্ষিত, বঙ্গের মুসলমান নরপতি মুখাতুদ্দিম জুজুবাকের সম 
তরানীত্বন রাজধানী লক্ষণাবতী সহরে যুত্রিভ একটা মুদ্রাঘ লিখিত ফথাগুলির উল্লেখ করেন, 
এবং বলেন যে ইহাই নদীয়া মুসলমান অধিকারের পর প্রথম মুত্র ; কিন্ত কে বিষে বে, 
কদিন ভূগর্ভের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে ইছার পূর্ববকার আর কোনও যু সহস! আবিষ্কৃত হইবে 
কিনা? উহাতে লিখিত আছে :__ 

পুারিও আও 2115 হট 10105009850 (68)172) 006 16৮67706০0৫ রশ 
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+ এই নামের ছুইজন ষহোপাধ্যার পণ্ডিত নবস্ধীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এফ জন 
নবন্ধীপের আদি পণ্ডিত অপর রাজ! গিরিশচন্ের সমসামক্রিক ছিলেন । 

উপস্থিত এ সকল প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে নি্লিখিত ব্যক্তিগণের বংশ অধ্যাপি নবস্ী্পে . 
বিলাষান জাছে-_ *. 

১। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য বংশে-_অধিবাশচত্ সতায়রন্্। 

২। জগদীশ তর্কালক্কায়ের বংশে _দ্বারকানাখ শিরোষণি, রামফাস ম্যারাজক্কা্।  ' . 

ও। রামভত্র সিদ্ধান্তের বংশে-_যহামছোপাধ্যায় রাছকৃষ্চ তর্পঞ্গানন। 

৪৯ 





৭৯ নদগীয়া-কাছিনী। 


মহাপ্রভুর জন্মতিটা জহিক্কায়ের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ 
বর্তমান নবন্ীপের পরপারে মায়াপূর নামক স্থানে তাহা জন্মভূমি নির্দেশ কিতা 
স্তথায় গাহার শীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

মবন্তীপের তলবাহিনী ভাগিয়খী ও জালা্গী বহু প্রাচীন কাল হইতে এত 
ব্ধিকবার় স্থান পরিবর্তন বরিয্নাছে যে, নবন্বীপ-মগ্ডলের চতুঃসীমাস্তবত্ত ৮/১০ 
যাইলেন্র যধ্যে কোথায় গ্কা! ঘা জালাজী বা তাহাল্দের শাখা ছিল এবং কোথায়-না 
ছিল তাহা বলা হুকঠিন। এই ৮1১* মাইলের মধ্যে অসংখ্য আত ও জলহীন খাদ 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মহাপ্রভুর আবির্ভায়ের পর হইতেই এই স্থান হি 
ইষ্বগণের নিকট পরম সমাদরের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের চক্ষে ইহার 
হঅহিমা শ্রয়ন্দাবনের তৃল্যান্ুতুল্য এবং সেই কারণে অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে 
এই স্থানে জীবনের অধশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা ধার়। হে্টিংসের হুপ্রসিহ্ 
“দেওয়ান গঙ্গাগে'বিন্দ সিংহ শেষ জীবনে স্থোপার্ড্ধিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিজ 
পুত্র লালাবাবুকে অর্পণ করিয়া ছুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবন্ধীপে বার 
করিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সন্তিহিত বামচন্ত্রপুরে একটা ৬* ফুট উচ্চ 
মন্দির নির্্ম'ণ করাইয়া অতিথি অভ্যাগত বৈষণবা্দির সেবার বন্দোবস্ত করিয়া 
ছিলেন। ১৮৩০ খ্বষ্টান্বের প্রবল বস্তায় উহ! চিহ্ছ-রহিত হইয়া ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছিল। ১৮০৫ শ্বষ্টান্ে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটী মুসলমান কলেজ 
দেখিয়াছিলেন। ১৮১৯ শ্বষ্টান্ে এখানে একটী দুন্মর কারুকার্ধ্য-খচিত 
মন্দিরের উত্রেখ বহু গ্রন্থে দেখা বায়। ১৮১৭ স্থষ্টান্ষের মে মাসে এইখানেই 
সর্ব প্রথম কলেরা রোগের হি হইয়। ভ্রেমে ১৮১৮ খ্ব্টান্বে উহ! ভারতব্যাপী 
শ্রবং ১৮২৩ খু টানে চীনে, ১৮২১ খ্বষ্টাবযে আনব ও পারসা, ১৮২৩ ধ্‌ টানে 
কুসিয়া, প্রসিয়া এবং ১৮০২ খৃন্টাফে লণ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে ।৯ 

৪। গোপাল ভ্তারবন্কারের বংশে-_হরিপন স্থতিতীর্ঘ, শশিতৃষণ স্মৃতিতীর্ঘ। 

«| স্থার্ড লক্্ীকান্ত স্কায়ভৃযশের বংশে-_নিবারণচন্্র বিদ্যাডৃষণ, নৃসিংহ ও সিতিকঠ। 

৬।. মাধব সিদ্ধান্তের বংশে-_হরিদাস স্তার সিদ্ধান্ত । 

প। আগমবাগীশের বংশে-_অফিনাখ ভার । 
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নদীয়া-কাহিনী। ঙণ৮ 


প্রীচৈতত মহাপ্রভুর সময়ে বৈফব গ্রন্থ সমূদয়ে নবহীপেনর থে বর্ণনা পাওয়া 
ঘায়, তাহাতে, তথানীত্বন নবদ্বীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বঙ্গিয়াই মনে: হয় 
কিন্ত সেই পূর্ধ্ষ সমৃদ্ধির সহশ্রাংশের এক অংশও অধুন! বিদ্যমান লাই। মঙীর 
গতি-পরিবর্তনের সহিত নগরের সর্বধিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং কালে 
ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।  *« 

৯৮০২ স্বষ্টান্তে একজন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাত্রের উপজ্রবের কথা 
লিখিয়াছেন। ১৮০১ শ্ষ্টান্বে ভরাটর লেডন, ধিনি কয়েক মাস নদীয়ার ম্যাজি- 
টেরেট ছিলেন, সার এস র্যাকোল সাহেবকে লিধিয়াছিলেন যে তিনি এখানে সর্ধবাই 
ব্যাপ্রাদি শীকারে নিযুক্ত রহিতেন। | 

নবদীপের নিকটবস্তাঁ জঙ্ছ, লগরে পূর্ধে প্রতি হৎসর তাজীব সংজ্স্বিতে 
একটী বৃহতী মেল! হইত, এখনও উহা গ্লাছপুজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর 
ই দিনেই হইয়া থাকে * কথিত আছে এই স্থানেই জঙ্ছ,মুনি এক গুষে গল্ষাকে 
পান করিদ্নাছিলেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটীতে কামধেন্ু ছিল এবং বা 
লোকে উহার পুঙা করিত। ১৮৪৬ স্বষ্টান্বেও এখানে অন্যন ৩০্টা হুম্্ 
শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যা 
অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চশ। পণ্ডিতের সংখ্যাও পূর্ববাপেজণ 
বছল পরিমাণে হাস হইয়াছে । 1 
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কেহ কেহ বলেন যে কলেরা সর্ধব প্রথম বর্তদাদ যশোহর জেলাখ গদখালি গ্রায়ে উৎপক্ছা 
হইয়া জুমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া! পড়িযাছে এবং গদখালি গ্রাহ তখন ননদীয়া জেলা অস্ব্যস 
থাকার প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে সরধবপ্রথম মধ্ীকাতে কলেরা উৎপত্তিয় বিবন্ধ লেখ! আছে। 

*ফবিকত্বণের চণতীতে ইহাই তরাহ্মণী পৃজ! বলির উল্লিখিত আছে। £ 
1 বর্তমান পতিত গুলী নাম-_মহামোপাধ্যার প্ীয়াজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন এবং যহাদছোপাব্যা 
জীযছুনাধ সার্ধতৌম প্রধান নৈযাদিক। স্মার্-পাধান জীহরিস্চজা তর্ক ( বহিও পৃ 
বিবানী বহানতোপাযা বৃকদাধ ভার পঞ্চান্্‌ দীার গাধান আ্ড ফিরা গণহীয, তথাপি ভি 





৩ধই, নর্দীয়।-কাহিনী। 


১৮৩২ স্বষ্টান্ষে এখানে খ্বষ্টান পাদরী সাছেবগণ ইৎয়াজী বিদ্যালয় স্থাপনা 
করেন। তংপুর্বে ১৮১৬ স্বষ্টান্বে রেভী, ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন 
বারককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন । বর্তমান কালে এখানে একটী উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্য। অন্যুন ছুইশত। 

প্রান্থ ৪০ বৎসর পুর্দবে এখানে একজন প্রতারক গোপাল পাইয়াছে এবং & 
গোপালের আদেশে মৃতব্যন্কিগণ পুনর্জাবিত হুইয়। ১৬ আশ্বিন বমালয় হইতে 
প্রত্যাগমন করিবে” হলিয়৷ এক হজ্ভুক তুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত নরনারী 
তাহার এই কথার বিশ্বাস স্থাপন করিম! সেই দিনে মৃত আত্মীয়গরণের আগমন 
প্রতীক্ষ! করিয়াছিল । 

শ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভৃর সফয় হইতে এখানে বহু কীর্তনীয়া! সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে। বর্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের অধ্যে স্টাম বাউলের 
মাম দুপ্রসিদ্ধ । ্টাম নবস্বীপাধিপতি গিরিশচন্ের সমসাময়িক | প্রেমিক 
ভক্ত ক্গামের মধুর কে তঙগানীস্তন আবাল বৃদ্ধ বসিত। সুপ্ত ছিল, এখনও প্রাচী- 
নাদের নিকট শুনা যাছু,-. 

« বাজলো! স্টাম বাউলের খোল, 

হত যাশী চরক! তোল।” 

আখানকার উল্লেখযোগ্য বংশাবলীর মধ্যে শরাজনরীর বরেণ্য খবিকর 
পণ্ডিত বণ্ডলীর মহিমান্বত নামাবলী ও সংক্ষিগ্ত বংশ পরিচয়াদি ইতিপূর্যে 
আলোচিত হইয়াছে । তথাতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শাস্তিপূর 
শ্জদৈত বংশের শাখা, ভক্ষত্রেষ্ঠ শ্বগয় ব্রজানন্ম গোস্বামী প্রভূ বংশ, মণিপুরের 


উপস্থিত ৬কাশীধাহ-বাসী হওয়ার উপস্থিত হঙগিশ্চম্রই নবীপের শ্রেষ্ঠ প্মার্ত বলিঘা গণ্য) 
প্রীজজিতদাৎ ভারর্ব, জতারা প্রসয্ চূড়াষখি, প্রীঅবিলাশ চত্রা ভায়রদ, গ্রীজাশুতোব তর্ক- 
ভু, জীসীতারায তর্ধতীর্, জীনৃসিংহপ্রসাম স্মতিভূষণ, পীনিরান বিদ্যাতুধণ, এ্শল্লীমোহদ 
চলর তর্করর, প্ীশশিড্ষণ স্তিতীর্থ, জীসতিফ্ঠ বাচল্পতি, পরী্বারকানাথ শিয়োষণি, গীকৈলাশচত্র 
ফাহ্যর্, শীধাববচজ্র কাবা রক, প্রীপ্যারিলাল ভাগবতভ্ষণ, প্ীচতীতুষণ শাস্ত্রী, অহিতূষণ 
কাবাতীর্, শীহয়িপ্ কাব্য সৃতিতীর্থ, খামী প্রশিষগোবিদ্ব ভারতী, জীদামোরর গোস্বাধী সাহিতা 
মর্নাচার্ঘা ও জীব্রজয়াজ গোস্বামী ব্য!করণ-রর প্রভৃতি । 


নদীয়া-কাহিনী । ৩৭৩ 


রাজবংশ, কাংগ্তনিক কুলোস্তব কীঘ্তিমান গুরুদাল গাস মহাশয়ের বংশ, রায় 
বাহাছুর দ্বারকানাথ তটটাচার্ধের হংশ, বাধু তারিনীচরণের বংশ, প্রসিদ্ধ যাত্রাকার 
পরত ৮মতিলাল বায় ও তৎপুত্র কৃতি ধর্শদাস সবার প্রত্ৃতির বংশ সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

এখানকার উপ্রেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির যধ্যে নিয়লিধিতগুলি বিশেষ 
ভষ্টব্, বখা-_-অত্রস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতৃষ্পাঠী সকল, ৮ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব 
স্থাপিত হরিসতা ও চতুষ্পাঠী, ৮পোড়াম! সিদ্ধের্বরী, ৮ভবভারণ ওভবতারিসীর 
মন্দির, ৬ বুড়োশিব, ৮আগমেশ্বরী মাতা, »মহাপ্রতুর মন্দির, শ্রীধাস আছিন* 
প্রভৃতি । 

বিভিন্ন ষৈফব পাঠাবলী, এবং গঙ্গার পর পারস্থিত মাত্নাপুর ও তথাকার 
শ্রীমন্দিরাদি এবং চাদ কাজীর কবর । হন্ত্াল দ্ি্বী ও হ্ুবর্ণ বিহার ও তত্রস্থ 
প্রাচীন রাজবাটীর লুগুপ্রায় ধ্বংসাবশেষ । 

সভাসমিতির মধ্যে “বঙ্গবিবুধ জননী সততা” ও গঞ্গাটীকুরী-বাসী স্বনাম-খ্যাত 
হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত ইত্তরনাথ বন্্যোপায়ের স্থাপিত “নবন্থীপ সমাজ” বিশেষ 
উদ্লেখযোগ্য। ব্রবিবুধ জননী তার পূর্ব নাষ সংস্কৃত বিদ$্-জননী সভা) 
ইহা প্রায় ৩* বৎসর পুর্বে মহেস্তরনাৎথ ভট্টাচাধ্য বিদ্যারত্ব এম, এ, ডি এল 
কর্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ইহার সভাপতি ভূবনমোহন বিদ্যারণ্/, সম্পান্নক 
সর্বেশ্বর সার্বভৌম ছিলেন। পরে মহেজ্র বাবুর মৃত্যুর পর & সভা। বঙ্গ বিবুধ- 
জননী সভা নামে খ্যাত হয় এবং বর্তমান নদীয়াধিগতি মহারাজ কষিতীশচন্র 
এ&ঁ সভার সভাপতি হয়েন। পরে সভাগণের সহিভ মহারাজের কতকগুলি 
বিষয়ে মততেষ হওয়ায় তিনি শী পদ ত্যাগ করিলে ৪1৫ বৎসর ইহা স্থানীয় 
পণ্ডিতমণ্ডুলীর সাহাব্যে রক্ষিত হয় তংপরে বঙ্ধের নুকৃতি সন্তান হুপত্িত, 
হাইকোর্টের মাননায় বিচায়পতি শুদ্ধ আগুতো হ,মুখোপাধ্যায় এসরশ্বতী, এম.এ 
ডি. এল, ঞফ, আর. এস, ই, মহোদত এ সভার সভাপতি হইয়াছেন। ইহার 
উদ্দে্, সং ত শিক্ষায় উন্নতি ও বিদ্তার, উপাধি পরীক্ষায় উত্বরণ ছাত্রগণকে 
পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। ইহার বর্তষান অম্পাদক ্ীমৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিতৃষণ। 
৯ বাস আদিল পরে ভুল িন ভাল ভব ভদত লীহছিদ লজ 
গার চড়য় বর্তমান বাজারের পু উত্তছ, তৎপঞরে এখন বাজারের দন্িণ ছে স্থাপিত আছে 


৩৭৪ নঙ্দীয়! কাছিনী। 


জযুক্ত ইন্সনাথ বন্দোপাধ্যায় মছাশয়ের স্থাপিত নবন্ধীপ' সমাজের মুখ্য উদ্দেন্ট 
হিনসমাজের সর্ববাঙ্গীন সংস্কার সাধন ও ব্রাহ্মণ্তের জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি 
সাধন । ইহার বর্তীমান মন্ত্রী শীহবিদাস ভাব জিদ্ধাত্ত । 

নবন্থীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর যব্যে পিস্ধল কাংস্যের সামগ্রী, মাঁটীর বাসন, 
তূলসীর মাল৷ প্রসূতি উদ্লেখঘোগ্য। 

নদীয়ার দিকটবস্তাঁ স্থান সমূহের মধ্যে মায়পুর, স্বরূপগঞ্জ, মহেশগঞ্জ 
বিভপৃক্রিণী প্রস্ততি প্রাযগুলি উল্লেখযোগ্য । 

মায়াপুর-_-ইহা শ্রীকৃফচৈতন্ত মহাপ্রভুর জন্তভূমি, 'বৈফবমতে অষ্ট ক্রোশ 
পরিমিত নবদ্বীপ অগ্ডলের কেক্রস্থলী শীতীমহাপ্রভূর অপ্রকটের পর, নদীর 
গতি পরিবর্তনাদি নান! কারণে ইহ! কিছু কাল, পরিত্যক্ত পন্নীর ন্যায় লুগ্তভাবে 
ছিল, কয়েক বৎসর হইতে তক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীষৃক্ত কেদারনাথ দত্ত তক্তি-বিনোদ, 
ও অমৃতবাজারে ন্বনামখ্যাত, পরম ভাগবত শীযুক্ত শিশির কুর্মর ঘোষ ও নদীয়ার 
বরগীয় দ্বারকা নাধ সরকার রায় বাহাদুর ও দেশহিতৈষী বৈষব অমির শ্রীযুক্ত 
নফরচক্র পাল চৌধুরী প্রমুখ গৌরতক্তবন্দের ধত্বে ও পরিশ্রমে, ও হুধার্থিক 
সাহিত্যোৎসাহী,বদান্ত প্রবর ভগবন্তক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাবিপতি স্বর্গীয় মহায়াজ গোবিদ 
হর্শমাণিক্য বাহাহুরের আর্থিক আনুকুল্যে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 
শ্ীতগৌর ও বিক্রিয়ার নিত্য সেবা! এখানে স্থাপিত হইয়্া্ছে। এখানে 
জীহীমহাপ্রতুর জন্বযাত্রা উপলক্ষে একটী মেলা হইয়া ধাকে। এথানে বিখ্যাত 
চা কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । আশ্চর্ধ্যের বিষয় এখানে 
অদ্যাপীও অসংখ্য তুলসীব্ক্ষ হূষ্ট হয়। উহা! বিনা আরাসে, আপনা হইতেই 
জগ্বিয়া থাকে । 

মহেশগঞ্জ--খড়িয়া ( জলজী ) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা! একটা 
ত্র পল্লী, জহিদায় নফরচত্র পাল চৌধুরী ও ইংলগ্ড প্রত্যাগত কৃতবিদ্য ও 
শ্থদেশহিতৈহী জমিদার হিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয়হয্ের পিতা স্বগাঁয় মহেশ 
হাবুর নামে স্থাপিত, এখানে ধিপ্রদাস বাবু নূতন আবাস স্থান নির্মাণ করিয়া বাস 
করিতেছেন। এবং তিনি এখানে কল কারখানা স্থাপিত করিয়া, পাশ্চত্য বিজ্ঞান” 
সম্মত প্রধায় যাসনের ফারখান! ও নদীর! টেনারী নাষে জুতোর কারখানা স্থাপিও 
করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে এই স্থান পথ্যত্ব রেল খুিবায় প্রস্তাব হইয়াছে 
এই কল গঙ্গা পার হইয়া কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে । 


 নদীয়া-কাঁছিনী । লি 


গ্পগঞ্জ--লঙীর উপরে স্থাপিত, ইহা শিবনিধাসের জমিদার সবগ্গায় দ্বরূপ 
চক্র সরকার চৌধুরীর নামে স্থাশিত। ভক্তত্রেষ্ঠ যুক্ত কেদারনাধ দত্ত 
ভক্তিবিনোদ মহোষয় প্রখানে একটী আবাস হাটা নির্াণ করিয়া হুরভি-কুজ 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । ও তথায় বৎসয়েরর অধিকাংশ সময়ে অতিবাহিত 
করিয়া খাকেন। 

বিবপুক্ষরিনী--একটা ক্ষু্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্বে বহু পণ্ডিতের 
আবাস-স্থান ছিল, এক্ষণে পণ্ডিতের সংখ্যা দিন দ্দিন স্াস হইতেছে । এক্ষণে - 
পণ্ডিত প্রবর যুক্ত দেবীপ্রসন্ন স্মৃতিরত্ব ও পণ্ডিত শইযুক্ত হুরেন্রনাধ তর্ক- 
রত্ব প্রড়ৃতির নাম উল্লেখযোগ্য) 

ভাজন খাট-_-নদীয়া জেলার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান ; এখানে পূর্বে 
বহু বৈদ্যের বাস ছিল, এক্ষণেও বহ বৈদ্য এখানে বাস করিয়! ধাকেন। বাই- 
উন্মারিনী প্রণেতা প্রেমিক কবি স্বপ্ন কৃফকষল গোস্বামীর আবাস স্থল। 
এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিয়লিখিত মাহাত্মাগণের নাম উল্লেখযোগ্য । 
হুলেখক ও ছুচিকিৎসক ডাক্তার হুরেশ্রনাথ গোস্বামী, কবিরাজ শ্রীশচঞ্র রায়, 


শ্রীচারুচন্্র গোস্বামী, শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ রায় এবং স্বনামখ্যাত শ্রীঞ্ইগোপাল 
তট্টাচারধ্য ধাহার জন্ত নদীয়া! গৌরবান্িত। 


কুণঠিয়া। 

কুষ্টিয়া জেল৷ নদীয়ার একটী অতি প্রাচীন ও বন্ধিষ্ঠ গ্রাম না হইলেও ইহ 
জন সংখ্যাধিক্যে ও বিস্তৃভিতে নদীয়ার সর্বপ্রধান মহকুম!। এখানকার 
অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুসলমান এবং কৃথিকার্্যই তাহাদের প্রধান 
অবলম্বন। 

নবাব মুরশিদকুলির সময়ে যখন অগ্রস্বীপ গঙ্গার পূর্ব পারে আমিতেছিল, এবং 
গাটুলির রাজাগণের এলেকাধীন ছিল এবং বখন এখানকার এ ইইগোপীনাথ জিউর 
মেলায় প্রতি বংসর অন্ন এক লঙ্গ লোকের সমাবেশ হইত, তখন এখানকার 
এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট হইয়া কতকণুলি লোক প্রাণত্যাগ করে। এই 
সংযাদ নবারের কর্ণগোচর হইলে, তিনি এইরূপ অকারণ নরহত্যার কুদ্ধ হইয়! 
যখন & ্ানের জমিদারকে শাস্তি দিষার জন্য, অগ্্থীপ কোন্‌ জহিদাকে, 





গু নদীয়া-কাছিনী। 


জনিদাবী-ভূক্ষ, এই বিষয় জমিদারগণের পক্ষের মোক্কারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তখন, কি জানি প্রতৃর কি শাস্তি ঘইবে মনে করিয়া উদ্ত জমিদারের মোক্তার 
অন্তান্ত োক্তারগণের সহিত একযোগে তঁছায় মনিবের লহে এই কথা বলায় 
হুচতুর নবস্বীপাবিপতির মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত হুযোগ, কাতরকঠে, উহা 
সাহার হনিবের এলেকাধীন স্বীকার করিয়া, বখাধিহিত উ্যয় দানে নবাষের ক্রোধ 
শান্তি করিব, চতৃরতাষলে অপ্রত্থীপ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতৃকে জ্ঞাপন করেন। 
_ তখন রাজ, শ্প্রগোপীনাথ জিউকে এইন্সপ অপ্রত্যাণিতরূপে হ্বীর তত্বাধধানে 
প্রাপ্ত হইয়৷ আপনাকে মৌভাগাশালী মনে করেন এবং তাহা সেবার নিমিত্ত 
বর্তমান কৃতিক্স ও গু্ধিকটবন্তাঁ কতিপর় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও & 
সকল স্থানের নাম রাখেন গোপীনাধবাগ । এই গোপীনাথবাদই বর্তমান কালে 
কুটিরা। ইহা বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর সীমায় পল্জা নদীর উপরে অবস্থিত 
এবং জেলা ফরিদপুর ও যশোরের সহিত সংক্সিষ্ট; সেই কারণে এখানকার 
ফোনও কোনও স্থানের অবিহাসীগণের বাগতন্ী পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী 
গণের ভায়। ? 

ইহার এলেকাবীনে বে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে গড়ই ও কালীগঙ্গা 
প্রধান। 

ূ্সবন্ত রেলপথ সর্ব প্রপম এই কৃষির পর্ান্ই স্যাপিত। এই বেলস্থাপিত 
ছওয়ার় পর হতেই এবং মহুকমা স্মাপিত হয়! ইন্া বিশেষ সম্ধ ভইয়। উঠে। 
অধ্যে এই কষ্িযকে সেপ্টার (090৮৩) করিঘা, পার্শবর্ভা কয়েকটা গেলা 
হইতে ছুএকটী করিয়া মহস্কৃষা লইয়া, উহাকে কৃষ্টির। জেল! নামে একটা স্বতন্ত্র 
জেলা করিবার প্রস্তাব হয় ; কিন্ত পরিশেষে মে সন্ভন্ পরিতা্ক হয় । 

সমগ্র কৃতিয়ায় পাটের চাহের হিলক্ষণ প্রপায়। নিজ কুটিয়ার কাপড় ও ছি 
এক্ষণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে । অবসর প্রাপ্ত ডেপুটা কালেকটর 
প্রয়ুক্ক মোহিনীমোহন চক্রুবন্তা মহাশদের আস্তরিক বন্্ব ও চেষ্টায় বিগত 
১৯০৭ সাল হইতে এক লক্ষ টাক মূলধনে এখানে "মোহিনী মিল” নামে একটা 

চি জর আর বাহার কা বহু হইতে কাকু গর 
ফিরা! জইয়া গবর্ষেন্ট গেছেট করির। করিবপূর জেলার অনা করিরাছেন। 


নগীয়া-ফাছিনী। ৩৭৭ 


কাপড়ের কল প্রতিঠিত হইছে । মোহিনী বাবুর তত্বাধানে ইহ! দিন দিন 
পরীবত্ধি লাভ করিতেছে । এই. কলের কাপড় অন্ডান্ত কলের কাপড়ের সহিত 
যেমন প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তেষনি মূল্যে অসাধারণ হুল 
হইয়াছে । ৯ পু 

এখানকার মধ্যে প্রষ্টব্য-_হাই স্ক.ল, কেনিস কন্সারণ বা বেঁকীদালান 
নদীতট ইত্যাদি। 

কুষঠিয়া মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখ্য। অতি বিরল, জে 
উহারই মধ্যে কুমারখালি, আমলাসঘরপূর, ছেউরিয়! প্রভৃতি কয়েকথানি গ্রামের 
নাম উল্লেখযোগ্য । 

কুমারখালি-_এখানে নবাবী আমলে একটী কান্ছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
একটা ফ্যাকটারি ছিল শুন যায়৷ বর্তমান রেল স্টেসনের সংলগ্ন যে একটী অবস্ধ- 
রক্ষিত গোরশ্থান দৃষ্ট হয়, উহ! সেই কেম্পানীর আমলে স্থাপিত। এখানকার 
জমিদার কলিকাতার ঠাকুর বাবুর! । হুপ্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হরিনাথ এই স্থানে জন্গ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্তমান কালের লেখকগণের মধ্যে প্রযুক্ত জলধর সেন 
মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ ত্রতিহাসিক লেখক রাজসাহির প্রধান 
উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয্নকুমার মৈত্র মহাশয়ের জন্মস্থান ইহার সন্সিকটবন্তঁ।* 

আমলাসদরপুর-_ইহা স্থানীয় জমিদার সাহ বাবুদের জন্তই প্রসিদ্ধ । 

ছে'উরিয়াঁ_ এই গ্রামখানি ধর্ঘব-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্তই প্রসিদ্ধ হয়। 
ছাহার চরিআ নানা অলৌকিক টনাপুর্ণ। তাঁহার ধর্দ্্মত অতি সরল উদার 
ছিল। তিনি জাতিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে যদিও জাতিতে কাতস্থ 
( কুষ্টিয়ার নিকটবর্তাঁ চাপড়ার ভোমিকপ্জণের আত্মীয় ) ছিলেন, তথাপি কেহ 
তাহার জাতি জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি স্বপ্রন্নত এই গানটা শুনাইতেন-. 
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ? 
লালন তাবে জাতির কি রূপ দেখলাম না৷ এ ন্জনে। 

কেউ মাল! কেউ তছ বী গলার, 

তাইতে তে। জাত ভিন্ন বলায়, 

বাওয়। কিন্ব! আসার বেলার 


জাতের চিন রয় কারযে ? 
৫৪ 


ক্ঞপী নদীয।-কাহিবী 


বাদি হুম্সত দিলে হনব দুশমলান, 

'লায়ীয় ভবে কি হয় বিধান । 

খ্ামন চিনি--পৈত। প্রমাণ, 

হাষনী চিনিস্্কিে য়ে 

জগৎ বেড়ে জেতের কথা, 

লোকে গৌরব করে যথা তথা, 

লালন সে জেন্ের বাত 

ঘুচিয়েছে সাধ বাজায়ে। 
জালন নিয়ন্ষর ছিলেন। গীহার হুললিত পদ্গাবলী তাহার হিন্দৃত্বের পরিচয় 

অ্ত। 'বৈষ্বদিগের ধর্ম মতের প্রতি ত্ৰাহার স্বাভাঘিক অনুরাগ ছিল এবং 
শ্রীকফকে কখন কখন জবতান্ন স্বীকার করিতেন। সত্য ভাহ, সরল ব্যবহার, 
গাহার প্রবর্তিত ধর্ছের সুল-ষন্ত ছিল। ছোউনরিকা গ্রামে তীহার প্রধান আখড়া 
ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে ভিনি তথায় একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। 
ইপ্ছার শিষ্য সংখ্যা শুনা যায় প্রায় দশ সহত্র-প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। 
ইৎ ১৮৯১ খৃ্টানে ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার পরাতে ১১৬ ঘৎসর ব্যলে 
লালনেয় মৃত্যু হয়। 


নদীয়া সন্বন্ধে জাঁতব্য বিবিধ বিষয়। 


জেলা নদীয়া, বর্তমান প্রেনিভেন্সি ধিভাগের উত্তর ও উদ্বর-পশ্চিহ শীষ 
নির্দেশ করিতেছে, এবং ২৪০,১১০%ও ২২০৫২৩৩ উত্তর ল্যাটিচিউড্‌ এবং 
৮১০২৪৪১ও ৮৮১০৩ পশ্চিম লঙ গিচিউডের মধ্যে অবস্থিত। ভ্ুলতঃ ইহা 
উত্তর সীম! ' জেলা রাজসাহী, পূর্বব সীমা জেলা পাবদা ও বশোহর, দক্ষিণ সীম! 
২৪ পরঙগণা এবং পশ্চিম সীমা জেল! বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্বর- 
পশ্চিম সীমা জেলা মুরসিদাবাদ। ইহার বিস্তৃতি ১৮৭১ সালে ৩৪১৪ বর্গ মাইল 
ছিল, এক্ষণে উহা আরও কমিয়া ধ্বীড়াইয়। হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ১৭৯৫-৯৩ 
এবং ১৮** খ.সটান্বে সমগ্র জেলায় গ্রাম সংখ্যা ছিল প্রায় ৬*৪১। ১৮৭৯ 
অন্কে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অস্ভে আদমনমারীতে সংখ্যা হ্বীড়ায় ৩৬৯১। 
বিগত ১৯*২ অন্ধে সংখ্যা ধড়াইয়াছে ৩১৪২৪ 

বিগ্লত অষ্টাদশ শতাষী হইতে মূটিপাত করিলে, নশীয়ায় যে গ্রাম-সংখ্যার 
ক্রমশঃ ছাস হইতে দেখা যায়, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজদ্বের 
পর সর্বপ্থম নদীয়ায় জেলা স্থাপিত হয়। তখন ইহার আধুনিক চতুপার্ন্থ 
সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেষত; হুগলী, যশোহর ও মুর্শিরাবান্ের অনেক 
গ্রামই লদীয়ার অন্তপ্থত ছিল; পরে সময়ে, সময়ে ইহার অঙচ্ছেদ করিরা 
লইয়া চতুঃসীমস্থ জেলার সহিত যোগ ক্রিয়া দেওয়ায়, ইহা আয়তন 
দ্র হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৯৩ খ্বষ্টাতের ত্র! সেপ্টেম্বর বশিত্ষহাট ও 
তৎসংলগ্ন বহস্থান নদীয়া হইতে বাহির করিয়া বশোহরে যুক্ত কযা হয়। 
& বষর ওঁ তারিখে মৌজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির করিয়া হ৪ 
পরগণায় যোগ কয়া হয়, & বর ২৯শে আগ শ্বরূপপূর ও পরানপুর লইন্বা 
ধপোহরে যোগ কর] হয়। এইরূপ ৭১৯৫ খৃ ট্টাঝে ২র! অক্টোবর নদীয়ার বহস্থান 
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৫৮২৭, ৫৮৭০, ৫৯২০, ৫৯২৭, ৫৪৩৮, ৬১৭৮ ্রস্ৃতি সংখাক পঞ্জের হুল পি / করি 
মার পরিমাণের হব সি উলন্ধ হইঘে' | 


৩৮৩ নদীয়া-কাহিনী। 

বন্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত কর! হয়। ১৭৯৬ খু ্টান্কে ১৯শে জামুয়োরী নদীয়া 
বহস্থান মূর্ণিধাবাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টান্বে ইহা! হইতে অনেক 
খুলি পরগণা বাহির করিয়া লইয়া বারাসত জেলা গঠন করা! হয়; ১৮৯১ খ্ষ্টান্ব 
পর্যন্ত বারাসত এরূপ অর্থ জেল! ছিল ও তথায় একজন জয়ে ম্যাজিেট 
থাকিতেন। ১৮৭২ অব আধমনুমারীর স্বিপোর্টে দৃ্িপাত করিলে দেখ যায় 
বলে, সবভিভিজন বনগ্রাম তখনও পর্ধ্যস্ত নদীয়! জেলার অন্তত ছিল। পরে ১৮৮২ 
অস্বের ১ল1 স্কুন তান্পিখে উহাকে জেলা যশোহরের অধীন কর! হইয়াছে। 
উপস্থিত কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাথাট এই পাঁচটা 
বডিভিজন লইরা৷ নদীয়া জেলা গঠিত । ইহার মধ্যে কৃষ্ণনগর, জেলার রাজধানী 
ও সদর। কধিত আছে এখানে ১৭৭২ অস্ধে প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত 
স্থাপিত হয় । 

১৭৯৩ অন্কে সমগ্র জেলায় মোট একটা দাওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র 
কছেনেন্টেড অফ্ষিসর ছিলেন ; ১৮০ অন্যে ৩৯ঠী আদালত ও ২ী ইংরাজ 
কছেনেন্টেড অকিসর ছিলেন। ১৮৮৩ অন্বে ২৬টী ফৌজদারী আদালত 
(নমনারারী বেঞ্চ লইয়া ) এবং ১৮টী দাওয়ানী (রাজ স্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং 
৪ জন কতেনেণ্টেড, অফিসর ছিলেন । 





নদীয়ার নদী। 


নদীয়া জেঙগায় অনেক গুলি নদী বর্তমান আছে। ইহাদের সকল গুলিই পদ্ার 
শাখা । পদ্বা, যে স্থান হইতে জালাঙ্গী নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে 
পর্যসুখে কুঠিয়া পর্যত্ত যাইয়! লক্দীয়ার উত্তর সীম! গঠন করিয়াছে । জালাঙ্গী 
হা খড়িয়! পত্থ/ হইতে বাহির হইয়! নানারূপ বক্রগতিতে নদীয়া জেলার উত্তর 
পশ্চিম সীম দিয়! প্রবাহিত হইয়া কফনগ্গরের তলদেশ দিয় নবন্ধীপের পাদচুগ্ধন 
করিরা নবহীপ তলদেশবাহিনী ভাগীরখীর সহিত মিলিত হইয়াছে । * ভাগীরথী 
ুর্ণিাবাদ জেলায় হু'তী খানার অন্তপ্ত ছাপদথাটী গ্রামে মূল লদী হুইতে বিচি 
হইয়া কির আসিয়া বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়া নবছীপের 
নিয়ে জালাজীর সহিত মিলিত হইক্থাছে। এই ভাগীরখী জাগানীর সনম থান 


নদীক্-কাছিনী । ৩৮১ 


হইতে ইতরাজগণ বক্ষিণযাহিনী ভাগীরখীর “হুগলী রিভার" লাম ছিয়াছেদ। 
পদ্মার যে স্থান হইতে জালাজী বাহির হইক্নাছে, তাহার পরার পাঁচ ক্রোশ শিক 
দিয় মাধাভাঙ্গ! বা ছালুই বহিগত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব মুখে পরে কিরন্দ.র 
আদিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাধিত হইয়া কৃগঞ্জের তলদেশে আসিরা ্িধ! 
ধিতক্ত হইমাছে ও ছুই মুখ ছুই নামে তুইদিকে প্রবাহিত হইয্াছে। এই ছুই 
শ্োতের একের নাম চুর্ণা, অপরেন্ধ নাম ইছামতী। চূর্ণ কৃফগঞ্জ হইতে 
বক্ষিণ-পশ্চিম সুখে মামজোয়ান, রাপাছাট হরধাম প্রভৃতির তলদেশ দির প্রবাহিত 
হইয়া শাস্তিপুর ও চাকদহের মধ্যবন্তী হুগলী রিভার়ে পতিত হইয়াছে। ইছামতী 
প্রধানতঃ যশোর ও ২৪ পরগণ! দিয়! প্রবাহিত। ভৈরব নদের উত্তরাংশ 
জালাজী হইতে বাহির হইয়া! মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া, কাপাশভাজায় 
নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হুইয়াছ্ে। মাথাভাঙ্গ। হইতে চাদদপুতের নিকট 
ৰপতক্ষ (কপোতাক্ষ) ও সমানপুরের নিকট পাঙ্গামী বা কুমার নদী যহির্গত 
হুইয়! জেলা যশোহরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। 

এই সকল নদীর মধ্যে ইংরাজদগ্তরে ভাগীরঘী, জালাঙ্গী এবং মাধাভাজা 
প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পুধ্বকালে এই সকল লদীই দেশদেশাত্তরে 
যাইবার একমাত্র উপায় ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্ব্বাণিজ্য বিভ্যারের 'এক 
মাত্র উপায় ছিল। জানিনা! ভারতের কি পাপে আছ সেই সকল স্বতাবজাতা 
শ্রোতশ্বতীর এই অভাবনীয় ছুর্দশা। পুর্ব যে সকল নদী ছয়! হুবৃহৎ 
জলযান ওঘর্ণবপোত সকল অবাধে গতায়াত করিত, বে শাস্তিপুরের কুঠী 
হইতে হত” বস্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মদ্য এবং মালদহ, সুকনুধাবাদ প্রভৃতি 
স্থান কল হইতে রেশমী হুক্্ বস্ত্র, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীয্ার ইতস্ততং 
বিক্ষি্ত শত সহ কুঠী হইতে নীল অংগ্রহ করিয়া হুবৃহৎ অর্ণধপোড সকল 
সর্বদা গ্মনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নান! কারণে কোথাও বন্ধসলিলা, 
কোথাও ক্ষীণ-কলেবরা, কোথাও হুক রজত ধারার ভায় মৃহ হইতে মৃহতর 
গতিতে বহমানা। এমনকি যে ছুই একটা নদীতে সমস্ত বৎসর ধরি! কিছু হজ 
থাকে, তাহাতেও গ্রীন্কালে ছু স্কুত্র ভরণী চালদ| কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। 
গরবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর জালা! ও মাধাতাক্স। নদীতে খ্রশ্রোত প্রবাহিত করাইহায় 
জঙ্ বহু অথ ধায় করিয়াছেন এবং করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও 


৩৮২ নদীয়।-কাছিনী । 


ফল হয় নাই ঘা হইতেছে না। এই হ্যন্রিত অর্থ সংগ্রহের নিমিত গবর্ণমেন্ট 
নদীর! জেলার ছুই স্থানে “টোল” বা! চলিত নৌকার উপর কর ধার্য কথা উহ! 
সংগ্রহের নিষিত্ত আজ স্থাপন! করিমাছেন। ১ম নবন্ধীপে গঞ্জ জালাদী সঙ্গমে) 
২ কৃফগঞ্জে, যেখানে মাথাভাঙ্গ। চুর্ণা ও ইছামতী নামে হুই মুখে প্রবাহিত 
হুইয়াছে। ১৮৬১ অন্য হইতে ১৮৭৭ অন্ধ পর্যত্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার 
নদী সকল হইতে মোট ২৪৯,৬৬২ টাকা চারি আনা আদায় হয়; উহা হইতে 
অর্ধ কারণে মোট খরচ হয় ১৪৫,১৯৪ টাক। চারি আনা এবং বক্রী ১০১,৫৩৮ 
টাকা খাাটা রাজস্ব আর ছুইয়াছে। 

এই সমস্ত নধীর উপর পুর্বে ঘখন রেলপথ নির্টিত হয় নাই, তখন বহু 
স্থানে গ্থ ও নৌকায় আড্ডা বর্তষান ছিল। সেই লুণ্ত প্রায় গঞ্জগুলির 
মধ্যে হুখ-সাগরের গঞ্জই ধিশেষ সমুস্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গা অতিশয় 
বিস্বীর্ঘ ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুচী ইছার উপর ছিল; তন্মধ্যে প্রধান 
ছিল (ভ্ুকু ব্রা) সাহেবের ুঠী।* প্রথম খন সুনসেফী আদালতের 
কৃষ্টি হয়, তখন এখানে উলায় এবং সামজোয়ানে রাশাখাট সবডিভিজনের 
প্রথষ মুনসফী জাঘালত স্থাপিত হয়। ছুখ সাগরের আদালতে জজ 
ছোঁসেন সাম সাহেবে নাম পাওয়! বায়। অজ্তান্ত স্থানের গঞ্জগুলি এখনও অতি 
হীন অবস্থায় বর্তমান আছে; তন্মধ্যে নিয়লিখিত গঞ্চ কয়টা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধি- 
শালী। ভাগীয়ধীর উপর কালীগঞ্জ ও নবন্বীপ, হছগলী। রিভারের উপর শাস্তিপুর ও 
চাকদহ। জালাম্থীর উপর করিষপুর, চাপড়, গোয়াড়ী-কৃষ্ুনগর, স্বযূপগঞ্জ। 
জাধাতাঙ্গায় উপর মুব্িগঞ্, ছামূরহুদা, ডৃফগী। চূর্ণীর উপর হাসখালী ও 
স্বাণাঘাট । পাছলী হ! কুমায়ের উপর আলমভাজা। পন্থার উপর কৃতিয়া অবস্থিত। 
অদ্যাপি এই সকল গঞ্জে কিছৎপর্ধিষাণে ধান, চাল, ষর়িষা, ওড় ও পাটের 
আমদানী রগাদী হইয়া থাকে। 


৬ 0467. 0৩০ 99৩০ অপজংশে পডুতুহটি' হইছ! দীড়াইফাছিলেন। এই জর্জ 
খ্যারেটোর হুখসাগয়ে একটা দু কেরা ছিল। ০৫৫ 015 যখন পলাশী বিজগ্কে এই হুখ 
সাগরের তলবাসিনী গা দিয়া গিয়াছিলেন, তখব হ্যায়েটে! ডাহা সম্মানের জন্য কামান 
গাশিরাছিল। রী কের ভাবির চা পলাশীর হের গর রান বালে এ 
ছুহা কেলাটী ধসে কনিরাছিজেন। 





নঙগীয়া-কাহিনী। ঝ৮৩ 


শ্াই সকঙগ বত! নর্দী ব্যতীত নদীয়ার আর কতকগুলি নদী আছে, যাহার! 
পূর্বে বেগবতী শ্রোত্থিনী ছিল, এক্ষণে হয় বন্ধ-সলীলা, ন৷ হয় শুষ্ক অবস্থায় 
পরিণত। ইহার! বর্ধাকালে খিশ্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। ইহাদের মধ্যে 
উদ্লেখযোগ্য ১ম কফনগরের অনতিগূরে স্থিত অঞ্জন!। ইহ! পূর্বে আলাম্ী 
নিঃস্কত ক্ষুদ্র বলেবর। স্ব্ছসলিলা শ্রোডস্থিনী ছিল। কথিত আছে, নদীয়া 
রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ, কৃষনগর স্থাপিত! বাজ! কুজের সময়ে ১০৮৭ হিজরি 
বা ১৬৭৬ খ্‌ টানে কতকগুলি দুসলমান 'সৈনিক পুরুষ এই জলপখে অঞ্জন! দিয়, 
যাইবার সময় কজের পৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে ; তাহাতে উভয় পক্ষের 
একটা ক্ষুত্র সংখষর্ধ হয়; এই কারণে-কুদ্ধ হইয়। রাজ! কু পরবর্ধেই অঞ্জনার গতি 
রুদ্ধ করিয়াছিলেন। হত্ব--কাচিকাটা নঙ্গী ইহারই উত্তরে হৃষিখ্যাত কাচিকাটা 
কনৃসারণ নামীয় নীলকুঠী স্থাপিত ছিল। ওয়-়াণাখাটের উত্তর এবং দক্ষিণ 
পুর্ধবদিক বেই্টন করিয়া যে হুইটী জলহীন খাত বিষ্য্ান রহিয়াছে, এবং বাহার! 
বাচকো! ও হাঙ্গরের খাল বলিয়! খ্যাত,-বাহার! বর্ধাকালে অধ্যাপি নষীর আকার 
ধারণ করে, তাহা পুর্ষে চরণ নিংক্ষত ছুইটা ক্ষুজ ভ্রোতন্বতী ছিল। রাখাখাটের 
এক মাইল উত্তর-পূর্ব বাচকোর উত্তর কুলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া! একখানি 
ঘহ পুরাতন ক্ষুত্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। গ্রাখানির নাম হইতেই উপলন্ধি 
হইবে যে, ইহা পূর্ব্বকাঁলে নৌকার আড়ি বা নৌফার আভ্ডা ছিল। এই গ্রাম 
খানি বছ পুরাতন, এমন কি ৫৬ খত বৎসর পূর্বেও যে ইহ! বিদ্যমান ছিল 
তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া বায়। ওইহ্ীচৈতন্ত লীলাপ্ন প্রধান লায়ক শাস্ি পুর- 
বাসী শ্রীঅধ্যৈতাচার্ধয প্রভু ( ১৪৩৪ প্বষ্টাঞ্ষে ) এই গ্রামে দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ 
করেন। এ বৃতাস্ত অধৈত মঙ্গল লেখক শ্রম স্তানদাস বিশদ ভাবে বিবৃত 
করিয়াছেন । ও 

এইরূপ দেখা যাইতেছে সে কালে এই হাচকোর খাল বহত! ছিল এবং 
ইহার উপরিস্থিত ্ুত্র গ্রাম খাদি তখনও নৌকান্তি বা নৌকার আডড। ছিল। 
এই ছু খাত যে মহারাজ তৃচন্্ের সময পথ্যস্ত যে প্রধাহ ছিল ভাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায় কারণ মহারাজা ক্ৃকচপ্রেয় জীবনীতে আমরা গেখাইযাছি 
যে তিনি এই গ্রাম দিয়! নৌকাবোগে গধন কালে এই নৌকাড়ি আমের কোন 
অনুষ ব্রাহ্মণ কন্তাকে জঙক্্ীড়া। কালীন, দর্শন করিয়া! ভাহায় রূপে আনু 


৩৬৮৪ নরদীয়া-কাছিনী। 


ছয়! তাহাকে বিবাহ কযেন। : হুতরাং দেখ যাইতেছে যে অহায়াজ কু্ণচনের 
সময়েও অর্থাৎ ১৭১০ খু টাফেও এই নদীটী বহতা ছিল। 

এই ষকল শ্োতোস্থিনী বা শ্োতোহীন! বা খাত মাত্রে পর্ধ্যবসিতা নদী, 
গক্কা ও অস্তান্ত নদদীসকল বহু পূর্ববকাল হইতে বহুরূপে গতি পরিবর্তন করায় ন্দীঘার 
ধহু স্থানে বছ খাত ষ্ঠ হয়। বর্ধাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটা নদীর 
আকার ধারণ করে। এতদ্থাতীত নদীয়৷ জেলার আয়তনের সহিত তুলন! করিলে 
এএস্থানে বত স্বাতাহিক খাল, হিল ও জলাভূি দৃষ্ট হয়, নিয় বঙ্গের আর কোনও 
জেলায় এক্সপ নহে। এই সকল ধিল ও খালে মধ্যে নিয্নলিখিত কয়েকটা 
সর্মখিক বিখ্যাত; এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক সাহেব ও বাবু গল্গী 
শিকার করিয়া থাকেন। 

১ম। কৃফলগর সর সবভিভিজনের অন্তর্গত-_হাড়খালি বিল, হীসাডাঙ্গা 
বিল, উদ্ৎপুর খিল, ভাললের খিল, দোগান্তীয়ার বিল, মোয়ালদহেন্র হিল, কমি 
বিল, জাই বিল, পলদার বিল। 

২য়। রাণাঘাট সবভিতিজনের এলেকায়--যাগদেধী খাল, ছরিপূর খান, 
পিঝোর খাল, ভারাপুর বিল, আমগ্ধাব বিল, প্রিয্নগরের বীগড়, চামটার বিল, 
স্বাকড়ির বিল, পুযুলি বিল, চিনিয়ালী হিল, বসুনার খাল । 

শুয়। যেহেরপুর সবভিভিজনে--কলষার বিল, পদ্থার় হিল, কাজল! হিল, 
জিনদণ্ডর খাল, নাটোর বিল, ধামঘর হিল, মাছধিয়! বিল । 

গর্ঘ। চুয়াডাঙ্গা সহভিভিসনের এলেকায়-_রায়স! বিল, দলকা বিল, দোন- 
গাড়ী বিল, পুরাপাড়! বিল, এলাত্ী বিল, কমলদয় দিল, ভালবেড়ের বিল, পরও 
ঝাষগাড়ী হিল। 

৫ম। কুত্তা সবডিভিজনে-_জামলার বিল, তালবেড়ের বিল, বাবার বিঃ, 
যোয়ালিয়ার বাওয়, হহেশ কুতুয় ভাষোশ, কোচে! ভান্কার ভামোশ, খোলাদর 
ভাষোশ। 

এই সকল নদী, খাল, বিল প্রস্তুতি অলকয় হইতে যৎস্য ধর! একটা প্রাণ 
হ্যহসায়। কিন্ত মৎস্যের লংখ্যা ক্রমশঃ পাস হইয়। বাইতেছে, অধুনা” গবরণমেখ 
এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং ফিসে মৎস্যের চাষ ভালক়পে করা যাইতে 
পারে, তাহার দিষয়ে নানায়প জন্সন। কন! করিকেছেন। নদীয়ার বিল খাবে $ 


নপীয়া-কাছিনী। ৩৮৫ 


নদীতে সাধারণত; নিঝলিখিত মৎস্যগুলি পাওয়া বাম, রুই, কাতলা, নৃগেল, 
কালবোস, খুয়র, জিওল, “কৈ, ইটে, মাগুর, সোল, চিৎড়ী, পাকাল, আড়, বোয়াল, 
গুঁড়া, পৃটী, টেঙগড়া, চেলা, বেলে, চিতল, াদা, ট্যাপা, শঙ্কর, জাটা) বান, 
স্কাকলে, তোড়া, খলসে, মেতিচিজড়ি, ইলিস প্রস্তুতি । 





নদীয়ার রাজপথ । রর 


অস্তান্ত ঘেলার আয়তনের সহিত তুলনায় পুত্র নদীয়া জেলায় যত নদী, 
ঘাজপথ, রেলওয়ে প্রভৃতি যাতায়াতের সুযোগ দুষ্ট হয়, নিয়বন্তের অন্ত কোন 
জেলায় তক্রপ দেখা যায় না। যদ্দিও পূর্র্বকালে নদীয়ার অন্তর ও বহিণিজ্য 
প্রধানত; জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কার্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্ত 
সুসলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ নুপ্রশস্ত রাজবন্ত্ব বিদ্যমান ছিল। 
১৮৫ খু ্টাবে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে বঙ্গের কয়টা প্রধান প্রধান রাস্ধ। লক্ষিত 
হয়) তন্মধ্যে নিয়লিখিত রাণ্ত।টী নদীয়ার সহিত সংগ্রিষ্ট দেখা বায়। যে স্থানে 
ভাগীরথী ও পদ্ম! পৃথক হইয়াছে, পাটন' মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া সেই জান 
পর্যন্ত একটা রাস্ত! আসিয়া ছইটী শাখায় হিতক্ত হইয়াছে। একটা মুকহুঘাবাধ, 
পলাসী, অগ্রন্বীপ, বর্ধমন ও মেদিনীপুর দিশা কটকাতিযুখে গিয়াছে, অপরটা 
পদ্মার দক্ষিণ ধার দিবা কাতবাদ ( ফরিদপুর) পধ্যন্্র যাইয়া ঢাকার অভিযুখে 
গিয়াছে। জেমস্‌ রেনেল্স কৃত ১৭৭৪ খু ্টান্ে প্রকাশিত ডেস্ক্রিপ সান অব. 
রোড্স্‌ 70950706708 ০৫ ১০৫৪ ) নামক গ্রন্থেও আমরা এই ব্রাস্তাটী 
উল্লেখ দেখিতে পাই ) তাহাতে মেদিনীপৃর হইতে বর্ধমান দিয়া নদীয়া পরযযস্ত 
রাস্তাটীর উল্লেখ আছে। পরবস্তঁ কালে অর্থাৎ অশ্লাদশ শতান্বীর মধ্যভাগে 
ইংরাজ কর্তৃক বন্ধ বিজয়ের দ্বব্যবহিত পরবর্তীকালে রেনলসের "ম্যাপ অব. 
বেঙ্গলে” নদীয়ার মানচিত্রে আমরা নিয়লিখিত স্থানগুলি উদ্লেখযোগ্য ও বড় অক্ষরে 
মুদ্রিত দেখিতে পাই । ১ম। কৃষ্ণনগর-_এস্থানে নদীয়ার রাজাগণের বাসস্থান 
বলিয়া একটা মন্দির চুড়ায় চিহিত করা আছে (২) পণাসী-_ আনহু রা 


চি্ছিত। (৩) অশ্র্থীপ__জবীয়বীর পূর্বপায়ে অবস্থিত। (৫) ক্বহীপ 
€১ 


৩৮৬ নদীয়!-কাছিনী। 


৫) 'শিবদিহাস-_ইহাও রাজা কৃষ্চন্ত্রের অন্ততুম রাজধানী বিধায় বড় অক্ষরে 
মুদ্দিত। &) শাস্কিপুর (৭) শ্রীনগর-ুধানীস্তন নদী ও রাজসাহির সীমান্ত 
. প্রদেশে অবস্থিত। 

এই সকল প্রধান প্রধান স্থানগুলিকে সম্বন্ধ করিত! মিয়লিখিত প্রধান 
রাজবত্ব গুলি অস্ভিত দেখা খার়। 

৯। কৃষ্ণনগর হইতে শ্স্তিপূর-_ইহা নবহ্ধীপাধিপতি রাজা কুদ্রের নির্শিত। 
(৫) কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস। 0) কৃষ্ণনগর হইতে বাণান্াট, শীনগর, 
মঙ্লিকপূকুর, বরানগর হইদ্বা কলিকাতা । (৪) শরিবনিবাস হইতে রাণাখাট দিয়া 
বারাসাত । (€) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম বিকড়গাছা এবং ) নগর হইতে 
বনগ্রাম। 

বর্তমানকালে ১১৬টী সাধারণের অর্থে চালিত রাস্তার যধ্যে লদদীয়ার নিয়লিখিত 
ব্াস্তাগুলি উন্লেখযোগ্য। 


কৃফনগর হইতে শাস্তিপুর রর দৈর্ঘ্য ৯ মাইল। 
স্কফনগর হইতে কৃফগঞ্জ পর্যন্ত ... ১. ১২২ ০ 
কফনগর হইতে নদীর 55? রা ৬ ০ 
কৃফনগর হইতে মেহেরপুর. ... ২৫২ » 
কৃফনগর হইতে রাণাখাট দিয়া জাগুলি (পূর্ব এই 

রাস্ধ। দিয়া সৈন্ত চলিত) ঠ ৩২ * 


ই জেড রি) %:৯৪ ৯ 
মেহেরপুর হইতে রামনগর ফেলট্টেসান টি ২১ % 


কুফনগর হইতে বগলা ০ % চে % 
ফফনগর হইতে বহরমপুর ... ৮২৮২5 
চাকমছু হইতে হুখসাগর .+* ্ 
রাখাঘাট হইতে ধলগ্রামা  ** % ২০ ৮ 
রাখাঘাট হইতে শাস্তিপুর ... »॥. ৮$৮ 
চুষ্বাডাঙ্গ! রেপ ট্টেসন হইতে বিনেদছ (বশোহয়) ২২ % 
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জুতিয়া হইতে জাদপুর. ... ্ রদ ঠা 
কৃষণগঞ্জ হইতে কোট ঠাদপুর ... 2. রঃ 
কুষানগর হইতে শিষনিবাস: ... রি ১৪ 7 
তেহাটা হইতে ফেবগ্রাম দিয়া কাটোয়া »» ২৫৪ ॥ 
ভেড়ামারা হইতে শিকারপুর :.. ৪ ১৬ £৮ 
সুচিযা হইতে স্মারখালি দিয়া সিমলা 5 ১৩ 2৮7 
দর্শনা হইতে কাপাসভাঙ্গ। দিয়া কেদারুগঞ্জ ।) ১৭ 275 
পলাশী &্েসন হইতে পলাশী মন্থুমেন্ট ১) হস 27 
কুফনগর হইজে- পলাশী ৭৪5 2৮ ২ 





আদম স্ুমারি। 


ইতরাদ-র়াজ আমাদের দেশে ফে সম্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, তন্মধ্যে আদমনগুমারী প্রধা অন্ততম । এতন্বারা আমরা! আমাদের দেশের 
লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা কত, কোন ধর্মাবলম্বী লোক কত, উদ্ভাদের 
মধ্যে শিক্ষিত কতজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অশেষবিধ সংবাদ. জানিতে পারিয়াছি 
এবং প্রতি দশম বৎসরে নপ গণনার নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায় ত্র সময়ের মধ্যে 
উক্ত সংখ্যাগুলির হাস বৃদ্ধি কিন্্ুপ হইতেছে, তাহা আনিয়া দেশের অবস্থা 
বিশেষ্ধগে অনুধাবন করিতে পা্রিতেছি। ১৮৭১ শ্বষ্টাবে প্রথম যখন উক্ত 
নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তখন জনদাধারণ ইহার উপকারিত! সম্যক উপলদ্ধি করিতে 
না পারিয়া নানারপ আপত্তি উ্খাপন করে এবং অশিক্ষিত জনলাধারণ বাবার 
বুঝি কোনও রাজকর ধারধ্য হইবে, তাই এইপ মানুষ গণন। হইতেছে মনে করি 
বিশেষ অসস্তোষ প্রকাশ করে। ফলে দে বৎসর আদমহমারী ঠিক ষনোমত 
হয লাই। হান্টার সাহেবের প্াটিস্টকাল একাউন্ট অব নবী” পাঠে জানা 
যাযযে মে বৎসর মধীয়ার জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হই! এই প্রধায 
বিপক্ষে ঘায়মান হয়, তখন এখানকার কোনও হুশিক্ষিত হুচতুয় 
জমিদার মহাশয় লোককে নানায়পে উহাক় প্রন অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেনট 


৩৮৯৮ নদীয়া-কাহিনী । 


কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য লা হই শেষে এই বলিয়া সকলকে জাপার করেন 
যে “মহারাস্ীীর দ্বিতীয় পুত্র এ বেশে শুভাগমন করায় সহারামীর আঙেশে বাক্গলার 
সকলকে একদিন সন্দেশ প্রস্থৃতি নান উপাদের মিষ্টাপ্ন বিতরণ করা হইবে, তাই 
ধার তরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখ।ইয়া দিলে তাহাকে সেই মত 
মিষ্টান দেওয়া বাইবে।” এই মহা লোভনীয় আশ্বাস বাক্যে নারি দলে দলে 
আসিয়া বিনা আপত্বিতে আপনাদের বখাবখ সংখ্যা নির্ধ। রণ করিয়া! দিয়াছিল ; 
কিন্ত অনেকে তখাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা গোপন 
করিয়াছিল। 

এই আদমহৃমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেষারে যখাযধ না 
হইলেও, অনেকটা প্রকৃত এখং ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে। 
বিগত চারি হারের আদমহৃমারীর লোক-সংখ্যার প্রতি ভূরিপাত করিলে দেখা যায় 
যে, ১৮৭২ অন্য অপেক্ষা ১৮৮১ অকে লোক"সংখ্য। বৃদ্ধি হইয়াছে । কিছ ১৮৭২ 
অন্ধ প্রথম লোক গণনা হওয়ায় সে বহংসরের গণনা ও তালিকার হ্গতই বহু 
ক্রেটি ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল ; হৃতয়াৎ ১৮৮১ অন্মের সংখ্যাই বখার্থ বলিয়! 
স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অন্ধের গণনায় দেখা! বাক্স যে, পূর্ব বারের 
গণন! অপেক্ষ! এইবার ১৮,৯৮৭ জন লোক কঙির! বায়। পরে যিগত ১৯১ 
অন্বের গণনার ১৮৯১ অন্যের সংখ্যা জপেক্ষ। ২০৩৮৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
অর্থাং ১৮৯১ অন্দর যে সংখ্যা কমির়। গি়াছিল তাহা পুর্ণ হইয়াও মোট ৪৬১৬ 
জন বৃদ্ধি পাইয্াছে। কিন্ত অধুন) বেল প্রস্থৃতি গমনগষনের হুযোগ হওয়ায় খত 
সংখ্যক বিদেশী এদেশে আমির পড়িয়াছে, বিশেষতঃ মদীয়ায় অগণিত ইটখেলার, 
রেলের বিতিয় কার্যে পোষ্ট আফিষের সহজ ব্যাপারে, নান। কল কারখানায়, 
সাধারণ সত্যের, বেহারায়, পাকের ও গারহানের এবং পুলিশের কার্যে, নৌকা- 
বাহী মাঝীর কারো, ৯টী সিউনিসিপালীটায় শত শত্ত মেখর ও ধাঙ্গড়ের কারে 
কন্ট্রাকটারের ঠিকাদারের কার্যে এবং নঙীয়ায় ঘাজারের শত শত বিপণীতে এবং 
কোথায় নহে, বেরুপ উডভির, খোটা বিহারী প্রস্তুতি সহজ সহজ বিদেশী ব্যক্তির 
মমাগন হইয়াছে তাহাতে নদীয়া আদি জল সংখ্যা যে কিছু মাত্র বৃদ্ধি পার 
নাই, পরস্ত, দিল দিন সরান হইতেছে, ভাহ! স্পষ্টই উপলদ্ধি হইবে । গবর্ণমেন্টের 
এ বিষয়ে দুটি আড় হও প্রার্থদীয়। 


মদীর়া-কাহিনী । ৩৮৯ 


নদীয়ার বিস্তৃতি ২,৭৯৩ বর্গ মাইল। ইহাতে ৯টা মিউনিসিপাল সহ এবং 
৩,৪১৯ গ্রাম বিদ্যমান আছে । মোট অধ্যসিত বাটার সংখ্যা ৩৪৮, ৬২৮ তন্মধ্যে 
সহরে ২৪,৮১১ এবং গ্রামে ৩২৩,৮১৭ বাটী আছে। মোট জনসংখ্যা ১৬৬৭৪ ৯৯ 
তন্মধ্যে ৯টী সহরে ৯৫,৩৫৫ এবং গ্রামে ১,৫৭২,১৩৬। এই লোক সংখ্যান্ন 
মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫০৯ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৩৯,৯৮২ । 

সেনসাস্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ খ্ব্টান্ব হইতে ১৯০১ খ্বষটান্ব পর্ধ্স্ত 
তুলনায় সমগ্র জেলায় লোকসংখ্য। হাম হা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিয়লিবিপ্ত 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে উপলদ্ধি হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কেত্রে ধোগের 
(+)ও হ্রাস ক্ষেত্রে বিয়োগের চিহ্ন (--) প্রদর্শিত হইয়াছে। 





সমগ্র জেলার লোকপংখ্যার হিলাব ।* 


ঘৃষ্টাজ। মোট জন সংখ্যা। তুণনায় হাস বঝাবৃদ্ধি। 
১৪০১ ৯১১৬৬৭১৪৯১১ ১৮৯১ ১৯৬১ ২৩৫৮৩ শঁ 
১৮৯২ ৯১৬৪৪)১০৮ ১৮৮১০ ১৮৩৬ ১৮১৮৭ 
১৮৮১ ১৬৬২১৭৯৫ ১৮৭২ ১৮৮১ ১৬২৩৯৮- 
১৮৭২ ১১৫০৩১৩৯৭ 
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৩৯৪ নদীয়া-কাহিনী। 


স্থানেরনাষ ফোম সালে জনসংখ্য/ .. তুলনা 


কষ নগর ১৯৪০১ ২৪,৫৪৭ ১৮৯১ -১৯০১ 
২৮৯১ ২৫৫৭৪ ১৮৮১১ ১৮৯১ 
১৮৮৯ ২৭৪৭৭ ১৮৭২ ১৮৬৮ 
১৮৭২ ২৬৭৫০ 


স্কাস বা বৃদ্ধি 


৯০৩. 


১১১৭৭ 


৭২৭ 


১১০১ সালে হিশ্‌ ১৬২২০) ব্রাহ্মণ ৪, মুসলমান ৭৪৪৯ ও স্বষ্টান ৮৬৪ 


ছু 


মদীয়া_ ১৯০১ ১০১৮৮০৭১৮৯১ ১৯০১ 
১৮৯১ ১৩,৩৩৪ ১৮৮১ ১৮৯১ 
১৮৮১ ১৪১০৫ ১৮৭২ ১৮৮১ 
১৮৭২ ৪,৪৬৩ 


১৯০১ সালে হিন্মু, ১১৪১৬, যুসলমান ৪৫৭ ও স্বষ্টান 


শাভিপুর- ১৯০১ ২৬৮৯৮ ১৮৯১-৯৯৭১ 
১০৯১ ৩০১৪৩৭ ১৮৮১ -7২৯৯১ 
১৮৮১ ২১৬৮৭ ১৮৭২-১৮৮১ 
|] নং ২৮,৬৩৫ 


১৯০১ সালে হিশ্‌ ১৮,২১৯ মুসলমান ৮১৬৭২ ও খৃষ্টান &। 


স্বাপাখ।ট-_ ১৯০১ ৮১৭৪৪ ১৮৯১-১৯০১ 
১৮৯১ ৮৫০৬ ১৮৮১ ১৮৯১ 
১৮৮১ ৮,৬৮৩ ১৮৭২-১৮৮১ 
২৮৭২ ৮১৮৭১ 

১৯০১ সালে হিচ্ছু ৭,৪৭৫ মুসলমান ১২৬৮ তৃষ্টান ৭১। 

ফুতিয়া-_ ১৯৯১ ৫,৩৩০ ১৮৯১-১৯০১ 
১৮৯১ ১১০১৯৯ ৯৮১ ১৯৯১ 
১৮৮১ ৯৭১৭ ১৮৭২-১৮৮১ 
৯৮৭২ ৯,২৪৫ 


১৯০১ মাছে হিন্ৃ--*৯৬ মুসলমান --২২৩, খ্‌ট্াদ--২৯। 


২১৪৫৪ 
৭৭২. 
৫১২৪২ + 


৩৫৩৯ -- 
খ৫+ 
১১০৫২+ 


২৩৮+ 
১৭৭-- 


১৬৮৮৮ 


৬৮৬৯- 
৯৪৮২ 
+৪৭২+ 


স্থানের নাম কোন সালে 
কুমারখালি-- 


৯৯৬১ 
১৮৯১ 
১৮৮১ 
১৮৭২ 


নদীয়।-কাছিনী 


জনমংখ্যা তুলনায় 
৪৫৮৪ ১৮৯১ ১৯০১ 
৬১১৬৫ ১৮৮১ ১৯৯১ 
১০৪১ ১৮৭২ ১৮৮১ 
৫১২৫১ 


১৯১ সালে হিন্দু-৩,২৪২, মুসলমান--১৩৪২ 


মেহেরপুর ১৯০১ 
১৮৯১ 
১৮৮১ 


১৮৭২ 


৫১৭৬৬ ২৮৯১ ১৯০১ 
৫1৮৭৪ ১৮৮১ ০১৮৯১ 
৫,৭৩১ ১৮৭২ ১৮৮১ 
৫৫৬২ 


৩৯১. 


হ্রাস বা বৃদ্ধি 


১৫৮১ -৮ 
১২৪+ 
৭৯৭৭ 


৫৪৮ 
১৮৬৯1 
১৬৯4 


১৯০১ সালে হিন্মু_-০,৯৬৮, মুসলমান---১৭৮৭) খষ্টান__১১। 


ধীরন্গর-- ১৯৩১ 
১৮৯১ 


৯৮৮১ 


৩,১২৪ ১৮৯১ -১৯০১ 
৩১৪২১ ৯১৮৮১ -১৮৯১ 
৪১৬২৯ ১ 


১৯*১ সালে হিন--২)৩৮*, মুমলমান-_-৭৩৫, ধষ্টান_-৯। 


স্থানের নাম কোন সালে 

চাকদহ-- ১৯০১ 
১৮৯১ 
৯৮৮১ 
৯৮৭২ 


১৯০১ সালে হিন্তু--৪,৩*, মুমলমান--১১১৮১, স্ষটান-*১। 


জননংখ্যা তুলনা 
৫১৪৮২ ১৮৯১ ১৯০১ 
৮,৬১৮ ১৮৮১ ১৮৯১ 
৮,৯৮৯ ১৮৭২-১৮৮১ 
৮১২১৮ 


২৯৭ লি 


৩ ৩ সপ 


হ্থাস বা বৃদ্ধি 

৩১১৩৬ 
৭১ 
৭৭১০ 


৯২ নঙীয়া-কাছিনী। 


নদীয়ার লোক সমগ্ঠি কত জন কোন্‌ ধর্মাবলম্বী । 
নষীয়ার মোট লোক সমষ্টি ১,৬৬*,৪৯১ ) তন্মধ্যে পুরুষ ৮২৭,৫*৯ও স্ত্রীলোক 
+৩৯১৯৮২। 
পুক্কষ স্ত্রীলোক 
যোট হিন্ছৃধশ্নীবল্বী ৬৭৩৯১ জন তম্বধ্যে  ৩৩৩৯৮৭ ৩৪২,৪০৪ 
» ত্রাঙ্ছ নি ১৬ রি ও ৬ 
৮» যৌদ্ধ » তত ১ ্ 
5১ পার্শা 5 ১ ১ ঙ 
» মুদলমান ১১ ৯৮২,৯৮৭ 52 ৪৮১,৩৮১ ৪৯,৬১৬ 
রি খ্‌ষ্টান 3 ৮১০৯১ ১১ ৪,১২৭ ৩,৯৩৪ 
»ক্ানিমিউ » ই. 7 ২ ২ 





নদীয়া কত জন নরনারীর বর্ণ শিক্ষ। আছে।* 


সমগ্র ধর বলন্বীগণের মধ্যে যাহাদের বর্ণ পরিচয় আছে বা শিক্ষিত একপ 
লোক সংখ্যা মোট ১৩,৩৭৫) তন্মধ্যে পুকঘ ৮*,১৯৭ জন ও স্ত্রীলোক 
খ২৬৮ জল। 

একেবারে নিরক্ষর ব্যক্ষির সংখ্যা যোট ১১৫৭৪,১১৬; তন্থধ্ো পুরুষ ৭৪১৪২ 
স্ত্রীলোক ৮৩২,৭১৪ । 
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নদীয়! -কা নী ] ৩৯৩ 


বাঙ্গাল! ভাবা জান এক্স? পুরুষ ৮৩২৮৯ শ্বীপোক ৭, ১৪২। হিন্দি তাষ! 

জানে পুরুষ ১০৬৫7 স্ত্রীপোক ৩৯। অন্ান্ত ভাষা জানে পুরুগ ১৩৫৩ 7 স্ত্রীলোক 
৮৭। যাহার! ইংরাজি তাষা জানে, তাহাদের মোটদংখা। ১৩,১১৮, তন্মধ্যে 
পুরুষ ১৩,৮৩৬, স্ত্রীলোক ২৮১। পৃর্ব্বোজ সংখ্যার মধ্যে ভাষা-জ্ঞান মাছে এরূশ 
হিন্দুর মোট সংখ্য| ১১৮৭১ তশ্মধ্যে পুরুব ৬৩২২৮ ও স্ত্রীলোক ৫৯৬৩ । 
অন্াক্ষতের মোটসংখা। ৬০৪৫২* 7 তন্মধ্যে ২৬৭,৭১৯ পুরুষ,১৩১৮০১ স্ত্রীলোক 
বাঙ্গালা জানে লোকের সংখ্যা ৯৭১ পুরুষ,১৬ ত্রীলেক। অল্গান্য ভান জানে 
৬৭৪ পুকুষ্স্্ীলোক ৩) ইতরাজি জানে তাহার সংগ্য। মোট ১২,১৭৫ জন 
তগ্মধ্যে ১২,:৪* পৃরুত, স্রীলোক, ১৩৫) শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ১৯,৮০৮, 
তন্মপো ১১০৯১ পুরুষ দন্বীলোক ৮০৭1 অশিক্ষিত বাকির মোটসংব্যা ৯১৩,১০৯ 
তনা.পা ৪৭৯১০৮০ পুকম,৪৯১১৭৯৯ আ্্রীলোক । বাঙাল জানে তাহার সংখ্যা ১৮ 
৭১ পুরুষ ৭:৯ স্ত্রীলোক । ঠিন্দি জানে তাহার সংখ্যা ৯১ পুক্ধব ২২ স্বীলোক 
আগ্যন্য ভাম' জ্ঞানে £১৯ পুরুষ ২ সালেক । ইংরাজি জানে তাছার সংখ্যা 
মোট ১৯১২) তশ্মধো ১৯১ পুরুদ ২১ স্ীলোক। 


সপ পপ পপ 


নদীয়ার কৃষি। 


নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উত্কার। নহে । ইহার অধিকাংশ ভূমিই বাণুকা- 
মিশ্রিত, বা বালুকাময়। হৈমন্তিক ধান্তের উপযে'গী জল ইহাতে দাডাইতে পারে 
না, বালুকায় উহা বিশোধিত হয়। নদীয়ার কেবলমাঁর কালাম্থরের বিশ্থী 
কেত্রে ও কুষ্টিয়া মহকুমার স্কানে স্কানে হৈমজ্জিক ধান্ত গুচুর পরম[ণে চন্িয়া 
থাকে। মন্তান্ত স্বানেও আলগবস্তর জন্বিয়া পাকে। এখানকার কৃষকেরা তাতৃশ 
কঠিন পরিশ্রমী নতে ইহারা কেবল দৈব ও পঞ্জেনা দেবেরৎঅন্ুগ্রচের উপর 
শির্ভর করিয়। থাকে ; জিতে দিবার জনা সার সংগ্রহণের প্রতি ঈদের সেরূপ 
লক্ষ্য ও বত্ব নাই। বিন আয়াসে বান্বপ পরিশ্রমে যে সার সংগ্রহ হয়, তাছাই 
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৩১৪ নদীয়া-কাহিনী। 


বাবহার করে। জধিকাংশ জ“ষতে প্রজার কারেমী স্বত্ব না থাঠায় ইহার! জমির 
উচ্থতিকল্পে পরিশ্রম ও ধত্ব করে না। তাহার উপর আবার যে বল পর্ধাদেবের 
কপা না হর দে বংসর জলাভাবে যেমন কুষীর ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্থানে 
উৎকৃষ্ট পানীয় জলের নিতান্ত অতাব হর পড়ে । 1 এ গ্রঙেশে জমির গুতা, 
প্রযুক্ত পাঁলধনন (101050107) করিয়া! ক্ষেতে জল লইয়া যাওয়! এক প্রকার 
অসম্ভব বলিলেও চলে। তজ্জনা এখ'নে খাল খনন কার্ধা (117168607) তয় না 
কপাও চয় না। ১৯*৩/৪ সালে মোট ৯০১ বর্ণ মাইল আবাদ হইয়াছিল, 
আবাদ-ধোগ্য পতিতজমি ৫৪৪ বর্ণ মাইলদ্িল। উৎপন্ন দব্যের মধ্যে চাঈলই 
প্রধান। ৭৭৬ বর্ণ যাইল তৃমিতে চাউলের আবাদ, তগ্মধেই আশু ধান্যই 
অধিক প্তিষাণে উৎপন্ন হয়। প্রার ৬০৭ বর্গ মাইল জমিতে আশ্তধান্য উৎপন্ন 
হয় । এই আশ্ইধালা বৈশাখ মাসে বুনান হইয়া ভাদ্র মাসে কাটা চয়। আমন 
ধানা অর্থাৎ হৈসভিক ধানের বীক্ বৈশাখ. ও জৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়া আফা 
মাসে এ চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ জরিয়। অগ্রায়ণমাদে কাটা হয়। আশ পা 
ভাদ্র সাসে কাটি্া এ জমিতে চাষ দিয়া পুনসবায় উাতে' রবিন বুলানি করা! 
হয়। রবিখন্দের মধো মুগ, কলাই, মটর, গোল আঅরুহর থেসারি হরি সরিদ 
ও মদ্িনা। গম ও ববের চাব এখানে নাই বলিলেও ছয়। বর্ধাকালে কো! 
কাট! হয়। পূর্বে কয়েকবৎসর কোটষ্টার চার অতনু অধিক পরিমাণে হইরা- 
ছিল, কিন্ত মাজকাল কোটার চাষ অনেক কমিয়! গিয়াছে । ইক্ষুর আবাদ কিছু 
কিছু হর! থাকে, বেশী ন্ে। পুর্ধে এখানে অগিক পরিষাপে নীলের চাষ 
ছিল, এক্ষণে ভাগ! লুপ হইয়াছে । সমস্ত নীল কৃঠীই বন্ধ হইযাগিয়াছে। খঙ্জুরের 
খুঁঢ় এ প্রদেশে উত্তম্পে উৎপয় ও প্রস্তত চইর| থাঞ্চে। শাস্সিপুল গড়ে 
চিনি প্রন্তত, ও জ্েল।হ দক্ষিণাংশে তাষাকের চাষ হই] থাকে, এবং উত্তম 











+ সম্প্রতি হহামহিযারিত যাওয়াজেশর ৭ম এড ওয়ার্ডের শ্বতিরক্ষা-কজে নদীয়ার বর্তমান 
জন পি ব্যাটে ইজাকাইিল সাহাওয়কে বুখপতর করি নী্ার জনদাধায়ণ লক্ষ টাকা 
টা ভুলিয়া ননীষার হপমীয গরলকট নিবারণের কপ্সন। করিয়াছেন । জাশা হয শীট 


এ সয় কাধ পরিণত হটনে। 





মহামহিমানিত রাজ-রাজেশ্বর ভারত-সমাট্‌ সপ্বম এডওয়ার্ড । 


( এই মহাপুরুষধের পুণাস্বৃনি-রক্ষাকল্পে নদীয়াবাসী জনসাধারণ বনু অর্থ চাদ! 
তুলিয়া! কোন স্থায়ী ছিতকরী কীস্ছি স্থাপনের সৃন্কস্ঈনা করিয়াছেন। 


নদীয়া-কাহিনী। 


নরদীয়।-কাছিনী । ৬৯ 


হিংলী তামাক জন্মে কিন্ত বেশী নছে। চাকদাহ থানার এলাকায় পানের বরজ 
আছে। আগ ধানের জমিতে প্রত্যেক বৎসর আবাদ হয় না)জনী উর্বর! 
নহে বলিয়া, একবৎসর আবাদের পর উপযু?পরি ২।১ বংসর তাহকে, উর্ধ্বরত।- 
শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতিতত্াবে রাখিতে হয়। এপ্রদেশে তরিতরকারী উত্তমরূপ 
জন্গিয়া থাকে। গঙ্গার চর ভূমীতে, এবং অন্যান্য নদীর চরে পটল, কুমভ্া 
কাকুড়, তরমুজ, প্রন্তৃতি প্রচুর পরিম/ণে উৎপগ্ণ হ়। আলুর চাহ এখানে নাই। 
জঙ্গি বালুকাময় হেতু ও দর্যাতা নহে বলিম্লা, এখানে নারিকেল বৃক্ষ তত আর্ক 
নাই। হুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেও চলে । গোচরণ ভূ্ধি এখানে নাই ; একারণ 
গবাদির বিশেষ কষ্ট হযব। মোট কথা, এ প্রদেশে যে পরিমাণ চাউল জন্মে 
তাহাতে এই গেলায় লোকের পক্ষে কোনযূপ চলিতে পারে । তবে অজন্ম৷ হইলে» 
ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে মধ্যে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। 
এখানে বৃহ্টি রীতিমত হইয়া ধাকে। তবে দৈবপাতে, সমবে সুবৃষ্টির অতাবেচ 
ও অসময়ে অতি বৃষ্টি-প্রবুক্ত শস্যের বিশেষ হানি হইয়া খাকে। 





নদীয়ার বাবসায়-বাণিজ্য। 


নদীয়ায় মধ শাস্িপুরে, বাউ গাছিতে পুর্ব ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানির রেশষের 
কুঠি ছিল। শ্স্তিপুর সুক্ষ বস্ত্র বর়ন-প্রধান-স্থান, উনবিংশ শতাবীয় প্রথম 
ভাগে, শাস্তিপুর হইতে ইষ্ট ইণ্ডয়। কোম্পানী প্রতি বংসর ১৫১**০ 
পাউণ্ড মুল্যের সুক্ষ বন্তর ক্রু করিয়। থিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শাস্তি পুরে 
বহুতর তন্তবায় আছে। কিন্ত সেরূপ পরিমাণে বস্ত্র ভার গ্রস্ত হয় না। হুতন্বাৎ 
আজিও তথায় উৎরুষ্ট হুক বস্তু প্রস্তুত হইলেও, বেকপ দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে বোধ হয় যে ও বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লুগত হইবে.। 
শান্তিপুর হুতরাৎ গড়ে এখনও অল্প বিস্তর চিনী প্রন্তত হইয়া থাকে । মুনসীগঞ্জ 
আলমজন্ধা অঞ্চলেও চিনি প্রন্তত হইয়া থাকে । নবন্বীপ, রাণাঘাট, মেহেরপুর 
প্রদেশে পিতলের জ্রব্য উত্তমরপ প্রস্তত হইয়া! থাকে। কৃষণনগরে মাটার পতল, 
মাটার কৃত্রিম ফল হুশররূপে নির্িত হইন্থা থাকে। কুতিয়ার় ইয়োয়োপীন় 
তত্বাবধানে, ইক্ষুর মাড়ার় কারখানা জাঙ্ধে। মতি কৃত্তিয়ায় অবসর-প্রাঞ্ত 


৩৯৬ নদীয়া-কাছিনী। 


ভেপুটী স্যািপ্রেট বাধু মোহিনীমোহন চত্রব্তা বং একটা কাপড়ের ফল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেম। সাধায়ণে অর্থ সাহাধ্য করিলে, উহা বিশেষ হুফল প্রমব 
করিবে। নদীযায় নদীর হুষিধা থাকায় ব্যবসা হাণিজোর পঞ্ে হৃবিধা কর। 
বিশেষত; ইহার বঙ্ষ দিয়া প্রায় ১** মাইল ইষ্টর্ঘ বেল য়েল ও ভাহার মুরশি্াবায 
শাখা ৪০ মাইল ও শাস্তিপূর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার বাবসা যানিজোর আরও 
হুষিধা হইয়াছে । ছোলা, সর্ব প্রকার ডাইল, কোষ্টা, মিন) সতধিমা ও লক্কা 
এখান হইতে রগ্ানি হইয়া থাকে । এখান হইতে পূর্ব বঙ্গে চিনি রানি হয়। 
বর্ধমান ও মানভূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জ্বালানি করলা আমদানী হইয়। থাকে; 
কলিকাত! হইতে এখানে লবণ, তৈল, বণ আমদানী হই থাকে, কলিকাতা 
হইতে কেরোগিন তৈল আমদানী হইয়া যশোহয মুর্শিদ প্রদেশে আহার রগানি 
ইয়। কালনা ইইতে বহু পরিষাণে অ'লু আমদানী হইয়া স্থানীয় খরচ বাদে ভিন্ন. 
তির প্রদেশে রপ্তানি হয়। বর্ধমান, দিনাজপুর, বগুড়া, বশোহর হইতে এখানে 
চাউল আমদানী হয়। রেলওয়ের ধারে বাণিজা-কেন্ত্র হখ', চুয়াডাকসা, বগলা, 
কৃফগঞ্থ, রাণাদছাট, ছাযুকদিয়া এবং পেড়াদ। নদী সমূতের ধারে নৌক'-যোগে দবা 
সত্তার আমদানি-যগানি-কেজ। :-যথা শাস্তিপুর। রাণাছাট, করিমপুর, আ"ছুলিয়া 
কুফনগর, দ্বরূপগঞ্জ হা সখালী, কৃষণগঞ্জ, বোয়ালিয়া, নোনাগঞ্ঈ, আলমডাঙ্গা, 
পাংশা, কুয়া, কুমারখালী, থোক্স!; এই সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে দব্য 
জামানী ও রণ্তানী হইয়! থাকে। এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৮টা মেল! 
হইয়া থাকে, ইহার মধো অধিকাংশই প্রা ধর সন্বত্বীয় মেল!) এই সব মেলার 
অধ্ শাস্তিপুরের রাসমেলা, নবন্ধীগে গট পূর্ণিমায় মেলা, ফুলিয়া অপরাধ-তনের 
পাঠ মেলা, এবং ঘোষপাস্ধ। ছোলের মেলাই প্রধান ও এই গুলিতে অধিক লোক 
লমাগয হইয়া থাকে । এই সফল মেলায় নানা স্থান হইতে ( স্থানীয় ও ছ্ঠ 
স্থানীয়) বহতর জব্যাদি আমদানী ও ধরিদ বিক্রার হইয়া থাকে। 


নদীয়।-কাহিনী। ৩৯৭ 
পরিশি৪। 


মদীয়া-কাহিনী লিখিতে আরগ্ত করিবার সময় নরহরি দাসের “নবন্বীপ-পরিক্রমা”র কোন 
বিশুদ্ধ সংস্করণ না থাকায় পরিশিষ্টে উহ] দিবার ইচ্ছা। ছিল । কিন্তু, লপ্প্রতি নবস্বীপ পরিক্রসার 
বহু হুপ্দর বিশ্তদ্ধ সং্ষরণ বাহির হইয়াছে। উতিহাসিকের চক্ষে নবন্থীপ পরিক্রমার বিশেষ 
ফোন মূল্য না থাকিলেও, প্রাচীন নবন্ধীপের সংস্থানাদি বুঝিতে হইলে নবস্বীপ পরিক্রমা 
ভৌগলিকগণের বিশেষ সাহাধ্য করিবে সম্গেহ নাই। ধাহীর! নবন্ধীপ-পরিক্রম পাঠ করিতে 
ইচ্ছা করিবেন. ভাহািগকে এই বিশুদ্ধ সংস্করণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


৬ 
০ ঠ তি 
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নিজ নদীয়াবাদী নদীয়ার জমিদী়বর্গ বাতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সমস্ত প্রধান প্রধান 
ঈমীদার বংশের জমীদারী নদীয়ায় আছে তাহাদের মধ্যে নিয়লিখিত সাহিত্যানরাগী মহানুভব 
পষীদার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মহারাজ! মণী চত্র নন্দী (কাসিমবাজার), রাজা সর সৌরেজমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), 
মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (কলিকাত), সিবিলিয়ান বাবু সতোত্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) 
স্থুকবি বাবু রবীন্্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজ! পারিমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়টি, 
ঝাঁজা। প্রমথ ভূষণ দেবরার (নলডা্গ1), রাঁজা হববিকেশ লাহা৷ (কলিকাতা), বাবু অস্থিকাচরণ লাহা 
(েলিকাভা), বাবু গৌরচরণ লাহা৷ (কলিকাতা), রাজ! কৃষ্ণদাদ লাহা (কলিকাতা), কুমার শরৎ 
কুমীর রায় (দীঘাপতিয়।, কুমার শরতচত্র সিংহ (পোকপাড়া), বাবু উপেত্রনাধ নাথ ঘোষ 
(কলিকাতা), ৬ক্ষালী প্রসন্ন ঘোষ (কলিকাত)। 


চি শ 


নঘীয়ার জমীদারগণের পীর্ব-স্থানীয় নদীক্া-রাজ-প। ভূবনবিখ্যাত অগলিহোত্রী বাজপেরী বংশের 
সুগত্িত মহারাজা ক্ষিতীশ চনত রায় বাহীছুর,__ববীহার আস্তরিক দ্ধ ও চেষ্টায় উৎসাহিত হইা 
আমি নদীক্ষা-কাহিনী লিখিতে আরপ্ত করি, আমার সেই প্রিয়-হুধ্দ যে এত শীপ্র, নদীয়া-কাহিনী 
প্রকাশিত হইতে না হইতে আমাদিরঁকে অকুল শো'ক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে ইহ ধাম ত্যাগ 
করিরা যাইবেন, ভাহা কে ভাবিরাছিল, (সভা রা ভার) ভাহীর হতে জামি যে সম্পূর্ণ নদীয়া" 
_ ক্কাহিনী ভুলি দিতে পারিলাম না, এ চুখে আমীর যাইবার নহে। নারারণ তাহার আত্মার 
স্গতি সাধন করুণ; পিতার উপযুক্ত পুত্র কুমার ক্ষৌনীশচত্্র পিতার কান হশঃ সন্মার 
লাভ করদ, এই দারুণ শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্বনা। 





৪০৪ নদীর কাহিনী 1 


থেরাজার রাজন্বকাল যধো কোনও পৃণ্তক রচনা সমাপ্ত হয় লেই পুণ্তক ই জ্াজার রাজন্ব- 
কালের যে বৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তি তারিখে সেই বৎসরের উল্লেখ কয়া লনাতন আর, 
প্রথা । নদীর! কাহিনী লেখা, পুশ্যলৌক, শান্িত্ির, রাজরাজেন্বর সপ্তম এডোন্বার্ডের রাজন্বকালের 
উষ বর্ষে জীয়ন হইয়াছিল এবং ইচ্ছা! ছিল ভাঁছারই পুশান।য জইর়। গাহারই রাজন্বকাল দধো 
উহ! সমাপ্ত করিব, কিন্তু বিগত ইং ১৯১৭ সাজের ৬ সে, বঙ্জাফ সঙ্গ ১৩১৭ সালের ২৩ বৈশাধ 
তারিখে নিজারণ কাল টাছাকে ক্রাড়ে টানিক্ব| লওয়ার এ সাথে বাদ পড়িয়াছে। এক্ষণে টপ- 
যুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়া, সহাশক্তিথর দয়াময় রাজরাজেস্বর পঞ্চম জর্জের অহামছিমাক্সিত নাম 
আখ করিপা! চাহছার রাজন্ধের প্রথষ বর্ধে ঈং ১৯১৭ সালের ৩*শে আগস্ট তারিখে, সন ১৩১৭ 
সালের ১৪ ভাত এই গ্রন্থের প্রথষ সংস্করণ প্রকাশ করিলাম । তগনান াহাীর কর্ম জীবন 
শান্তিপূর্ণ ও নুখীর্ঘ করুন ; তাহার শান্ধিমাথা ফোষল আগ্রয়ে কমনীয় বজতাষ! দিন দিন তীবৃদ্ধি 
লাস করুক, ভগবাচরণে ইছাই প্রার্থন! | 


শাকে পক্ষ-গধেস্-চত্রা-বিষিতে সিহক্তে গাপ্চরে 
বেেনু-প্রহিতে কুলে ই দিত-ভিখাবেকারশীসাজ্ঞকে | 
ভ্রিশৈকাববর: প্রথেশ সময়ে সম্পানিত। ইীষতা 
রাশাহাট মিষাসিন! কুষুষনাখেন প্রযন্বাদিযং | 
বীয়াকাহিষীনাহ হজিঝোপাধিধায়িন! । 

পুন্তিকা সততারাধা সরাপ্রীশার যাববঃ ॥ 
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